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এই অনুদিত গ্রন্থের পুথি উত্তরবঙ্গে ও পা. ৰ 


বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল ও 
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জীপ্রমঘনাথ বিশ্ব 


অনৃষ্টবিধাতা কোনো! কোনো! স্বনিৰ্ব্বাচিত পুরুষের অন্ত স্বহত্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তত্ 
করিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেছনার বর্ণ ও অশ্রুর মুক্তা ৷ চৰ্ম্মচক্ষের অভিজতায় 
» মনে হয় যে সেই ছুক্বহ সৌতাগ্যের তারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাতরসা 
পড়িয়া ছাই হুইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কী আত্মগ্রসাছ লাভ করেন কে বলিবে। তৰে 
কধনো কখনো বিধাতার মৰ্ম্মজ ব্যক্তির চোখে এ ছেন ৃশ্ত পড়িলে তিনি প্ৰকৃত অর্থ বুবিতে 
পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাভাপুরুষ মানবাত্মার মহত্বের যাচাই করিয়া লইতেছেন, 
দেহ ও আত্মার প্ৰতিদ্বশ্বিতায়, আত্মার জয় ছেখিয়া তাহার আনন্দের সীম্বা-পরিসীষা! 
থাকিতেছে না। 
ক্যানসার-রোগাক্াত্ভ নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকাস্তকে দেখিয়া রবীজ্রনাধ যে চিঠিখানি 
লিখিয়াছিলেন তাহা বিধাতার বন্দ প্রাহিভায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-_ . 
“গ্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক ১ নিবেদন সেদিন আপনার রোগশব্যার পার্শ্বে বসিয়া 
মানবাত্মার একটি জ্যোতির্দয় প্রক.) দেখিয়া আলিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত 
* অস্থি-মাংস, সায়ু-পেশী দিয়। চারিদিকে বেষ্টন কয়িয়| ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে 
পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ হেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আগনি 
আমার ‘রাজা ও বাণী’ নাটক হইতে প্রসঙ্গক্ষমে নিয়লিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন_ 
| এ রাজ্যেতে 
যত লৈলন্ত, যত ছুৰ্গ, হত কারাগার, 
যত লোহায় শৃঙ্খল আছে, লব দিয়ে 
পারে না কি বাঁধিয়া! রাখিতে ছচ বলে 
ক্ষুত্ব এক নারীর ছয়? 
এঁ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, হুখডুঃখ-বেছনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির 


টিং খারাও কি ছোট এই সাযটর আত্মাকে বাধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর ছার 


মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই--কঠ বিহীৰ্ণ হইয়াছে, কিন্তু লঙ্গীতকে 
নিবৃত্ত করিতে পারে নাই_ পৃথিবীর লমত্ত আরাষ ও আশ! ধূলিলাৎ হইয়াছে, কিন্ত 
। স্তর প্রতি তক্তি ও বিশ্বাসকে মান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি 
:' আরো তত বেশি করিয়াই অলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত ্বকূপ দেখিবার হুষোগ কি সহজে 
ঘটে? মাঙ্ছ্যের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা দে কোখায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষ্ধা-তৃফার 





| 
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মধ্যে নহে, তাহা! সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্ত হইয়াছি। সছিত্র বাশির তিতর 
হুইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেক্প, আপনার রোগক্ষত, বোনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল 
হইতে অপরাজিত আনন্দেয় প্ৰকাশও সেইরূপ আশ্চধ্য।‘'‘ 

“আপনি যে গানটি [ ‘ৰামায় সকল রকমে... ] পাঠাইয়াছেন তাং! শিরোধার্য্য করিয়া 
লইলাম। লিদ্ধিদাত| তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সঙস্তই তো তিনি নিজের 
হাতে লইঙ্কাছেন__আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ লমস্তই তো তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে-_অন্ত সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া 
পিয়াছে। ঈশ্বর ষাহাকে রিক্ত করেন, তাহাকে .কেমন- গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন 
জত বল রা খং ৯ ৬৯৬৮৬ ৬৯৬৯১১৬ 
প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে ।” 

৬৪75 ST বর ৰ কষি সম্বন্ধে 
অবধারিত নত্য। দুরারোগ্য. ব্যাধিতে আক্রান্ত কৰি মে প্রফুন্নতা, ধীৱত| ও শান্তি. 
ছেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল বধন 
ফুরাইয়া যায়, তখন এটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌতাগ্যিবান্‌। 
মৃত্যুশব্যায় শয়ান শ্তার ওয়াণ্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন_ বত্স, 
. এই অবস্থায়,উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনের স্থতি ছাড়া আঁর কিছুতেই সাত্বনা পাইবে না। 
“কল রকমে কাঙাল’ রজনীকান্ত শেষ শহ্যায় উপনীত হুইয়া একমাত্ৰ পৰিত্ৰ জীবনের 
স্মৃতির উপয়ে নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। সে-লময় 
ছাসপাতালে তাহাকে ধাহারা। দেখিয়াছেন তাহাঁরাই রবীন্রনাথের মতে মুগ্ধ বিস্ময় ৷ 
অনুভব করিয়াছেন । কাস্তকবি স্বদেশী পানের কবি, ছাসির গানের কবি, আবার তক্তি- 
সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্কহ শেষ -কটি মাস প্রমাণ করিয়। দিল তীছাঁর যথার্থ 
শক্তি কোখায়। এ তক্তির মূল অস্তিত্বের গভীবে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়| 
করিয়া বাধিয়াছিল, তুলনায় সাঙান্ত আঘাতে অনেক অস্ভঃলারশূ্ত মহীয়হ তাতিয়া পড়ে। 
ছূর্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাহার জীবনের অক্ষয়,কির়ীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। 
কী প্রয়োজন ছিল এই- কণ্টক-মুহটের? বিধাতা বোধ- করি মাঝে মাঝে নিজের দির 
০১০০ 


২ 
“পাবনা জেলার পসিরাজগঞ্জ-মহকুমার তাঙ্গাবাড়ী গ্ৰামে সমাপ্ত বৈস্ত-বংশে ১৮৬৫:সনের 
২৬শে ভুলাই (১২৭৯) 8848 
সেন তখন কাঁটোয়ার মুনসেফ |” =, 
রজনীকান্ত মূৰত পাবনার, অধিবাসী হইলেও রাজসাহীয় লোক বলিয়াই পা 


৬৫ বর্ষ রজনীকান্ত সেনের কাব্য ৰ 


) ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যোষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন 
ৰ ২ নসর খ্যাতনাষা উকীল ছিলেন, সেই সুত্রে রাজপাহী হাব সমাপন স্থান হইয়া উঠিল। 
কালক্ৰমে তিনি রাঁজলাহীর প্রধান অলঙ্কাব্বে পরিণত হইলেন। 
রজনীকান্ত প্রভূত মেধার স্মধিকাঁরী হওয়া! সত্বেও ছ্বুল-কলেজের পাঠে কখনো মনোযোগী 
| ছিলেন না--তাই পরীকষাঞ্জলি কোনোরকমে পাশ করিয়া রাজসাহী শহুরে ওকালডী ব্যবসা 
সুরু করিলেন ।* 

ওকালতী আন্নস্ত হইল সেই সঙ্গে আর্ত হুইল প্রবল সাহিত্য সাধনা । একটা পেশা, 
_ অন্তটা নেশা । নেশার কাছে পেশ! পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থ| সম্বন্ধে তিনি 
'_ ' দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিতেছেন--- 

“কুমার, আসি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্‌ 
তুৰ্লব্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে এ ব্যবসাঙ্কের সহিত বাধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উছাতে 
প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই । আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার 
পূজ| কনিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাঁম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।” 

সধুনুদ্বনও এই বুকমটি লিখিলে লিখিত পাঁরিতেন। ওকালতীর সাহারায় সাহিত্য ও 
সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি ছিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন ৷ 

এই সময়ে এতিহাঁলিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার সৈত্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
জন্মে । তিনিও বুজনীকান্তের মতো অন্ত জেলার লোক ছইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া 
পরিচিত । অক্ষয়কুমার পেশায় উকীল, নেশায় প্রত্বতত্ববিদ্‌, তার উপরে লাহিত্যিক। 
তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয্ব পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজলাহী 
শহরেই আর দুইজন ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় হটে, স্বাহাদের প্রভাব অল্লাধিকতুপবিমাণে 
mn তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁছায়া ছিজেন্রলাল রায় ও জলধর সেন। 

‘উৎসবরাঘে’ পরিণত হইলেন'। সাহ্ত্যিসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরি, সাহিত্য- 
সন্মিলন, সৰ্ব্বত্ৰ, রজনীকাস্তকে চাই । বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় বা সম্বন্ধনা-সভায় গান 
লিখিয়| ছিতে রজনীকাস্তকে চাই৷ 

“এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্ত যেন একটাচুলত| হইবার কথা 
ছিল। রজনী বেল! প্রায় তিনটার সময়ে অক্ষয়ের ( মৈত্র ) বাপায় আঁসিল। অক্ষয় বলিল, 
রিজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে । একটা গান বাধিয়া লও ন| রজনী যে গান 
বাধিতে পারিত, তাহা আমি জানিভাষ না, আজি জানিভাষ ) লে গান গাহিতেই পারে। 

ক ১৮৮৩ এন্টি নদ, তৃতীয় ধিভাগ কুচখিছার জেনকিল স্কুল, ১৭ বৎসর বন্ধন 

১৮৮৫ এফ. এ. তিতীয় বিভাগ রাঁজলাহী কলেজ 
১৮৮৮ হি, এ সিটি কলেজ 
- ১৮৯১ বি, এল, দ্বিতীয় বিভাগ সিটি কলেজ 









, সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা 


আমি বলিলাম, ‘এক ঘণ্টা পরে সা হইবে, এখন কি আর গান বাধিবার সময় আছে 1, 
অক্ষয় বলিল, ‘রজনী একটু বসিলেই গান বাধিতে পারে।, রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি 
করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অক্সক্ষণের অন্ত 
চুপ করিয়া বসিয়া খাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া, লইয়া একটা গান লিখিয়া | 
ফেলিল। আমি তো অবাক্‌। গানটা চাহিয়া লৃইয়া পড়িয়া দেখি, অতি অন্দর রচনা | 
হইয়াছে । গানটি এখন সর্কজন-পরিচিত-_ 
তব, চরণ-নিয়ে, উৎসবময়ী শ্লাম-ধরনণী সয়স| |” 
২. ২ _জলধর সেন [! 
অকালে অকস্মাৎ যে-কোনো! উপলক্ষ্যে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত 
করিতে রজনীকান্ককে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া 
উঠিলেন। এমন লোককে “উৎ্সবরাছ বলিয়া বোধ করি অন্তায় করি নাই। 
এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতীর নেশায় পেশায় যখন তাহার জীবন চলিতেছিল 
এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীন্মকালে তাহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে 
শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের স্বস্থ, আরস্ভ হইল তুক্মহ সৌভাগ্যের মূকুট-ধারণের পাঁলা। 
জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়! দীর্ঘ দেড় বংসর রোগতোগের 
পরে ১৯১* সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত লাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন । 
মেডিকেল কলেজে বাঁলকাঁলে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের হে ন্েহ-করুণা তাহার 
উপরে বধিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ফাম্ভকবির রচনা দেশের মনকে 
ব্যাপকতাবে স্পর্শ কৰিস্বাছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন__ 
“তাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ 
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ’ 
তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিসবাজারের মহারাজা মসীঅচন্য নন্দী, 
ছিঘাপতিত্বার কুমাৰ শরৎকুষার রায় প্রভৃতি ভূত্বামীগণ, - মধ্যবিভ্তসম্প্রদ্থায়ের ব্যবসায়ী, 
লমব্যকসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ 
সাধ্যাহসায়ে মৃত্যুপখ্যাত্সীর পথ স্থপম ও ছুশ্চিস্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
আর এ সন্বদ্বয়ত| তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত ছুই মহাচ্তব ব্যক্তির 
বন্ধান্ততা স্বৰ্গত কবির অনাথ পরিবারধর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীয় কলহ 
সর্বধ। সত্য নয়। - 


৮. রজনীকাস্ত সেনের কাব্য ks 
টি, ES 


রজনীকান্তের সাছিত্যস্থাটির পরিষাণ খুৰ বেনী নহে। মৃত্যুর পূর্বে তিনখানি এবং 
-মৃত্যুর পরে পাচখানি পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছিল।* * 

তাহার সমস্ত রচনাই পডদ্ভে, তাহার অধিকাংশই আবার সীত। গীত বা 
সীতিকবিতাকেই তাহাৰ প্রতিতার প্রধান বাহন বল! হাইতে পারে। 

তাহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, তক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাঁসির 
গান। অমৃত ও সন্তাব-কুস্থষ গান নয়, নীতিকৰিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীজ্দনাধের 
কশিকার আদর্শে রচিত । 

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রতেদ কয়| সমালোচকের একটি প্রধান 
কর্তব্য। গোড়াতে এই তাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভূল বোবাঁর হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়। যায়। 

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ ছিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই 
কবির প্রতিতার প্রকৃত প্রকাশ, ইহাই তাহার মুখ্য প্রবণতা । স্বদেশী গান, হাসির গান ও 
নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌপের বিচার আগে লারিয়। লওয়া যাইতে পারে, স্বভাবতঃই 
তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে। 

রাজসাহ্থীতে দ্বিজেজ্বলালের সহিত পরিচয় রজ্জনীকাস্তকে হাসির গান রচনায় প্রেষণা 
দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্্রলালের হাসির পাল তাহার আদর্শ । সাহিত্যে হাসির সীমানা 
কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়! খাকে । এক ছেশ বে বিষয়কে হাস্ডকর মনে করে অন্ত 
দেশ তাহা! না করিতেও পারে, এক যুগ হে বিষয়কে হাঁস্তকর মনে করে অন্ত যুগ তাহা ন| 
করিতেও পারে। দ্বিজেজ্রলালের- হাঁসির গানের জোৌলুয এক সময়ে যেমন ছিল এখন আর 
তেমন নাই। বুগাত্যয়ে কচির বছল হইয়াছে, লে যুগের তুলনায় বর্তমান কাল কিছু গন্তীর ও 
আক্মসচেতন হইয়! পড়িয়াছে_ সাহিত্যে হালি এখন সম্পূর্ণ ৪৮০০ ন| হইলেও তাহার স্থান 
এখন সঙ্ধীৰ্ণ। রজনীকান্তের হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । দ্বিজেন্দ্রলাল ব| 
রজনীকান্ত কাহারও হাঁসির গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া! বায় না। তবে পুনরায় যুগাত্যয়ে 
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১, বাণী (কাৰ্য )। ১৯২ য় 
২, কল্যাণী (কাৰ্য )। ১৯৭৫ 

৩, অধ ( দীতিকাৰিত|)। ১৯১, 

মৃত্যুয় পরে প্রকাশিত , 
অমিশদনয়ী, ( আগ্মমনী ও বিজয়াসভীত )। ১৯১ 

ধিআম ( কাৰ্য) । ১৯১০ 

অন্তর! ( কাৰ্য )। ১৯১১ 
সন্ধাৰ-কুপুম ( নীত্িকৰিত| ) | ১৯১৩ 

শেষ দান ( কাৰ্য ) } ১৯২৭ 


যনেতত তলৈ 


ৰু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম শংখ্য। 


ঘে হাসির গানের আঁঙগর বাঁড়িযে না এমন বলা বায় না। তবে ছুজনের হাসির গানের মধ্যে 
তুলনা করিলে বল! চলে যে, দ্বিজেন্্লালের হাসির গানের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও 
উৎকর্ষে রক্গনীকান্তের হাসির গান নান নছে। তাহার হাঁসির গান মূলে দ্বিজেন্দলালের দ্বারা 
প্রভাবিত ও প্রেরপাপ্রা্ড হওয়া বৰ্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত--তীাহার হাসিতে 
করুণার যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দলালের তেমন নহ। হিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুদ্ধ 
শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস। 
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স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঁতালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। 
রজনীকাস্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রতাবটা সেই যুগের হাওয়ার, 
তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও ছ্বিজেন্্লালের | রজনীকান্তের স্বদ্েশ্ণ গানে অগ্রজ কবিছয়ের 
প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। | 
রবীজ্বনাথের স্বদেশী গান সর্ব লিব্লিক্যাল, গানের সীমান! ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার 
সীমানার কখনও পদাৰ্পণ করে নাই। দ্বিজেত্বলালের স্বদ্বেসী গান প্রায় সৰ্ব্বত্ৰ oratorical, = 
তাহা যেন গানে বক্ৃত৷। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা 
ষেষন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্তমান অনাদরের মূলও 
এখানে, বত নাতি বাগান ধল বানী যয রদ 
এ ছুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়। 
হারের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাখায় তুলে নেবে ভাই 
দীন ছুখিনী মা যে মোদের 
তার বেশী আর সাধ্য নাই--- 
এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান৷ 


আবার--- 
রাম-বুধিটির ভূপ-অলম্কত, 
অৰ্জ্জুন ভীম্ম শরাসন টঙ্কৃত, 
ৰীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত। 
এ বুচনা “মিশ্ৰ পয়োজ-কাওয়ালী* রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা । 
হিজেন্রলালের হ্গদেশ গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ 
নয়_উহার বক্ৃতাত্মক ছাচটাই কারণ। এ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের লে 
আদর আর নাই, কাল ও ছাচ তুই-ই চিরকালীন সমাহরের অস্ভরায়। 


ৰল 


+ ধৰব রজনীকাস্ত সেনের কাব্য | 
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রজনীকান্তের নীতিকবিভাগুলির বর্তমান অনাদয়ের কারণ বুঝিতে পারি না। 
এ গুলি স্পষ্টতঃ (কৰি. কৰ্তৃক স্বীকৃত বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহার 
লরসভায়, ভূয়োদর্শনে ও সৌলিকতায় ‘কণিকা’'র অচ্জ। খুব সম্ভব অনাদয়ের কারণ 
হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবছেল| ও বিশ্মৃতি। 
কবির তক্তিসঙ্গীতগ্ুলির পরেই, ছাসির গান ও স্বদেশ গানের উপরে, নীতিকবিত| গুলির 
আসন। jg 
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বাংলা ছেশের তক্তিদাঁধনার একটি নিজস্ব ধার! আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। 
এই তক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে তগবানের কাছে তক্ষের আত্মসমর্পণ। আত্মসমপিত 
প্রাণ ভক্তকে তগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা! করে এবং শেষ পর্যস্ত 
চরম সাৰ্থকতায় পৌছাইয়! দেয়। প্রধানত: সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেষন করিয়া থাকে । 
সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই তক্তিলাধনার 
সমান্তরালে একটি সঙ্গীতের প্রবাহ সাই হুইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, 
বাউল ও অন্তান্ত লোৌকলঙ্গীত- লঙ্গত্মই এই ধারার অস্তর্গত। ক্রন্ষলঙ্গীত ও রবীজ্রনাখের 
ধৰ্ম্মনঙ্গীতকেও এই ধারার অন্ততম রূপ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

রজনীকান্তের কাস্ভপদাবলীও এই তকিসঙ্গীতধারার় অন্তর্গত। তক্ত ও তগবান্‌ 
সম্পকিত নৃতন কোনো তত্ব বা পন্থ! তিনি উদ্ভাবন করেন নাই; বোধ করি তক্তির প্রকৃতি 
এই যে তত্ব বা নৃতন পস্থার দিকে তাহ! বেঁকে না, চোখ বুজিয়! আত্মসমর্পণ করিয়া 
কৃতাৰ্থ হয়! কাজেই কাস্ভপদাবলীর তাত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্ক। তক্তির 
অরুদ্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ। 

ৰাণী ও কল্যানী হইতে অনেক পঙ্গ উদ্ধার করিয়া! বিষয়টি প্রমাণ করা বায়। কিন্ত 
তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে 
তক্তি সম্ভব নয় । কাজেই তাহার বিশ্বালন্ভোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর । 

| কেন বঞ্চিত হব চরণে ? 
আমি, কত আশা করে বসে আছি, 
পাব জাষনে, না হয় অরণে। 


তুমি অরূপ সর্প, সপ্তণ নি পর, 
ছয়াল ভয়াল হরি হে; 


টু ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিক৷ হম সংখ্য! 


- আমি কেন ভেবে মৰি হে." 

তাই বলে ভাকি যাহা প্রাণ চায় চ 

ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়-- 
ইহাই তাহার ও ভক্তির অন্তর্নিহিত কখা। বিধান তৰত এল বৰিল সংসার 
পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতে সে অনায়াসে বলিতে পারে 

তোমারি ছেওুয়| প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ ।-.. 

তোমারি ছেওয়া নিধি, তোষাবি কেড়ে নেওয়া, 
তখন মৃত্যুকেও ‘তোমায় রসাল নদ্দন’ বলিয়া মনে হয়। 

কান্ড কবির তগবদ্বিশ্বাসে এতটুকু কৃতিমত। ছিল না বলিয়াই তিনি হূর্বহ 
গীড়ার অভিম মাস কয়েকটি গৌয়ব-কিয়ীটের মতে| অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম 
হুইয়াছিলেন। 

এ কথা বলিলে' কুটিল ভবিস্যত্বাগী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব শ্রহণ করা! হইবে ন! 
যে, কাস্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা তক্তিপদাবলীর জাহ্বীতে যে একটি চির- 
সিল! উপনহীয়ণে যুক্ত হইয়া আমাদের ৰানশিক সম্পকে চিরদিনের আত ৰড়িহিয়া, 
দিয়াছে তাহা! অবিনশ্বর ।* ু 


* এই প্ৰবন্ধ রচনায় অজেন্রনাথ বন্য্যোপায্যায়-কৃত সাহিত্য-সাঘক-চরিওসালার অন্তর্গত রজনীকান্ত মেন 
গুদ্তিকার সাহাৰ্য পাইয়াছি। 


বুদ্ধের দেশনা 
শ্রবিফুপদ ভট্টাচাৰ্য ৃ 

প্রতিহাসিকগণের মতে তগবান্‌ শৌদ্ধোদনি গৌতম বুদ্ধ খর, পূ. ৬৩ অন্দে শাক্যকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং শী, পূ. ০৮৩ অৰ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তারতবর্ষে নানা 
মতবাদ, নানা ধর্ম, নান! দর্শন যুগে যুগে জাবিভূর্তি হইয়াছে । নানা মহাপুরুষের চরণরেণুর 
স্পর্শে এই প্রাচীন ভারততৃমি পৃত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা, 
ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা, ভারতীয় সমাজপদ্ধতি উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। বৈদিক 
কর্মসার্গ, ওপনিধদিক অধ্যাত্মবাহ, লৌকায়তিক নাস্তিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারা তগবান্‌ 
তথাগতের আবিতাবের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়ুগপের মানসভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাত 
করিত্বাছিল। বৈদ্বিক কর্মমার্গ এবং উপনিষ্ধিক অধ্যাত্মবাদের প্রতাবই ছিল সর্বাপেক্ষা 
দূরগ্রসারী ও গতীর। বৈদিক চাতুৰ্বৰ্্য ও চাতুরাশরস্য প্রথা, বৈদিক আত্মদৰ্শন, বৈদিক 
পুনর্জগ্মৰাদ, বৈদিক কর্মবা্ এবং অধৃষ্টবার্ঘ তাৎকালীন সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তব 
অবিচ্ছেন্ভতাবে জড়িত হইয়| গিয়াছিল। এই প্রাচীন, চিন্বাচরিত, মহাঁজন-পরিগৃহীত 
প্রধার বিরুদ্ধে বিস্বোহ নাস্তিকতা বলিয়া পরিগণিত হুইত।১ লমাজে সেইন্প বিস্রোহীর 
স্থান ছিল না। বে সকল স্বাধীনচেতা: পুরুষ সেই প্ৰাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিশ্রোছের সুর 
ধ্বনিত করিয়। তুলিতে সাহসী হইভেন, তাহারা! বহু স্থলেই জনসাধারণের হেয় হইতেন। 
তাঁহাদের অম্চরের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। তগবান্‌ তথাগতের আবির্ভাবের সমকালে 
এইরূপ কয়েকজন নিতাঁক, চিন্ডাৰীল পুরুষ জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন, ধাহারা প্রাচীন 
লৌত ধর্ম, শ্রোত দর্শন এবং জৌত সমালব্যবন্থার বিরুদ্ধে আপন আপন বতবাছ প্রচার 
করিয়া বেড়াইতেন। পূরন কস্প, সক্খলি গোসাঁল, অজিত কেসকস্বলিন্‌, পক্ষ কচ্চায়ন, 
সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্ব_ এই ছয় জন “ভীিক” বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আচাৰ্য- 
ক্ষপে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে তাহাহের নাম এবং তাছাষের প্রচারিত 
মতবা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত অজেয়তাবাহিস্কপে 
গ্রসিদ্ধ__ইংরেজীতে যাহাকে £4£008610 বল! যাইতে পারে। মক্খলি গোসাল কাহারও 
কাহারও মতে জৈনসম্প্রঘায়ের প্রবর্তক ভগবান্‌ মহাবীয়ের পুরু ছিলেন, কাহারও কাহারও 


১, তুলমীয় £ ”ৰেমখধানুবৰ্তা চ প্রারে সকলো! জনয । 
ষোধাহ্ৰা বঃ কশ্চিৰাগনে| যঞ্চনৈৰ সা |” 
- জরত্ত ভট্ট, ভারঙঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৪৬ কালী-সংস্কযণ। 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিক। ১ম সংখ্যা 


মতে বা শিস্ক। ইনিই ‘আজীবিক’’ নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মসন্্র্ায়ের প্রবর্তকরধপে খ্যাত। 
নিগ্ৰ'ই নাধপুত্ৰ ভগৰান্‌ মহাবীরেরই অপর এক নাম। তিনি নিগ্রন্থ ৰা জৈনসম্প্র্থায়ের 
প্রবর্তক জাচার্ধক্ণপে প্রসিদ্ধ। এই ছয় জন তীখিকগণের মধ্যে কেহই ব্ৰাহ্মণ ছিলেন 
না।* তাহারা ত্রাঙ্ষণ্য ধর্ম, হন ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার 
করিতেন। সতরাং বুদ্ধদেব যখন ক্ষত্রিয় শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন. ব্ৰাহ্মণ্য 
আৰ বৈদিক সত্যতার বিরুদ্ধে বিক্রোহবন্ধি ধূমায়িত হুইভেছিল। বুদ্ধদেবই সেই, 
অন্তমিছিত বিপ্লবকে প্রকটিত করিয়া, তাহাকে একটি নৃতন আকার দান করিলেন। 
বুদ্ধদেব নিজেও বৈছিক শা্তসমূহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রব্ৰজ্য| গ্রহণের পর তুই জন 
ব্রাহ্মণ আচার্ষের সকাশে বৈছিক অধ্যাত্মসাধন-পদ্ধতিতে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একজনের নাম আড়ার কালাম এবং অপর জনের নাম উদ্দক। কিন্ত 
বৈদিক বজাহঠান, বৈদিক চাতুর্বশ্য ও চাতুরাশ্র্য প্রথা» উপনিষিক আত্মতত্ব, মীমাংসার 
কর্মবাষ, বৈদিক ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি শ্রোত মতবাদ বুদ্ধছেবের নিকট বিচারদৃষ্টিতে যুক্তিহীন ও 
স্ৰাদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হুইল। তিনি স্বকীয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, স্বকীয় সাধনা ও 
উপলব্ধির সাহায্যে এই বিশ্বের মূল অন্তনিহিত তত্ব নিরূপণ করিবার জন্তু যত্ববান্‌ ছইলেন। 
তিনি শাঙ্বের বাঁধ বুলি নীরবে স্বীকার করিয়া লইতে পারতেন না। প্রত্যেকেরই নিজ 
নিজ.উপলন্ধি ও বুদ্ধি অনথলারে আপন আপন শ্রেয়:দোধনের পথ বাছিয়| লইবার অধিকার 
আছে ও বিষয়ে শান্তের প্রতৃত্ব অদ্ধতাবে স্বীকার করিয়া! লওয়া তীরুতা ও বিবেকহীনতার 
পরিচায়ক | বুদ্ধদেষ যখনই তাঁহার বিশ্বস্ত শিশ্তগণের নিকট আপন মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন, তখনই তিনি তাহাদের নিজ নিজ যুক্তির সাহায্যে সেই মতবাদের সত্যাসত্যত্ব 
পরীক্ষা করিয়া লইবার অস্ত বারংবার : উপদেশ দিয়াছেন--"স্বৰ্ণকার যেমন স্বর্ণ পিপ্ড উত্তপ্ত 
করিয়া, ছেঘন করিয়া, নিকষে ঘবিয়্া উহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লয়, সেইয়প হে 
ভিক্ষুপণ | তোমরাও আমার উপদ্বেশাবলী যুক্তির দ্বার! পরীক্ষা করিয়া লইতে ভূলিও ন!*--- 
ইহাই ছিল তগবান্‌ তথাগতের নির্দেশ ।* ৰন মাৰল তা খালি তা 





১, ‘Those who ‘lollow the 0658 or ৪৮8০৪ way or method of H ত; Bamma এ 
the fifth ৪০০৪০ of the Noble Hightfold Path. bate ih solitary, or er independant, 


6 পয, 
the Brahmans and Jaina in Asoka’s Pillar Bdiox, and reocived bensfactlons from tbat 
Pont emperor,"—F, G. Jennings : The Vedantio Buddhism of the Buddhc, ps. oxi, 


ই, “AI be nix Inaders Ignored, aa 618. Gotama, the Vedio এ and ths claims of the 
Brahmans to rsHgious 3000100008০ Nons of them bslonged to the Brahman caste, smd 
two ah least of the ggven, Nathagutte, and Gotama, were members of the Kaairiys or 
martial onsite.” এ পৃ. exill, 

৩, ভট কুমায়িলও তাঁহার ‘অন্তৰবাততিকে’ বুদ্ধরেবের ধৰ্মদেশনায় যুক্তিমূলকত| স্বীকাৰ করিযাছেন। অটব্য 
বা পৃ. ১১৭ | 

অপ্চি-_''দয়ো়েজ্টাোজ sesers wiih চালেও truth that the teaching of ihe Buddbn is 
, supported by rutsoning’’—A. B. Keith, Buddhist Philosphy. 


টি বুদ্ধের দেশনা ১১ 


ছিল না, কিংবা হে সকল তত্বের অনুসন্ধানের ফরে ইহজীবনে ছুঃখ ও অশাস্তির কোনওরূপ 
প্রতিকার সম্ভব হইতে পানিত না, এমন ক্রোনও বিষয়ে বুদ্ষদেৰ কখনও কোনও দেশনা 
করিতেন না) ইহা তাহার প্রকৃতিবিকদ্ধ ছিল। শরাহত ব্যক্তি যখন শরবিদ্ধ অবস্থায় 
- চিকিৎসার জন্ত আনীত হইয়া থাকে, তখন বৈদ্ধ যদি, “শরটি কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল? কি উপাদানের দ্বারা সেই শরটি নিৰ্মিত ?? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানে 
বত্ববান্‌ হুন, সত্বর শরটি ক্ষতস্থান হইতে উদ্ধার করিয়। উহাতে উষধপ্রক্মোগ না করেন, 
তবে যেন সেই ক্ষতের কোনও আরোগ্য হয় না, সেইরূপ যে সকল বিষয়ের নিক্ষপণের ছার! 
ছুখ-ব্যাধি-জরা-অরণ-সমস্বিত এই সংসারের উপশম আনয়ন কর! বায় না, ভববন্ত্রা-গীড়িত 
জীবগণের চিত্তে শাস্তি আনঙ্বথন করা হায় ন], সেই সকল বিষয়ের নিরূপণ নিক্ষ্ল। 
যখনই কোনও শিষ্য ভগবান্‌ তখাঁগতকে সেইরূপ কোনও বিষয়ে__্থা, ঈশ্বর, পরলোক 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার স্বকীয় মতবাদ জানিবাঁর অন্ত উৎসক হইয়াছেন, 
তখনই তিনি মৌনতাব অবলম্বন করতঃ একূপ অনুসম্ধানের নিক্ষলতা বুঝাইবার অস্ত চেষ্টা 
করিয়াছেন। যে সকল তত্ববিষয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধদেষ কোনও ছেশন| করেন নাই, সেই সকল 
তত্ব বৌদ্ধ ভ্রিপিটকে ‘অব্যাকত’ ( সংস্কৃত 'অব্যাকৃত? -5:06151090)ন্পে পরিগণিত 
হইয়া থাকে। স্থত্ৰপিটকের বহু স্থলে এইরূপ অব্যাকৃত তত্বেয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রায়শই তাহাদের সংখ্যা ছশ। দীঘনিকায়ের নবম ‘সৃত্ত’--‘পোট্‌ঠপাছছতে’ দেই দশটি 
“অব্যাকত, তৰ্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। ষথা--( ১-২ ). এই লোক শাশ্বত অধবা 
এই শোক অশাশ্বত ; (৩-৪) এই লোক অদ্ধবান্‌ অথবা এই লোক অনস্তবান্‌ ; (€-৯) 
জীব এবং শরীর অভিন্ন, অথবা জীব এবং শন্বীর তিয্ন; (৭-৮) মরণের পর তথাপতের 
অস্তিত্ব থাকে, অথবা থাকে না) (৯) মরণের পর তথাগতেয় অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না; 
(১*) অথবা, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব নাও থাকে, নাও-থাকে না।* তগবান্‌ বুদ্ধদেব 
যখন ইহার হেতু জিজ্ঞাসিত ছইলেন_ 
‘বকা ততে দীৱাৰ 

তখন তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন--- 

“ন ছেতং পোরশা অতদংহিভং নখন্মসংহিতাও ন লাচিতক চৰি ন নি 
ন বির্বাগায়, ন নিরোধায়, ন নিব্বানায় লংবত্বতি । তন্রা তং ময়| অব্যাঁকতত্ভি 1” 


১, ‘মাথ্যসিক্যুত্বিত্তে (পৃ. ৪৪৬ ) অব্যাকৃত্তেয় সংখ্য। চতুৰ্দশ । 

২. মরণের পর ‘তথাগতোয় অিস্-সান্ধিত্ব সঙ্বত্মে এই বিচায় বস্ততঃ ‘আত্মার জত্তিত্বাত্িত্বেরই বিচার, 
অর্থাৎ মরণের পর তথাগতেয আত্মা বলি কোনও পহার্ধের পৃথক্‌ অস্ধিত্থ থাকে ফি লা। তুলনীয় £ "Ihe 1651 
issue therefore is not the existence of Tathagata after death, but whether there is 
afta, and if s0, does the atta of Arbats or Buddhas remain eternally In Nirvana in any 
form, or become extinct."—Nalinakss Dutt. মাগ্রান্ ন তাঁহার ‘মাধ্যমিক বৃত্তির ‘তিথাগত্গযীক্ষা’ 
দৰ্যক ঘাৰিশে অধ্যায়ে এই সে বিন বিচার করিরাছেন। 
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পালি পীষ-নিকাযের প্রথম অত 'অশ্মজাল-হে, ভগবান্‌ বুদ্ধ ৬২ প্রকার বিতিন্ন 
মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেখ্ুলিকে দশটি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অস্ততভূ 
করিয়াছেন। নিয়ে সেগুলি যথাক্ৰমে উল্লিখিত হুইল-- 
১, সস্সতবাহ ( সংস্কৃত শাস্বতবা্ )_৪ প্রকার 
২. একচ চলস্‌ সতবাদ (সঃ একত £ শাশ্বতৰায় )-৪ প্রকার 
৩. অদ্তানডিক--৪ প্রকার! 
৪, অমরাবিক্খেপিকা২--৪ প্রকার 
€. অধিচ চসমুপ পদ্মিক|*--২ প্রকার 
৬. উদ্ধমাঘাতনক-সঞ্ ঞিবাদ*-_১৬ প্রকার 
৭. -_অলসঞ ঞিবাং--৮ প্রকার 
৮. _ নেবাসঞ্ শি নাসঞ্ পিবাদ ৮ প্রকার 
>, উচ্ছেদবা্*_-* গ্রকার - : 
এবং ১০. ছিট্ঠবন্মনিব্বানবাঘ*_€ প্রকার 
বুধধযেৰ এই লরুল নতবাৱকে “সিট” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেদ। এই লকলের মূলে 
আছে ন্যনাধিক পরিমাণে সৎকায়-দৃষ্টি”, হেছাত্মরাদ্ বা আত্মার প্রকৃত শ্বরূপবিবয়ে 
অজ্ঞান । - এই সকল বিষয়ে আলোচনা বুদ্ধছ্বেষের দৃষ্টিতে নিষ্ফল বলিয়া প্রতিভাত 
হুইয়াছিল। তবে তগবান্‌ বুদ্ধের ছেশনায় লক্ষ্য ছিল কি? ইহার উত্তর বুদ্ধদেব স্বয়ং 
‘পোই্‌ঃপান্-হুত্তে’ দিয়াছেন। পোঁঠপাদেৰ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেষ বলিতেছেন 
“টিং তুক্খংসতি পো্ঠপা ময়| ব্যাকতং |; ‘অয়ং তুক্‌খসমূহয়ে) তি খো পোট্ঠপা 
নয়া ব্যাকতং। ‘অয়ুং ছুক্খনিরোষো” তি খে| পোঠট্‌পাছ আয়া ব্যাকতং | ‘অযুং ভুকৃখ- 
নিৰ়োধ-গামিনী পটিপঙ| তি খে! পোঠপাছ ময়| ব্যাকতং তি ।* 
ছুঃখের স্বরূপ, ছুঃখের নি্গান, ছুঃখেৰ নিবৃত্তি এবং ছুঃখনিবৃত্ধির উপায়--এই চতুধিধ 
তত্বই তগধান্‌ তথাগতের দেশনার মূলীভূত প্রেরণা । উরুবিষ প্রামে সমাহিতচিত্ব 
তথাগতের 'ধর্মচন্ষু যখন উন্মালিত হইল, তখন উপরিউক্ত চতুধিধ তত্ব_-অর্থাৎ, ছুঃখ, সমৃহয় 
মাৰ্গ এবং বিরোধ,তোহার_নেজের সন্মুখে হানি ৮ দধদেব এই চতুৰিধ 


১. জগত ‘সাদ্ধ' বা ‘অমতত’ এই সম্পর্কে খিচায়। 

২, অর্থাৎ ‘বৈতপ্তিক’ বা 5841৩ Disputants. “echwriggling",.amara—e kind of fish’ 
A man who sits on the fence.*—P. গত 5, Dictionary. পূর্বোক ছয়নম তীর্খকরগণের সত্যে 
অন্ততম ‘সন্তয়-বেনঠিপুত্ব,'অসয়|-বিকেখপিক'ক্ষণে পরিচিত। 

৩, সংস্কৃত ‘অধৃত্য (1) সমূৎপত্ৰিকা (২৮, '[', 5. Dictionary ) অৰ্থাৎ Fortuitous Originists, 

৪, আৰাম্ভন = ০০৫৮০, উদ্ধ!'‘‘‘‘বাছ-_]0086. who believe in the existence of a 
conscious soul after death. - 

¢. Anuibilationists. *. Tbeorisers about the attainment of দে in this জি 





ন '_ বৃদ্ধের দেশনা > 


তত্বকে ‘আৰ্ধসত্য’ (০19 0838) কূপে নিৰ্দেশ করিয়াছেন। এই জগৎ দুঃখময়, সেই 
চুঃখেয় কারণ অবিভ্ভা, সেই অবিস্তার বিনাশে দুঃখের চিরনিবৃত্তি এবং আৰ্য আষ্টাঙ্গিক মার্শের 
অনুগীলন সেই জুঃখনিবৃত্বির একমাত্ৰ উপায়, এই চতুধিধ মহাসত্য তগবান্‌ বুদ্ধ মানবসমাজে 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বেষন চতুর্য-বিতক্ত_ রোগ, রোগছেতু, আরোগ্য 
এবং তৈযজ্য, সেইরূপ ভগৱান বুদ্ধের দেশনারও এই চতুরিষ অংশ । কি করিয়া 
ছুুখব্যাধি-প্রপীড়িত এই সংসারে নির্বাশরূপ আরোগ্য আনয়ন করা যাইতে পারে, ইহাই 
ছিল শাক্যমুনির তপশ্যাস্ব ও দেশনার চরম ও পরম লক্ষ্য । তিনি নিজের মোক্ষ কামন| 
করেন নাই । ছুঃখমক্স সংলারে শান্তি আনয়নেয় জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। . সেইজন্ত 
বৌদ্ধলাছিত্যে শাক্যমুনি ‘ৰৈদ্বয়াজ’ক্পপে :অভিহিত হুইয়া থাকেন। ‘ললিত-বিস্তরে? 
দেখিতে পাই, সম্বোধি-লাতেয় পর বুদ্ধহ্বেযকে উদ্দেশ করিয়া বলা হুইয়াছে 

“উৎপন্নে| বৈস্ভরাছ: প্রমোচকঃ সৰ্বচ্ঃখেত্য গ্রতিষ্ঠাপকো 

নিৰ্বাণস্থখে, নিষগ্ল্ডখাগতগৰ্তে, ballad hi liad 
আবার বলা হইয়াছে 

“চারে জীবলোকে লোৰ মিলফ, 

যৈস্যরাই ত্বং সমুৎপন্নঃ সৰ্বব্যাধিপ্ৰমোচক : ।* ৷ 

‘যোগনজে’র ব্যাসভাস্তোও যোগশাস্সকে চিকিৎলাশান্ের সহিত তুলনা করা হুইয়াছে। 
চিকিৎসাশীজ যেমন চতুর্ববাহ, সেইরূপ যোগশাস্পও চতুৰ্বাহ। ইহাতে দুঃখের স্বস্পপ, 
দুখের নিদান, ছুহখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি, এবং সেই দিদি ছুখনিবৃত্ধির উপায় 
আলোচিত ছইয়াছে--- 

“ষথ| চিকিৎসাশাস্ত্ৰং চতুব্া হুম্‌-য়োগে৷ নী নানান লতি এবমিঙ্গমপি 
শাস্তং চতুবুছমেব। - তদ্যখা_লংসার: সংসারহেতুঃ মোক্ষো। মোক্ষোপায় ইতি। তত্ৰ 
ছ্ঃখবছলঃ লংলারো হেয়ং। প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগে হেয়ছেতুঃ। সংযোগক্তাত্যতদ্তিকী 
নিবৃত্তিহানম্‌। হানোপায়ঃ সম্যগ হৰ্শনম্‌ |") 7০ 

শুধু যোদ্ধাৰ্শনেই নহে, ভারতীয় প্রত্যেক দাৰ্শনিক প্রস্থানেই এই সংসারকে দুঃখময়স্কপে 
পত্বিগণন| কয়| হইয়াছে, এবং সেই হুখেয় আত্যত্ধিক নিবৃদ্ধিই মানবের পরমপুরুযার্থক্ূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘সাংখ্যকারিকা’র্ল প্রারস্তেই ষশ্ববকৃষ্ণ বলিয়াছেন | 

“হুঃখত্ৰয়াতিখাতান্দিজসি| তরপথাতকে হেতৌ* 
এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক, এবং আধিদৈবিক, এই জিৰিষ চুঃখের আধার | এবং 
হাছারা বিবেকী, তীহার| সেই জিবিধ হুঃখ পরিহারের উপায় আন্বেষপেই নিয়ত ব্যাপৃত 
থাকেন |. যোগন্তকার মহধি পতঞ্জলি যলিয়াছেন_ ৰ 
“পরিপাম-তাপ-লংস্কার-ছুঃখৈষ্ নবৃত্ধিবিরোধাচ্চ 
ছ্াখনেৰ সৰ্বং বিবেকিনঃ |+-_ হো. জু. ২১৫ 
১, যোগদুরে, ২1১৬ ভাষ । 
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বিবেকী পুরুষের নিকট সকলই ছাখনয়। ‘স্তায়প্মতরশকার সহি গোতম ৰলিতেছেন-- 
“তুংখ-অন্ম-প্রবৃত্তি-হোষসিখ্যাআনানামুত্তবোত্তরাপায়ে 
তদনস্ভরাপায়াদপবর্গঃ ।*--- সক], লব, ১|১|২ 

নিলি হিচাবৰ যে মাৰ তারার উতর সাধা বা চৈ লোনিলাত সুভ! 
হইয়া থাকে। . 

এজন নাহার ৰ 35. সা 5 
মূল ভিতিত্বরূপ। উপনিবন্ের প্রবক্তা যোগিগণ হুইতে আরত করিয়া! বুদ্ধদেব, মহাবীর, 
শঙ্কর প্রভৃতি সকল দাৰ্শনিক মনীবীই এই জগতের দ্ঃখময়ত| প্রচার করিয়া পিয়াছেন। 
তীঁহারা কেহই এই জগৎকে সুখময় ও নিত্যক্ষপে কল্পনা করেন নাই। অবিভ্াৰপ্তণঠিত 
সাধারণ মানব এই ছুঃখকেই সুখ মনে করিয়া সংসায়ে আসক্ত হুইয়া রছিয়াছে। 'স্বর্গনুধা- 
যছাহঙ্গের অস্তরেও “ছুঃখবক্ষিকশিকা গণ হইয়া আছে। জামরা অবিসভাৰশে তাহা 
বুঝিতেছি না। মধুলোতে লুক্ধ হইয়া জাম! প্রপাত লক্ষ্য করিতেছি ন|। কিন্ত যে সকল 
মহাপুরুষ লোকশিক্ষার অস্ত, জগতের উপকারের জন্তু মানবজন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই 
জড় অগতের আপাতরমনীয়তার অন্তরালে একাস্ভিক ছুখের-সত্তা উপলব্ধি করিয়া! খাকেন। 
এঁহিক বা পারলৌকিক কোনও হুখের প্রলোজনেই তাহারা প্রকৃত তত্ব জগতের চ্ঃখময়ত্ 
বিস্বত হন না। এঁছিক এবং আমুশ্মিক সকল সুখই তাঁহাদের দৃটিতে ছুঃখরূপে প্রতিভাত 
হইয়া থাকে | সাধারণ মানব যে সুখের দিকে উন্মত্তের মত ধাবিত হুইয়া থাকে, মুমুক্ষ 
বিদ্বান যোগিগণ ভাহারই পন্থিণাবিরসতা চিন্তা করিয়া তাহা হইতে স্বতই বিরত হইয়া 
খাকেন। এই অনাদি দুখলোতের অভিজ্ঞতা যোগিগণকেই কেন উদ্বিয় করিয়া থাকে, 
বিষয়াসক্তচিত্ত সাধারণ মানব সহুল ছুঃখের অভিঘাত সহ করিয়াগড কেন পীড়িত হ্য় না, 
এই জিজ্ঞাসার সমাধান নির্দেশ করিতে পিয়া ০৮০৮ 
সুন্দর উপমা দিশ্বাছেন। তিনি বলিয়াছেন ূ 

“এবমিঘননাছি ছুখলোতো বিপ্স্থতং যোগিনমেৰ প্রতিকুলাত্মকত্বাছঘেজয়তি। ক কন্মাৎ। 
অক্ষিপার্রকল্পো ছি বিদ্বানিতি। যথ| উৰ্ণাততস্ধয়ক্ষিপাতৰে স্বস্তঃ স্পর্শেন ছুঃখয়্তি ন চান্তেয়ু 
গাত্মাবয়বেযু। এবমেতানি ছুঃখানি অক্ষিপাত্ৰকল্পং যোগিনমেৰ ক্লিপ্নন্ডি নেতরং প্রত্থিপত্বারম্‌ 
‘‘‘তছেবমনাছিন] ছুঃখশ্রোভল। ব্ুষ্মানমাত্মানং ভৃতগ্রামং চ দৃষ্ট। যোগী সর্বহ্খক্ষ্নকারণং 
সম্যগ ঘর্শনং শরণং প্রপন্ভত ইতি ॥*১ - 

তাত (অর্থাৎ মেবাি-লোমের কণা) গতিত যেমন অক্ষিগোলক ব্যথিত হইয়া 
উঠে, কিন্ত দেহের অন্তান্ত অবয়ব কঠিন আঘধাতেও যেমন পীড়িত হয় না, সেইরূপ এই 
* অনা্গি তুঃখপরম্পরার অতিঘাতে যোপিচিত্ই ব্যখিত হুইয়া থাকে, বিমুঢ় প্রাকৃত জন 
শত ছুঃখের অতিঘাতেও পীড়া অনন্তৰ করিতে পায়ে না। অহাঁপুরুষগণ ‘লোকচক্ষ'ত্বরূপ, 
সুতরাং তীহায়াই জগতের সুঃখময়ত| উপলব্ধি করিয়। থাকেন, লাধায়ণ মানৰ নহে। 

১, যো, ছু. ষ্যাসভাত্ ২1১৫ 


সা বুদ্ধের দেশন৷ _*' ১৮ 


তবে যোদ্ধদর্শনের সহিত অন্তান্ত আছশনেযর় প্রতেছ কোখায় ? প্রভে প্রস্থানে। এই 

্রস্থানতেদ্বশতই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পর তের, নতুবা লক্ষ্য একই । 
প্রুচীনাৎ বৈচিত্রাদৃজকুটিলনানাপথভূষাং 
নৃণামেকো গম্যন্বমসি পরসামর্ণব ইব 1” ( মহিয়মণ্কোত্ৰ ) 

সাংখ্যমতে জড় ও চৈতন্তের, প্রকৃতি (11569: ) ও পুরুষের (80106) মধ্যে প্রসংখ্যান বা 
বিবেকই এই ছুখনিবৃত্তির উপায়। বেষাস্তমতে জীব ও ব্রদ্থের মধ্যে অতেছবৌধ, “ত্বমলিঃ 
এই মহাবাক্যার্থে ষথাধথ উপলব্ধিই জাগতিক সকল ছুঃখনিরোধের একমাত্র মার্গ। 
স্তায়মতে প্রস্নাণাদি যোড়শবিধ পদ্ধার্থের তত্বজান বা বঘার্থজানই ছাঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গের 
একমাত্ৰ উপায়। বৌদ্ধমতে আর্য আষ্টা্গিক মার্গের ( Noble 761617৮1010 Path ) 
অমুনীলনেই নির্বাণরূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই আষ্টাঙছিক মার্গের 
অনুধীলনই তগবান্‌ তথাগত কর্তৃক ছুক্ধ-নিয়োধ-গাষিনী পটিপদ্বা'র্ূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

দার্শনিক তত্ব--যাহা শুধু হুক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির ছারা অধিগম্য, তাহা প্রচার করা বুদ্ধঘেবের 
মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ন|। বুদ্ধঘেবের দেশনার মুখ্য উদ্দেন্ত ছিল--মানবজীবনে দুখের তার 
লঘু করিয়া, তাহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার কর! এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সৰ্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধনের উপায় নির্দেশ করা। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘর্শন হইতে 
নীতির (ব্যক্তিগত ও সামাজিক ) কথাই মৃখ্যভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে দেখিতে পাঁওয়। 
যায়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম প্রধানত: ০01০8], ইহার ছার্শনিক অংশ বা Philosophy 
পরবর্তী বৌদ্ধ আচাৰ্যগণের মনীষা ও বিচারবুদ্ধির দান। বুদ্ধদেবের দেশনার প্রাথঙিক 
পর্যায়ে ‘ধৰ্ম’ ( ম৷i০৪ ), তাহা হুইতেই পরবর্তা কালের ‘অতিযিৰ্ম্ণ (7195901758109 ) 
পড়িয়া উঠিয়াছে ৷ বৌদ্ধধৰ্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনের ইতিছাস পর্যালোচনা করিলেই ইহা 
সুম্পষ্টতাবে প্রসনাণিত হইবে । নারির এরি তারা হাতি 
উদ্ধৃত হইল-- - 

“Primitive Buddhism was much more ৪ simple religious and 
ethical code than ৪ metaphysical attempt to solve the problems 
of the Universe, but as time elapsed and later commentators, 
delighting in subtlety, strove to further truth and enhance their 
own reputations by applying the old formulae to & rational 
explanation of the whole universe, the old Dharma was supple- 
mented by & new Abhidharma....”> 

প্রাচীন যৌদ্ধধৰ্মে শুধু ব্যক্তিগত নির্বাপলাতের পথই নিৰ্ধিষ্ট হয় নাই, সমষ্টগত কল্যাণ 
লাতের উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্যক্তিগত নির্বাণ বা মোক্ষলাভের 
আকাঙ্জার ছারা প্ৰণোদিত হইয়াই প্রজা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। তপস্যার ছার! স্বকীয় : 


১, Mo Govern, Manual of Buddhist Philosophy, pp. 1-3. 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পজিকা ১ ধা 


শরীর শোষণ করিয়া, সকল দুঃখের নিদ্বানভূত চিত্তকে সংযত ও নিগৃহীত করিবার অন্ত 
তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর এই শমীৰনিগ্ৰহের পথে অগ্রসর হইয়া তিনি 
ব্যর্থমনোরখ হইয়া বিরত হইলেন, শরীর নিগ্রহের পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যম প্রতিপদ? বা 
মধ্যম মাৰ্গ আশয় করিলেন-_এই মাৰ্গ ‘নেতিমূলক’ নহে; সকল জীবের প্রতি, আত্রদ্দত্তখ 
লর্বজাতীয় হুট্রিয় প্ৰতি মৈত্রী করুণা মুদদিতা ও উপেক্ষা পোষণ করতঃ তিনি নিজ চিত্বকে 
পরিশোধন করিতে লাগিলেন । “িব্যাবঙ্গানে' একটি গ্লোকে বুদ্ধঙ্বেবের সেই চিরাচরিত 
আত্মনিগ্রহের পথ ত্যাগ করতঃ “মধ্যমা প্রতিপদ’ অবলম্বনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে :_ 
“ড় বর্ধাণি ছি কটুকং তপক্ষত্বা মহামুনিঃ । 
নায়ং মাৰ্গে| হুতিজ্ঞায় ইতি জ্ঞাত্বা সমূৎহুজতৎ ৷*) 

কিন্ত বুদ্ধদেবের্ন এই ছেশন| ভারতীয় সত্যতায় যে সৰ্বপ্ৰথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা 
মহে । বুদ্ধদেব প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তাধারা হইতেই তাহার দেশনার 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদ্্য কর্তৃক প্রচারিত চতুবিধ “জার্ধসত্য” দ্বাদশবিধ 
‘নিদান’, মৈত্ৰী-কক্ষণ|-মুদিতা-উপেক্ষাত্মক “পরিকর্ম,” সকলই ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক 
চিন্তার সহিত অবিচ্ছেষ্ভভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব শুধু নিপুণভাবে বিভিন্ন দার্শনিক ও 
আধ্যাত্মিক প্রস্থান হইতে সেই সেই অংশ নিৰ্বাচন করিয়া একটি স্থনদ্বদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ 
‘দেশন|’ প্রবর্তন করেন_ ইহাই তাহার প্রধান কৃতিত্ব। বুদ্ধদেব আৰ বৰ্ণাশমধৰ্মের বে 
সকল দাৰ্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ খণ্ডন করিয়াছেন, সে সকল অতি নিয়ন্তরের 
অধিকারীদের জন্তই বিহিত, ইহ! ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য ছইবেন। বৈদিক আর্ধপ্রস্থানের ইছাই 
বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে অধিকারিতেধে বিভিন্ন পথ নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। নিয়ন্তরের অধিকারী 
পক্ষে স্থূল ধর্ম ও স্থূল অধ্যাত্মসাধনাই বিহিত হইয়াছে । বুদ্ধদেব শুধু ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সেই 
স্থূলতম অংশেরই খণ্ডন করিয়াছেন । উন্নত অধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য অধ্যাত্ম-সাধনার 
সুন্মতম দিক্‌ বুদ্ধহেবের বিচারদৃত্টি হইতে, বে কোনও কারণেই হউক, এড়াইয়া গিয়াছে। 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সেই উন্নত, স্মক্ষ্মতম ছেশনার সহিত তগবান্‌ তখাগতের ধর্মদেশনার কোনও 
বিরোধই বে নাই, ইহা! উত্তয় প্রস্থান আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। 





* ১» খিব্যাব্বান, পৃ, ৯২ 


ৰি সোসাইটি 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


নি ৰম মৰ ET 
সাহিত্য, হর্শন, ইতিহাস, ললিতকলা, সমাজ-তত্ব, কুষি-শিল্প ও বিবিধ বিজ্ঞানশাস্তৰের 
দালোচনার দ্বার ভারতবর্ষের উন্নতি-চিন্তায় রত ছিলেন। ইহার পরিচয় আসর! পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ 
প্রবন্ধে পাইয়াছি। ড. আলেকজাণ্ডার ভাফ সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হইবার পর 
[হার কাধ্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়। ইংরেজ-বাতালী বিহ্বধর্জন এই সকল বিভাগেই 
ধারণ শিক্ষা, শ্রীশিক্ষা, সাহিত্যা্গি লঙগাজোন্নতি বিষয়ক আলোচনা-গবেষণার প্রবৃত্ত 
ইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার তারত-ত্যাগের (এপ্রিল, ১৮৬৩) পূর্বেই বিভাগীয় কার্যে 
গকরূপ ভাটা পড়িয়া বায়। ভাফের তারত-ত্যাগের কয়েক মাস পরে পান্দী জোসেফ 
[লেন্স বেথুন সোসাইটির সভাপতি হইলেন । প্ৰীষ্টান পা্রীপশের অনেকেই যে ভারত-বন্ধু 
্ববর্তী নীল-আন্দোলন কালে তাহাদের ছারা প্ৰজাকুলের সপক্ষতা করায় তাহার প্রমাণ 
[াওয়। গিয়াছে । মূলেন্স সত্য সত্যই প্রন্গা-দরদ্রী ভারত-ছিতৈষী ছিলেন। তারতবর্ষের 
প্নতিপাধনে ইউবোপীয়দেরও যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, একখ। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
চরিতেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তাহার পত্বী হানা ক্যাখেরিণ মূলেন্‌স বাংলা 
চাষ! এরূপ আয়ত করিয়াছিলেন যে, তিনি “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ নামে একখানি 
পাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ ছইয়াছিলেন (১৮৫২ )। এখানির মধ্যে বাংল! 
টপস্তালের ধার! আমরা প্রথম পাই। সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই 
ধস্থখানি প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ভআয়োদশ বৎসরে পদাৰ্পণ করিবার পৰ বেথুন সোসাইটির প্রথম মাসিক অধিবেশন হইল 
॥৮৬৪ খীষ্টাব্দে ১০ নবেম্বর তারিখে । সভাপতি মুলেন্স এই অধিবেশনে যথারীতি একটি 
প্রারস্ধিক বকৃত| করিলেন। এই বক্তৃতায় সম্বৎসরের কাধ্যস্থচীর পরিচয় আগে-আগে 
হওয়া হুইত। মূলেন্সও বিভাগীয় কাধ্যসম্দদ্ধে একটি কৰ্মসূচী উত্থাপন করিলেন । 
মাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্বাস্থ্য এবং আীশিক্ষা-_এই চারিটি বিষয়ে অন্ততঃ এ সিজনে একটি 
চরিস্বা লভ| হইবে | তিনি দিন-তারিখ স্থির করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে ডুঃখ কয়িয়| 
তনি বলেন যে, ইউরোপের বিহ্বজ্ষনসভাগ্তলিতে সদন্তপণ সক্ৰিয়ভাবে যোগদান কযিয়া 
কেন, সেক্রেটারী বা কর্শ্বশচিব তাছাদের কার্যকলাপের শুধু লমাহার করিয়াই নিরন্ত 
কেন, পক্ষান্তরে এ দেশের তা সম্িতিগুলিতে সেক্রেটারীকেই সবকিছু করিতে হয়; 
হথ্তগণ নিক্ষিত্ বা প্রা়-নিক্ষিয় থাকার ইহাদের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। বেখুন 
পাসাইটির কার্ধ্যবিবরণে হেখা যায়, সভাপতি সুলেন্সের প্রস্তাব অনুসারে কোন কাজই - 
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হয় নাই। তবে মাসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত হুইভেছিল, এবং বিতিয় জঞানগর্ত ও 
সমাজছ-ছিতকর বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাও স্থনিয়মে হইতে খাকে। এই অধিবেশনে 
বক্তৃতা ছেন সভাপতি মুলেন্ন স্বয়ং, তীছার বক্তৃতার বিষয় ছিল--4]119 Roman 
Empire” বাঁ রোম-লামাছ্য । সামাজ্যের পতন-কাঁলে তথাকথিত উচ্চ স্তরে হু্নীতি, 
অনাচার এবং পাঁপ-কলুষের দিকে তিনি শ্রোতৃবর্গের দৃটি বিশেষ তাবে আকৰ্ষণ করেন । গথ, 
এলেম্যান, ভ্যাপ্ডাল ও ছন নামক নানা অসভ্য জাতির! আসিয়া রোম অধিকার করে। এই ২ 
ছিল। আর এই সমুদয় গুণই ছিল তাহাদের শক্তির উৎস। মুলেন্স ভারতবাসীদ্দের উন্নত 
অবস্থার সঙ্গে রোমবাসীদের তুলন| করিতেও তূলেন নাই। এদেশের. তথাকথিত ‘অসত্য’ 
আদিবাসীদের সদ্গুণাবলীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের 
টা 
প্রয্নোজন। বক্তা উপসংহারে বলেন__ 


“0! ail: Hin pion Bnd LE gen HR 5494; 044,949, 58959, 59554 
Our own vious. They are the Huns, and Avars, the Vandals and Goths, the Allemans 
and Burgundians, who overwhelm 08 with 10110, If nations would ০৩8৯6) they must 
be virtuous, just, truthful, upright ; they must 8196200861৩ bs free and 81৮16 freedom 
to all thelr citisens and all thelr neighbours. Our hope is that 15015 will 12০০৫ 
10576841781 Virtuous and free, That is why she 18 placed under a foriogn rules” ঘৰত 
ars all ॥0.02608 bo this 15, Hngland aa well as India. If benefiting by the example, 
the instructions, the govarnment they enjoy the people ot Indian, grow in virtues, 
they must grow in powar." - i 


সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৪ দিবসে । এছিনকার মূল বক্তা 
শিষচন্ নন্দী “Hlectric Telegraphy in [0018*.শীর্যক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন নানা 
কূপ তথ্য ও পরীক্ষণ সহযোগে । বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষণ দীর্ঘকাল 
চলিয়াছিল। কলিকাঁতার স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াষ ক্ৰক ওলাগনেসি 
১৮৪০-৪১ সনে বিহ্যুৎ এবং বিদ্যুতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষণ-কাধ্যে লিপ্ত হন । 
তাহার গবেষণার ফলাফল তিনি বড়লাট অকল্যাণ, পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং সান্ভগণ্য 
ইউরোপীয় ও তারতীয়ের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার বৈদ্যুতিক তার 
স্থাপনের সংকল্প করিয়া গুসাঁপনেলিকেই পঞ্চম দশক নাগাদ ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষপদে নিয়োগ 
করেন। প্রথমে উত্তর তারতে এবং পরে দক্ষিণ তাঁরতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বা তার 
স্থাপনের আয়োজন হুইল। রেজুন-পতনের ‘সংবাদ সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক তার যোগেই 
পরিবেশিত হয় ১৮৫২ সনের ১৯শে এপ্রিল । বড়লাট ভালহৌসী ওদাগনেসিকে ইহার পর 
বিলাতে পাঠান, এই বিষয়ে কোম্পানীর ডিয়েক্টর-সভাকে বিশেষভাবে অবহিত করার 
নিমিত্ত । ওসাগনেসি দ্লিলাতের কর্তৃপক্ষকে বৈদ্যুতিক তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত 
করাইতে সমর্থ হইলেন এবং সরকারী ‘অৰ্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সিপাহী যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতি যে জয়যুক্ত হয় তাহার মূলে . 
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উত্তর ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারে সংবাদ আদানপগ্রঙ্গানের ব্যবস্থা কম 
কাৰ্য্য করে নাই। শিবচন্দ নন্দী বৈহ্যত্তিক তার বিভাগে ওসাঁগনেসির সহকন্মা হইলেন । 
তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বযৈচ্যুতিক তার বিভাগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। 
কিরূপে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তাহা, পোষ্ট, ভার ও বন্রপাঁতির 
সহযোগে তিনি উপস্থিত জনগণকে দ্বেখাইলেন। টেলিগ্রাফের সাংকেতিক তাষ| বা 
অক্ষরের ক্ৰমিক বিকাশ সম্বন্ধেও তিনি বক্তৃতায় বলিলেন। টেলিগ্রাফে সংবা প্রেরণ বিষয়ে 
কাহারও কাহারও কৌতুককর অজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একদিন ভারতবর্ষের 
একটি টেলিগ্রাফকেন্জে জনৈক ইউরোপীয় মহিলা ভারে ‘চিঠি’ পাঠাইবার অন্ত উপস্থিত 
হন, অনেক বলিয়া কহিয়া তবে তাহাকে নিরত্ত করিতে হয়। 

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইল ১২ই জামুয়ারী ১৮৬৫ ভারিখে। এই জিবসের 
বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন, বক্তৃতায় বিষয়_“On & Visit to Madras 
and Bombay with Notes of differences between their customs with 
those ০1 Bengali” কেশবচন্ত্ৰ ইতিপূর্কেমাজাল ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
মাজাদীদের রক্ষণঞ্সীলতা এবং বোদ্বাইবাসী পা্শঘের ব্যবসায় বুদ্ধি তাহাকে বিশেষতাবে 
মুগ্ধ করে। যেমন নাম হইতে বুঝা যায়, বক্তা বাঁডালী, মাক্জাজী এবং পাশাদের কাজ-কৰ্ম 
রীতিনীতি এবং আচার-আচরপের তুলনামূলক আলোচনা -করিয়া| এ তিনের বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি সোসাইটির সম্বহুদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৰ্ষণ করিলেন। প্রত্যেকটি প্রদেশবাসীর 
উন্নতিকয্নে যেমন কতকগুলি বিষয়ের সংস্কারসাধন প্রয়োজন তেমনি সমগ্ৰ দেশের উন্নতির 
নিষিত ও ইহাদের মধ্যে যে-সব বিশেষ বিশেষ গুণ রহিয়াছে তাছার উৎকর্ষসাধন আৰম্ভক। 
কেশবচন্ৰের বক্তৃতায় অংশবিশেষের এই কথাগুলি বলা হয়-_ 


“0109 [৮5৩ than prooseded to discuss the question, whioh & comparative view 
of natives society in ihe three Prosidenciss, had suggested to his mind, namely, the 
mission, which eaoh was deatined to tulfl {In ths great future of India. The mission 
of Bombay seemed to him to be thes promotion of the material prosperity of India, her 
aoklvity and enterprise, snd her first-rate busines habits and talents rendering her 
peculiarly qualified for that 8:৮৮ tpak. Madras, he thought, would, from her 
conservatim and orihodory, aflectlvely 00৬08 the Introduction of foreign fnshions 
Into thes country, and guard her againsi iInromds on the purity of her neHonsl 
Institutions, and primitive manners. The rmisslon of Bengal was the promotion of 
Inteleotusl and politloal prosperity ও 

কেশযচঙ্গেয় এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর আলোচনা সুরু হইল এবং তাহাতে যোগদান 
করিলেন অমৃতলাল ঘোষ, পান্রী ভ্যাল এবং সভাপতি মুলেন্ল স্বয়ং । পাত্রী ভ্যাল বলেন ষে, 
বিভিন্ন দেশ পর্যটন শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ । বক্তার মত কেছ ছি মাঞিণ দেশে যান 
এবং সেখানে স্বদেশের এবং এ অধলের বৈশিষ্ট্য সহদ্ধে আলোচনায় রত হন তাহা! হইলে 
আঁমরা কম লাভবান হুইব না। সতাপতি মুলেন্স বক্তার কোন কোন মস্ধব্যের উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক বযাজেই দোষক্ৰটি লক্ষিত হয়, একটি বিষয় আলোচনাকালে 
অন্তটিয় কথাও আসমানের আলোচন! করা কর্তব্য। মোট কথা প্রত্যেক প্রদেশবাসীযূ 
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সামাজিক হোষক্ৰটি পরিহারপূর্ববক স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্ত আমাদের অগ্রসর হওয়| 
কর্তব্য । ... - 


লোদাইটর চক বনিক বিলত হএশে ফেরি ১০৫ বিলে এই বিনের বা 
ছিলেন_ রাজেন্্রলাল মিত্র । বক্তৃতার বিষয়--+00. writing in Ancient India and 
the Sanskrit Albhabeti* রাজেজলাল লমাজকর্মা, হপত্তিত ব্যক্তি, এবং পুরাতত্বের 
আলোচনায় ইতিমধ্যেই তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন! তাহার বড্ণত| শুনিবার নিমিত্ত 
বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি সোসাইটির এ অধিবেশনে উপস্থিত ছন। যাজেন্জলাল বক্তৃতায় প্রথমেই 
ইংলগুস্থিত চুই জন প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের মতামত উদ্ধৃত করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 
ভারতের প্রাচীন লিপি ব্ৰীষ্টপূৰ্ব্ব চারিশত বৎসরের অধিক পুরনো নয় এইক্প মতামত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার মতে পাঁপিনির সময় হইতেই এ দেশে লিখন আরম্ভ হয়। 
অধ্যাপক গোম্ডস্ট,কার এই মতের ঘোর -বিরোধী। -তিনি তারতীয় সাহিত্য, দর্শন, 
অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রস্থাদিদৃষ্টে এবং পাঁপিনির হুত্ৰাদি 
বিবেচনায় প্রাচীন লিপি যে শ্রীষ্টপূর্বব চতুৰ্দ্দশ শতকের চের পূর্বেকার তাহা বিশেষতাবে . 
প্রমাণ করিয়াছেন । 25৮৮৮ 
তিনি আরও বিস্তর তথ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন। : 


: সংস্কৃত বর্ণমালার স্বকীয়তা প্রমাণ করিত! তিনি বলেন যে, ইহা! সত্য সত্যই বিজ্ঞানসম্মত 
এবং ইহ! কাহারও নিকট হুইতে ধার কর! জিনিস নয় । এই বৰ্ণমাল| তারতের বিবিধ স্থানিক 
ভাষায় গৃহীত হইয়াছে । ' এই প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচ্জ বিভ্ভাসাপর মহাশয় প্রবর্তিত 
বর্ণমালায় ( যেমন, " চন্দ্ৰবিন্দু ইত্যাদি ) বিরূপ সমালোচন| করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি 
প্রাচীন সংস্কৃত বৰ্ণনাল| হইতে আধুনিক বর্ণমালার ক্রমিক বিকাশ একটি চাটে উপস্থিত 
সভ্যগণকে দেখাইলেন। বর্ণমালায় আলোচনাপ্রসঙ্ছে রাজেন্্রলাল এদেশে রোমান হরফ 
চালাইবার প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। তৃতীয় দশকে এই বিবয়ে বাংল! দেশে বেশ 
একটি আন্দোলন উপস্থিত হুইয়াছিল। সংবাদপত্রে রোমান হরফ প্রবর্তনের সপক্ষে ও 
বিপক্ষে আলোচনা-বিতর্কণ চলে খুবই | পিবিলিয়ান লি, ই. টেতেলিয়ান রোমান হরফে 
একখানি ধাংলা বই ছাপাইয়াছিলেন। বাঁজেম্্লাল যুক্তিপ্রসাণ দ্বারা এ প্রচেষ্টার অসারতা! 
প্রতিপাদন করেন। নিজন্ব সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে ধৰ্মীয় যোগাযোগের কথাও তিনি 
উল্লেখ করিলেন। উপসংহারে রাজেন্রলাল বলেন যে, পুরাতত্বের লম্যক্‌ আলোচনা ছারা 
আমরা অতীত গৌরবগাখার সঙ্গে পরিচিত হই এবং ইহা আমাদিগকে নৃতন করিয়| কর্শে 
লিপ্ত হইতে অনুপ্রেরণা বোগায়। তিনি স্বদেশীয় বুবকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন 

‘The Lecturer concluded by a warm 63070088100 to ths rising genratlon of his 
cotintry to rise trom their alumbers, and shake of the lethargy which sav like an in 

. cubus upon their energies, and shew ৬০ the world that they had not in vain inherited 

the intelleob of the primitive clvilizers of the human 73.৩৩, and to keep In mind the 


‘" principles and progreas ০৫ Western nations, which have raised them to a এজাজ! 
৷৷ ৷ সিজাই position In ctvilization. ২ - + 


_ ৰক্ত! অন্ধে ব্লেডায়েও্ড লালবিহারী ছে, পাত্রী ভ্যাল লভাঁপতি মূলেন্স আলোচনায় 
যোগ দিলেন। লালবিহারী বলেন যে, উচ্চায়ণের দিকে লক্ষ্য ৱাখিয়াই বিভাসাঁপর বর্ণমালার 
সংক্কারসাঁধন করিয়াছেন, এ কারণ তাঁহার দোষ ছেওয়া যায় না। ভ্যালের মতে একটি 
“Phonetic Albhabei? বা উচ্চারশমাফিক বর্ণমালার উদ্ভব করিতে পারিলে লব সমন্তা 
সমাধান হয়। তিনি সুধীবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলেন। সভাপতি বক্তাকে 
ধন্সবা্-ছানকালে বলেন বে, ছিক্র বর্ণমালার উদ্ভব হয় বিভিন্ন বস্ত ও জীবের আঁকার হইতে; 
ষেমন--আালেফ’ অক্ষরটির আকার়--বৃষেয় মস্তক, “বের আকার্--ঘর। ভাষাতত্বের 
আলোচনা ৰে কত চিত্বাকর্ষক ছুইয়| থাকে, এ দ্বিনকার় সাধারণ সভায় তাহা প্রথম লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। | ন 

পঞ্চম অধিবেশনে “59০৮৮ ( উত্তাপ ) সম্পর্কে বক্তৃতা দেন ভ. ম্যালকনামার|। বিবিধ 
পরীক্ষণ (493)9717792068 ) সাহায্যে সত্যগণকে তিনি পদার্থবিস্ভার এই বিশেষ বিষয়টি 
সুন্দর তাবে বুঝাইয়া হেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভ. রবসন সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। . ৮ ট 

সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ অধিবেশনের পূৰ্ব্বে ইছার একটি বিশেষ অধিবেশন হুইল €ই 
এপ্রিল (১৮৬৫) দ্বিবসে। এই অধিবেশনে মৌলবী আঁবছুল লতিফ খ| ‘Periodical 
09৪8৪” শীর্ষে একটি সারগর্ত বক্তৃতা করিলেন। পরবর্তী ১৮৭১ সন নাগা ভারতবর্ষে 
সেন্সাস গ্রহণের যে আয়োজন হয় তৎসম্বন্ধে আলোচনা! কয়েক বৎসর পূৰ্ব্ব হইতেই বিভিন্ন 
বিশ্বজ্জনসভায় হইতে থাকে । বেখুন সোসাইটিতেও এইক্কপ আলোচনার সুত্ৰপাত হইল 
মৌলবী আবদুল লতিফের বক্তৃত! হইতে । মৌলবী আবুল লতিফ বাতালী তথা ভারতীয় 
জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় জানিবার অন্ত সেল্সাসের 
আবশ্যকতা যে কত, তাহা বিশঙ্বতাবে বুবাইয়| দ্বেন। বাংলার নর-নারী-শিশু, গৃহপালিত 
জীবজন্ত, কষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব বিষয়েই একটি তথ্যমূলক,পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন। 
সরকারের পক্ষে তো ইহা অত্যাবশ্তকই। তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন যে, তাহার নিজ 
মুসলমান সমাজ ইহ! দ্বার! বিশেষভাবে উপকৃত হইবে । মুসলমান সমাজে জন্ধ, খনন, কালা, 
ৰোব| প্রভূতি দুৰ্গত ও দুঃস্থ লোকের নিৱতিশয় প্রাচুর্য । তাছাদের পরিসংখ্যান ন! থাকায় 
লয়কাযী কি বেসরকারী কোনন্ধপ সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা হুইতে পারিতেছে ন|। 
আবদুল লতিফ নানা ছিক দিয়াই সেন্সাস লগুয়ার আৰম্ভকত| শ্রোতৃবর্গকে বুকাইয়| 
দিয়াছিলেন। ৰ 

সোসাইটির যষ্ট মাপিক অধিবেশন হুইল পরবর্তী ১১ই এঞ্জিল। এই ছিনে বক্তৃতা 
করেন,জেজর ছবি. বি. ম্যালেদন। ভ. সুলেন্‌সের পরে ম্যালেসন সোসাইটির সভাপতি হন। 
তাহার কথ| পরে কিছু বলা বাইবে। স্যাঁলেসনের বক্তৃতার বিষয়-হুইল---"])187869]}%8 
Literary and Political Career” | গত শতাব্দীর শেবার্ছে প্লাষ্টোন ও ভিস্রেলীর 
নাম রাজনীতির কথা আলোচনাপ্রসঙ্ষে প্রত্যেকেরই স্বতযই মনে খাকিবে। ডিস্রেলী. 


ংং __. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ সংখ্য 


অতি লামান্ত অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায় বলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মত্্রী . পর্য্যন্ত 
হুইয়াছিলেন একাধিকবার । ভিস্রেলী যে সাহ্ত্যিসেবীড ছিলেন একথ| হুয়ত অনেকের 
জানা নাই। মের স্যালেসন বক্তৃতায় তাহার লাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবন-_এই 
উক্য় ছিক বয়ে লালোচৰী কহিবেন।" টু 


২ ৃ 
যেখুন সোসাইটি চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল ( ১৮৬৫-৬৬ )। সোসাইটির বিতাগপ্তলির 
কাৰ্য্য বন্ধ হইয়া পিয়াছিল, পূর্বেই আমরা তাহা দেখিয়াছি । আগেকার নিয়ম অনুযায়ী 
প্রতি বৎসরে অবশ্য হয়টি করিয়া মাসিক অধিবেশন হইতে লাগিল। তবে বাদিক 
অধিবেশন ব্যতিরেকে, সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনও কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত হইত 
এবং বিশিষ্ট বক্তা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বা উপলক্ষ্যে বক্তা প্রদ্বান করিতেন। 
সোসাইটির বৈষয়িক কার্যা্ধি নির্বাচনের জন্ত একটি কোঁন্দিল বা অধ্যক্ষ সত! ছিল। 
সোসাইটির প্রতি্ঠাৰধি প্রতি বৎসর অধ্যক্ষসতার সঘন্ত সভাপতি সম্পাহক কোাধ্যক্ষ 
সাধারণ লতায় নির্ববাচিত হইতেন। ডক্টর ভাফের সভাপতিত্ব-কালে অধ্যক্ষ-সত! গঠনের 
কতকটা রকমফের হইলেও ইহার অত্তিত্ব বরাবরই ছিল। তবে দ্বাদশ কি অয়োদশ বর্ষ 
হইতে প্রতি ৰত্সরই যে ইহার অধ্যক্ষ-দতা গঠিত হইত তাহা সঠিক বলা ষায় না। কেনন! 
সোসাইটির কার্য্যবিবরণ-পুস্তকে বাৎসরিক অধ্যক্ষ-সতা গঠনের উল্লেখ পাই ন| । ছুই বৎসর, 
ভিন বৎসর বা ততোধিক কাল পর পর নৃতন সভ্ভাপতি নিয়োগের কথা আমর! জানিতে 
পারিতেছি। 85454 ছ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। 

' চতুৰ্দশ বৎসরে প্রথম মাসিক সভা হইল ১৮৬৫ সনের »ই নবেহ্গর। ডক্টর মূলেন্স ছুই 
বৎসর যাবৎ সোসাইটির সভাপতি-পঞ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তীঁছার অন্তত্র গমন হেতু তাঁহাকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। এই ছিনকার সতায্ প্রথমে সভাপতিত্ব করেন ভ* রবসন। তিনি 
সঙ্দন্তগপকে জানান যে, অধ্যক্ষ সভায় অমুরোধে মেজর ছি. বি. ম্যালেসন সোসাইটির 
সভাপতির পদ গ্রহণে সন্মত হুইয়াছেন। এই কথা সতায় বিজ্ঞাপিত ছইলে ম্যালেদন 
লতাঁপতির আসনে উপবিষ্ট ছন। ম্যালেলন দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করিয়াছেন এবং 
ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে তাছার গভীর জ্ঞানও জঙ্গিয়াছে। তারতবাসীর হিতসাধন ছিল 
তাহার একটি প্রধান লক্ষ্য। এতিহাসিক বূপেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। 
তাহার বিখ্যাত ইতিহাস প্রন্থপুলি তাঁহার অহুলসন্ধিংস| এবং তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় বহন 
করিতেছে। তাহাকে লভাপতিক্পে পাইয়|-সোঁসাইটি বিশেষ লাভবানই হইল । একটি 
কথা মনে য়াখ| দরকার যে, মাসিক অধিবেশনগুলি সোসাইটির সাধারণ সভাও ৰটে। 

+ - এই দিনকার বক্ত। ছিলেন নব-নির্ব্বাচিত সৃতাপতি ম্যালেসন স্বয়ং । তাহার বক্তৃতার বিষয় 


ঃ 


ৰথ বেথুন সোসাইটি ২৯ 


ছিল, “Florence Nigtingale and her life of self-denial and loving care 
of ০&hers |” এই মহীয়সী মহিলার যানব-হিতৈষশ। সর্কজনবিদ্িত। ইংরেজ নরনারীর 
চিত্ত তিনি বিশেষ ভাবে জয় করিয়া লন | কবি টেনিসন “Lady with the Lamp” 
কবিতার ইহাকে অমর করিয়া য়াখিয়াছেন। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, তাহার 
দরদী মন তারতবাসীদের তুঃখ-তুর্দশায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হুইয়া উঠিত। বাংলাদেশে তখন 
ম্যালেরিয়| মহামারীয় খুবই প্রকোপ । ক্রোরেন্স নাইটিজেল এ বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য পর্য্যন্ত 
সংগ্রহ করিয়| এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে 
হইলে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার আগু প্রয়োজন। নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে স্যালেসনের মনোজ্ঞ 
ভাষণটি সভ্যঘের আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্জেক করে-। ম্যালেসনের বক্তৃতার পর রেভারেপ্ড 
লালবিছারী দে বলেন যে, ছোটখাট আকারে নাইচিজ্েলের মত পরহিত্তব্রতী মহিলা বাংল! 
দেশেও খোঁজ করিলে হিলিতে পারে । দৃষ্টাস্বত্বক্ষপ তিনি পাবনার বাষাস্থন্দরী দেবীর কথা 
উল্লেখ করেন । সেখানকার একটি বালিকা ৰিভ্ালয়ের তিনি সেক্রেটারী | তাহার যথাসৰ্বস্ব 
তিনি এই বিস্তালয়ের নিমিত্ত দান করিয়াছেন । - 

সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ মাসিক অধিবেশন ছইল ১৪ই ডিসেম্বর | ম্যালেসন যথারীতি 
লতাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ অধিবেশনের বক্তা জে. হারিসন। হ্বারিসন ছিলেন 
পদস্থ দিবিলিয়ান। তিনি ক্ৰমে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান বা কর্কর্তা হন । 
লে যুগে তাহারই আমলে এবং আগ্রছাতিশয়ে একটি সুদীর্ঘ নৃতন রাস্তা নিশ্বিত হইয়া 
শিয়ালছছ ও হাগুড়া স্টেশনে যাতায়াতের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই নৃতন রাস্তার 
নাহকরণ হয় ভীছার নাজে_হারিসন” রোভ। বর্তমানে ইহা ‘সহাত্ম| গান্ধী রোভ+ নামে 
অভিহিত হইয়াছে । হারিলনের বক্তৃতার বিষয় ছিল, _"“Lacordaire and his Career 
in France in connection with the Press and Freedom of Thougt।” নাম 
হইতেই বক্তৃতার বিযয়বস্ত সুগ্রকট। মুজ্াযষ্বের শৃঙ্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার 
স্বাধীনতার কির্ূপে অপহ্নব ঘটে তারতবাসী শতাব্দী যাবৎ তাহ! ছাড়ে হাড়ে বুবিয়াছে। 
বিদ্বেশী-রাজার অধীন না হুইয়াও, ফ্রান্সের একছিন আমাদের মতই অবস্থা ছিল। বীর 
ল্যাকরভেয়ার এই বিষয়ে কি কি কাধ্য করিয়াছিলেন, 'হ্বারিসন বক্তৃতায় তাহ! বিবৃত 
করিলেন। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে ( ১৮ই আছহুয়ায়ী ৪) জে. কেত-ব্রাউন “Hindu 
i৮৮7” শীর্ষক একটি তথ্যপূৰ্ণ বত্তত| করেন | নারীজাতির প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার 
ইহাই ছিল বক্তার মূল প্রতিপা্ভ বিষয়। কিরূপে ইংরাজী “শিভালরি কথাটির উত্তব হয় 
তাহ! বিবৃত করিয়। ধ্যযুগে রাঁজপুতানার হিন্দুছের নারীজাতির সন্মান রক্ষাকল্পে রাঅপুতদের 
বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কথা বক্তা বিশঙ্বন্ধপে বর্ণনা করিলেন। 

এই সময় সোসাইটির অবস্থা কতকটা খারাপ হইয়া পড়ে । চতুর্থ অধিবেশনে ( ২২শে 
ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬ ) সভাপতি ম্যালেলন তুখে করিয়া বলিলেন যে, দুইবার স্থগিত রাধার 


২১ সাহিত্য-পরিষযত-পত্ৰিকা ১ম সংখ্য 


পর এই দিনকার অধিবেশন ভাকা সম্ভব হইয়াছে। বক্ধারও অগ্রতুলতা দেখা হিয়াছে। 
তিনি স্বপ্নকালের মধ্যে একটি বিষয় যাহা স্থির করিতে সক্ষষ হইয়াছেন তাহাই এখানে 
বড়তায় বলিবেন। বক্তৃভাঘানের পূৰ্ব্বে তিনি সভাপতির আসন ত্যাগ করিলে-পর্রিন- 
মেজর সি. আর. ক্রান্সিস সাময়িক তাবে সভার পৌরোহিত্য করেন। - ষ্যালেলনের = 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-_-র্ড লেক'। লর্ড লেক একজন বিখ্যাত সেনাপতি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
আবিপত্য বিস্তারে তাহার কৃতিত্ব অনেকখানি । হ্যালেসন এ সব বিষয় বর্ণনান্তে আয় ৷ 
একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন। লর্ড লেক ভারতীয় সৈম্তগণের অত্যন্ত গুণমৃদ্ধ 
ছিলেন। ইহাদের বীরত্বের প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ | মধ্যযুগে ভারতীয় রণক্ষেন্রে 
সেনাপতির মতিভ্ৰম ঘটিলেও, সাধারণ সৈন্তদের বীরত্ব প্রকাশ সম্বন্ধে এতিহাসিকেরা 
সকলেই প্রায় একমত। সাধারণ তারতবাসীর মধ্যে বীরত্বের প্রাচুর্য দেখিয়া ব্রিটিশ 
আমলের প্রথম যুগে লর্ড লেকও খুবই মুগ্ধ হুইয়াছিলেন ৷ 

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল---১৮৬৬, ৮ই মাচ্চ। -ব্যালেসন স্ভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। এ দ্বিনকার বক্তা বিচারপতি ফিয়ার। তাহার পুরা নাষ জন বাড ফিয়ার। 
তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ততম বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার পূর্ণ পরিচয় 
নছে। তিনি ইউরোপীয় ও তারতীয়দের মধ্যে হৃস্ভতাপূর্ণ হেলামেশাঁর বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন। বিবিধ সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ব্যালেসনের পরে তিনি বেখুন সোসাইটির সভাপতি হন, এ বিষয় যথাকালে 
জাম্গরা আনিতে পারিব। ফিয়ার ব্যবহারশাস্রজ,। কাজেই তাঁহার বক্তৃতাও ছিল 
ব্যবহার শাঙ্জের একটি দ্বিক লইয়া, যখা—“English Rules and Evidence - 
in Anglo-Indian Courts of Justice’| মেকলের লয় হইতে এ দেশীয় 
বিচার-পদ্ধতিকে কির্ূপে ইউরোপীয় ছাচে চালিবায় চেষ্টা চলে, এবং দীৰ্ঘকাল আলাপ- 
আলোচনা ও সংযোগ-বিয়োগের পর বষ্ঠ দশকের প্রথমে বিচার-পদ্ধতি নিৰ্ণাত হয়, 
উনবিংশ শতাব্দীয় ভারতীয় জীবন সম্পর্কে যাছার| কিঞ্চিৎমাত্রগড পড়াশতন| করিয়াছেন 
তাহারা একথা জানেন। ভারতীয় বিচারালয়ে এই. বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় বক্তা 
ফিয়ার তাহার বক্তৃতায় আলোচনা করিলেন। 

চতুৰ্দশ বৎসরের ষষ্ঠ বা শেষ যাসিক অধিবেশন হইল--€ই এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে। 
এই দিনে কে সতাপতির আঁলনে উপবিষ্ট ছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাই না। 
স্যালেদন, মনে হয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মাসিক অধিবেশনে 
সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনও বটে, আর এই সতায় প্রয়োজনমত সোসাইটির বৈষয্বিক* 
কাৰ্য্যও নিষ্পন্ন হইত; সোসাইটির অন্ততম উৎসাহী সম্ন্ত ডক্টর রবসন সভার আরম্তেই 
প্রস্তাব করিলেন যে, ভাফের সভাপতিত্বকাঁলে ১৮৬২ সনে সোসাইটি কর্তৃক বে 
'_ “Traneactione” ব| প্রন্ধ-পুস্তক বাছির হইয়াছিল তাহাই 'এ বরপের শেষ গ্রন্থ | 
সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ যা প্রছত্ত বক্তৃতার লংখ্যা এত অধিক হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে 


৬ বৰ বেখুন সোসাইটি ২ 


কতকগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, শীত্রই একখানি ট্রান্জাক্স্তন্ন’ প্রকাশিত হওয়া! আবশ্তক। 
এ নিমিত্ত অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন। বেথুন সোসাইটির এ সঙয়কার অবস্থা কিরূপ তাহা 
নির্ণয়ের জন্ত তিনি একটি কষিটির উপর তার ছিবার প্রস্তাব করিলেন ৷ প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
এই কমিটিতে ছিলেন প্রস্তাবক ভক্টর বব সন, রেভারেগ্ড লালবিহারী ছে, সার্জন মেজর 
সি. আর. ক্ৰান্সিস, সম্পাছক, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি । 

য্ঠ অধিবেশনের বক্তা ছিলেন কলিকাঁতার লর্ড বিশপ কটন। কটন সোসাইটির 
একজন বান্ধব ছিলেন । ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে তিনি ছিলেন 
বিশেষ উৎলাহী। লোলাইটিকে তিনি ইহার একটি বিশিষ্ট মাধ্যম বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। 
তিনি ইত্রিপূর্কে ছইবার-সোসাইটির সভায়, বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ছুইটি বক্তৃতাই যেমন 
ছিল জ্ঞানগর্ত তেসনি ব্ৃদ্ধতায় ভরপুর | তাঁহার এই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল-- 
00001057090 of Women in Religious and Charitable ৬7০7০ সম্পর্কে । 
এই বক্তৃতায় তিনি ইউৰোপীয় নায়ীহের ধৰ্ম্ম ও দাতব্য বিষয়ে যোগাঁষোগ সম্বন্ধেই 
বলিয়াছেন। বক্তৃতার ভূমিকায় তিনি বলেন যে, খ্ীইজন্মের পর হইতে এ যাবৎ ধৰ্ম্মবিষয়ে 
এবং বিবিধ সামাজিক কর্টে আত্মনিয়োগের কথ! বলিবেন বলিয়া ষেন অন্ত কিছু মনে 
না করা হয়। প্রাকপোপ এবং উত্তর-পোপ যুগে বিভিন্ন নারীর অধিকার কিয়প 
সঙ্কুচিত ও প্রলারিত হুইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতি কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে 
সে সম্বন্ধে কটন সবিস্তারে বৰ্ণন| করিলেন। সোদাইটিতে প্রদত্ত এই যক্তৃতাই লর্ড বিশপ 
কটনের শেষ বক্তৃতা । এই বৎসরের শেষে তিনি মারা যান। এ যুগে শাসক ও 
শ।সিতের মধ্যে পরিবদ্ধষান বিভেছ্কে নিরাকৃত করিবার অন্ত সোসাইটির মাধ্যমে 
কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় বিশেষ যত্ব লইয়াছিলেন; কটন ছিলেন তাহাদের একজন । 


মহারাজ কৃম্ভকৰ্ণ-পরিকপ্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ 
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র | 


নত্বা মতঙ্গভরতপ্রসুখান্‌ হুপীত- 
সঙ্গীতশাস্নিপুণাঞ্জয়দেববাচাম্‌। 
গৰকুম্ভকৰ্ণনৃপতিধিবৃত্তিং ভনোতি 
গানং নিধায় সরসে রসিকপ্রিয়াহ্বাস্‌ ॥ 

তাবতের ইতিহাসে যে স্বপ্লসংখ্যক শাসনকর্তার নাম কীতিগৌরবে উচ্ছল হয়ে আছে, 
মেবারের সহারাণা কুম্ভকৰ্ণ বা কুম্ভ ভীদ্বেব একজন । তিনি ছিলেন একাধারে বিজয়ী বীর, 
উপযুক্ত শাসনকর্তা, স্থাপত্য শিল্পবিশারদ, বহুশাস্থাভিজ্ঞ পণ্ডিত, সুরসিক কবি এবং বিচক্ষণ 
সংগীতজ্ঞ । ১৪৩৩ গ্রস্টান্বে তিনি সিংহাসনে আবোহণ করেন এবং পয়ত্ৰিশ বৎসর রাজত্ব 
করেন । এই রাজত্বকাল যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহেই কেটেছে, তা ইতিহাঁস-পাঠকমাত্রেই 
জানেন; কিন্তু এ খবর খুব কম লোকই জানেন যে, তিনি একজন কুশল বীণাবাদক ছিলেন, 
তাকে অভিনবভর্তাচাৰ্য বলে সন্মানিত করা হয়েছে। বিপদ্সংকুল জীবনযাত্রার বিভীষিকা 
থেকে তিনি যতটা পেরেছেন, নিজেকে রক্ষা করেছেন এবং সেই সব স্থষোগে শিল্পকলার চর্চা 
করেছেন । কৰি অয়দেব পীসীতগোবিদ্দ রচনা করে এক সময় সার| ভারতে স্থয়ের 
একটি নৃতন ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। ক্রমে সেই সুরের পরিচয় গেল হারিয়ে, 
কেবল কতকগুলি রাগ-তালের নাম তাঁর কাব্যের উপর অঙ্কিত রয়ে গেল। তারতীয় 
সংগীতের বিশেষত্ব এইখানে যে, শিল্পীর! মূল সুর হারিয়ে গেলেও নিরন্ত হন না, পুরাতন পদ 
নিজের সুরে ক্পায়িত করেন-_তাতে মূল আঙ্টাব সম্মানহানি হয় বলে তারা মনে করেন না। 
মেবারের সহারাণা কুম্ভকৰ্ণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠে বিমোহিত হয়েছিলেন। তিনি 
নিজে ভারতীয় সংগীতের আদর্শ অম্যায়ী এই প্রাবন্ধগুলিকে সুরে কপায়িত করে সংগীভতকলার 
তার অপূর্ব পারঙ্গশিতার স্বাক্ষর বেখে গেলেন। বহুদিন হুল কুস্ত-গ্রাবতিত গ্রবন্ধ গুলির 
পরিচয়ও হারিয়ে গেছে, তথাপি তাঁর রসিকপ্রিয়া টাকায় এই সংগীতাংশের বিবৃতি থেকে 
তীর চেষ্টার মহত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কুম্ভকৰ্ণ জয়দ্বেবের কাব্যে নিজস্ব 
রীতিতে সুর যোজনা করেছেন এবং প্রবন্ধরূপ আরোপ করেছেন বলে তিনি জয়দেব-প্রদত্ত 
সীতরূপকে লঘু প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ 
উপযুক্ত পাতার অভাবে যে গীত তাব পূর্বগৌর্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি 
্বীয় আসনে স্থাপন করবারই প্ৰয়াসী হয়েছিলেন। অয়ঙ্বেবের প্রতি এটি তার শ্রন্ধারই 
নিদর্শন, ঈর্যার নয় । গীতগোবিদ্দের রসিকপ্রিক্স। নামক যে টাকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, 
সেটি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রচিত এবং তার মূল্য অসাধারণ। এই টীকাক্স তাঁর নিজস্ব 
" সংগীতাংশের যে বর্ণনা আছে, সেটি থেকেও বোঝা! যায়, গীতগোবিদ্দের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার 


৬5 বৰ্ষ মহারাজ কৃস্তকর্ণ-পরি কল্পিত ভ্ৰপ্ীতগোবিন্দ প্রবন্ধ ত 


অন্ত কত বন্ধ এবং চিন্তাপূর্বক সেকালকার বিশিষ্ট গ্রবন্ধগুলি তিনি এই সীতিকাব্যে 
সংযোজিত করেছেন ৷. 
বলিকপ্রিয়া টীকার প্রারস্তে তিনি বলছেন শ্রীসীতগোবিন্বস্থগীতকন্তড নব্যাকৃতি- 
মাজনোতি। তার পর বলছেন-- 
অত ম্বরাদিভিঃ বড় ভিরগৈ: সংযোজ্য তথ্যতাম্‌। 
নীত্বা গীত্বা তা হিত্বা কুটাকাস্ত প্রবর্ত্যতে | 
অর্থাৎ যড়ঙ্গ সংযোজনাপূর্বক তিনি একটি কুটিকার প্রবর্তন করেছেন৷ এই যড়ঙ্গ সম্বন্ধে 
পরে বলছি। তাঁর পূর্বে “কুটিক|* শব্দটি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন । সংগীতশান্জে 
“কুটিকার* নামক একটি শের ব্যবহার আছে। সঙ্গীতরত্বাকরপ্রাণেতা শাঙ্গ দেব বলছেন 
“কুটিকারোহন্তধাতৌ তু মাতুকারঃ প্রকীতিতঃ"। অর্থাৎ, বিনি অন্ত ধাতুতে মাতৃ রচনা কবেন, 
তিনিই কুট্টকার। ধাতু’ শব্দের অর্থ গেয় বন্ধ এবং মাতু শব্দের অর্থ বাক্য। এর তাৎপর্য 
হচ্ছে এই যে, প্রচলিত কলিনিবদ্ধ একটি সীতব্ধপকে যিনি পর্বিবতিত করে প্রকাশ করেন, 
তিনিই “কুঠিকাৰ”। কুটন শব্দের অৰ্থ ছেদন--এই থেকেই কুটিকার শব্দটি এসেছে। এ ক্ষেদ্ৰে 
দেখা যাচ্ছে, অয়দেররচিত সীতগোবিন্দ প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট সীতন্ধপ ছিল; কুম্তকৰ্ণ সেই 
জপটিয় বলে নিজস্ব রীতিতে উক্ত প্রবন্ধের পদগুলিকে অন্ত তাবে পালিত করে প্রকাশ 
কয়লেন। এই ভাবে তিনি জয়দেবের রচিত পদকে ভিরক্পে প্রকাশ করায় এটি “কুটি” বা 
“কুটিকা” হিসাবে পরিগণিত হুল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও বলেছেন, “গীতে অয়দেবকতে 
ধাতুং কুম্ভো নৃপস্তম্ূতে |” এই শব্দটি উক্ত গ্লোকে “কুটাকা” না হয়ে “কু্টকা* হওয়া! উচিত 
ছিল। সংস্কৃত গ্ৰন্থে সংগীতের ক্ষেত্রে এই রকম বানানের ব্যতিক্রম প্রায়ই দৃষ্ট হয়ে থাকে । 
কুম্ভকৰ্ণ রসিকণ্রিয্া টাকায় সংগীতাংশ বোবাৰার অস্ত তার অপর বিরাট সংগীতগরস্থ 
“সঙ্গীতরাজ” থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন । এই গ্রন্থটিতেও তাঁর ব্বপরিকল্পিত 
গীতগোবিন্দের অষ্টবিংশ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। উক্ত শাস্প্রস্থ অন্থসানিক ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
সমাপ্ত হয় ।* হিরা তত মা বেও তিনি গীজলীানিলো রহ পছ কর। 
তার আলোচন! আছে। 
জয়দেৰ তার গীতগোষিন্দ কোন্‌ পর্যায়ের গীত, সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেন নি। তবে 
সীতগোবিন্দ বে প্রবনধ-পর্ায়ের গীত, সেটি প্ৰমাণিত হয় এই শ্লোকে-- 
বাগদ্বেযষতাচব্লিতচিত্ৰিঙতচিত্তসঙ্গ| 
পদ্মাবতীচয়ণচারণচক্ৰবৰ্তা । = 
জীবাস্থদেবরতিকেলিকথা সমেত- 
দেতং করোতি অয়দেবকবি: প্রবদ্ধম্‌ ৷ 
১. বা আাতুযক্যতে গেযং ধাতুর্বিত্যতিৰীয়তে---সঙ্গীতয়স্থাকয়, প্ৰকীৰ্শাধ্যায় (জ্যাডায়ার সংস্করণ ) 
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২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা |) সন সংখ্যা 


এই “প্রবন্ধ” শব্দের ব্যাখ্যা--"প্রবন্ধং গ্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৃণাং বৃদয়স্মিগ্নিতি”*---এই ভাবে 
করলে এর সম্যক অর্থ প্রকাশ পায় ন|। আসলে প্রবন্ধ শব্দের অর্থ কলি বা ধাতুত্বার] 
নিবন্ধ কাব্যসংগীত এবং জয়দেব এই অৰ্থেও প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন; কেন না, 
সীতগোবিদ্দ মূলতঃ সংগীতের অন্তভূক্ত। 

প্রবন্ধসংগীতের প্রধানত: তিনটি শ্ৰেণীতেছ ছিল--সুড়, আলিক্ষষ এবং বিপ্রকীর্ণ। 
অয়দেব এই তিনটির কোন্‌ শ্ৰেণী অবলম্বনে নীতগোবিন্দ রচন| করেছিলেন, তায়গ কোন 
উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ন|। তবে সে কালের সতরীতি এবং সহারাপা কুম্ভের 
পরিকল্পনা বিচার করে দেখলে অনুমান হয়, গীতগোবিন্দ ছিল প্রধানত সালগ বা ছায়ালগ 
তুড়শ্রেনীর প্রবন্ধ। গীতগোবিন্দ তৎকালীন রাগসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না) কেন না, 
রাগসংগীতের লক্ষণ এবং আচরণ দেশী প্রবন্ধসংগীতের মত নয়। শাঙ্ দেব সংগীতরত্বাকরে 
স্পষ্টই বলেছেন যে, বিচ কোন কোন দেশী প্রবন্ধ রাগ অবলম্বনে সীত হয়ে থাকে, তথাপি 
তাদের রাগগীতির অন্ততূ্তি করা উচিত নয় এবং সেগুলিকে প্রবদ্ধসংগীত হিসাবে বিচার 
করাই সংগত | গীতগোবিন্দের প্রবন্ধগুলিতে যে সব তালের উল্লেখ আছে, সেগুলি দেশী তাল 
এবং সালগ-সুড় প্রবন্ধেই সেগুলির ব্যবহার হত। অতএব গীতগোবিন্দ যে মূলতঃ সালগ-হুড় 
শ্রেণীর প্রবন্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। | 

কুম্ভের পরিকল্পিত সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার পূৰ্বে প্রবন্ধসংগীত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনার প্রয়োজন, নতুবা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোবা যাবে না। গায়কগণ দেখ রাগাছির 
প্রয়োগে যেজনমনোরঞ্জনকায়ী গীত রচনা করেন, গান বলতে সেই বন্ধই বোঝায়। এই গান : 
এবং প্রবন্ধ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গান ছুই গ্রকার__নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবন্ধ গান 
ধাতু এবং অঙ্গংস্বার! আবদ্ধ। অনিবন্ধ গান আলাপের মত বন্ধহীন। প্রবন্ধের অবস্ৰপ্ুলিকে 
ধাতু বলা হয়। এই রকম চারটি ধাতু আছে__উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ক্ৰুয এবং আতোগ ৷ 
প্রবন্ধের প্রথম ভাগ হচ্ছে উদ্‌গাহ। এর পরের অংশটি ষেলাপক। প্রবন্ধের তৃতীয় 
অবযবের নাম ক্রুব। এইটি গানের নিত্য অংশ এবং এটি কখনই পরিত্যক্ত হবে ন| ৷ 
আভোগ হচ্ছে অন্তিম অবয়ব । ক্ৰ এবং আভোগেয় মধ্যভাগে অপর একটি ধাতুর অস্তিত্ব 
আছে, সেটি হচ্ছে অন্তরা ৷ 

প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টি_শ্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। এই সবগুলি প্রযুক্ত 
ছলে তাকে বড়ঙ্গ প্রবন্ধ বল! হয়। সা, বে, গা, মা গ্রাভৃতিকে স্বর বল! হয়। বিরুদ হচ্ছে 
গুপবাচক অংশ। পদ বলতে বিশেষ তাবে গানের বাঁক্যাংশকে বোবায়। তেনক শব্দটি 
মঙ্গলাৰ্থবাচক। মছাবাক্যের আদিতে যেমন “ওঁ তৎসৎ” এইরূপ তত্বনির্দেশে ব্রচ্মকে প্রকাশ 
করা হয়, সেই রকম তেনক অঙ্গে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বার! মঙ্গল নিৰ্দেশ কর! হয়ে থাকে । 
পাট হচ্ছে বাস্থাক্ষর ব| মৃদগ্াদি বান্ধে প্রযুক্ত বোল। ধাঁ. বিগ ধিগ, প্রতৃতি বান্তের বোল 
মুখেও উচ্চারিত হৃত এবং সেটিও পাট অনুষ্ঠানের অস্ততূক্তি। 


১, টীকা, পূজারী গোস্বামী, কৰি জরদেব ও জনীতগোঁৰিদ্দ, শীৰ্রেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


ৰ মহারাজ কুস্তকর্ণ-পরিকল্লিত গ্ররগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ. ২ 


প্রবন্ধের তিনটি বিভাগের মধ্যে শুদ্ধসুড়ের কৌলীন্ সর্বাপেক্ষা অধিক । হুড় প্রবন্ধ 
দ্িবিধ--প্রদ্ধ এবং ছায়ালগ বাসালগ। শুদ্ধসুড়ের সঙ্গে প্রাচীন স্তম্ধসংগীতের কতকট! 
সিল ছিল, কিন্তু লালগন্ছড়ে নিয়মের অতিলঙ্ঘন ঘটেছে । এই কাঁরপেই এই জাতীয় গানের 
নাস দেওয়া হয়েছে__ছায়ালগ লুড়। উক্ত হুড় সাত প্রকার করব, অ$, প্রতিম$ 
নিঃসারুক, অডড, রাস এবং একতালী। জয়দেব এবং কুম্ভকৰ্ণ ভুজনেই এই লব সীতয়ীতি 
অবলম্বন করে সংগীততাগ রচনা করেন । 


প্রথম শ্লোক 


*জেধৈর্মেহ্রমন্ঘবম্‌..**-_ এইটি গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম গ্লোক। কুম্ভকৰ্ণ এই প্রথম 
শ্লোক থেকেই গীত আর করেছেন । জয়কে “প্ৰল্থপয্বোধিজলে”-- এই গীতের পূর্বে অপর 
কোন গ্লোকে রাগ নির্দেশ করেন নি । কুম্ভকৰ্ণ বলছেন__“গঙ্কালাপপেশলতয়া মধ্যমগ্রাঙ্গ 
যাড়বেন মধ্যগ্রছেণ মধামাদিরাগেণ গীয়তে" | এই সীতে গমক এবং আলাপ যোজিত 
হয়েছে । এতে অধ্যমাছি রাগ প্রদত্ত হয়েছে । মধ্যমাদি রাগের একটি বৈশিষ্ট্য কুম্ভকৰ্ণ 
উল্লেখ করেছেন। এই রাগটি গ্রামরাগ মধ্যঙ্গগ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে । এর প্রথম 
(গ্রহ ) এবং প্রধান (অংশ ) স্বর ছিল মধ্যম এবং অপরাপর লক্ষণ গ্রাহরাগ অধ্যমগ্রাষের 
. হত। শাস্বাহযায়ী প্রামরাগ সধ্যমগ্ৰাসের আরোহণে বড় জমৃখ্য প্রমন্নাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ 
| বিধেয়, কিন্ত মধ্যমাদি রাগে এহ এবং অংশস্বর মধ্যম নির্ধারিত হওয়ায় যড় জের বদলে এই 


SL rey 
অলঙ্কারটিতে মন্দ মধ্যমের ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধারণত সা সা স|--এইটিই হচ্ছে 


প্রি অলংকার, কিন্তু মধ্যমের প্রাধান্ত থাকাতে এখানে ম| মা মা এই অলংকারটিকেই 
প্রসন্নাদি বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সধ্যমকেই যড় জ হিসাবে ধরা হচ্ছে। এই 
কারণেই কুদ্ভকৰ্ণ যলছেন--যাড়ৰেন মধ্যমঞ্ৰহেণ হধ্যমাদিরাগেণ সীয়তে। 

“প্রলয়পয়োধিজলে-..* প্রবন্ধের পূর্ববর্তী গ্লোকগুলিকে কুম্ভকৰ্ণ সন্ভাবিভা; নীতির 
অস্ততূক্তি করেছেন । এই গীতির একটি প্রধান লক্ষণ গুরুবর্ণের আধিক্য ৷ 


প্রথম প্রবন্ধ_দশীবতার কীৰ্তিধবল 
গীতগোবিন্দের প্রথম গীত “গ্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবাঁনসি যেছংগ কুত্তকর্পের “দশাবতার- 
কীন্তিধবল” নামক প্রথস প্রবন্ধ । জয়দেব এই সব গীতে কোন প্রকার বিশেষ প্রবন্ধের নাম 
উল্লেখ করেন নি। কুম্ভকৰ্ণ বলছেন 
'_ অত্র প্রলয্নপম্বোধীত্যাছি একাদশেস্বপি পর্ষেবু কীর্তিধবলং নাম হন্দং। তল্রক্ষণং যথা 
অযুজি পদে দ্বাধশেব যুজি তু যশ্য ছি ছশ বাইনাআঁশ্চেৎ। পরসপি পদযুগমেবে তং কীতি- 
ধবলজিহ ধীয়াঃ প্রাঃ । 


১, সংক্ষেপিতপদ। ভৃরিগরণ সন্ধাৰিত! সত|। সঙ্গীতর্পীকর। 





ৰ সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিকা . ১ম সংখ্যা 


কুদ্ধকৰ্ণ কীত্তিধৰল নামক ছন্দের উল্লেখ করলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধন্তপ। এই 
নামের কোন ছন্দের অস্তিত্ব নেই | সংগীতরত্বাকর অমুলারে ধবল নামক প্রবন্ধ তিন 
প্রকার_কীতি, বিজয় এবং বিক্ৰম। ধবলপ্রবন্ধ আবির্বাধস্চক । ১৯ 
চবপাঁছিতে “ধবল* বা বিমলত্ব বোঝার, এইরকম বাক্য বা শব্দ ধাকত। 

নি্মমাঁচসারে কীতিধবল চারটি চরণে উপনিবন্ধ। এর বিধসচরণদ্বয়ে অর্থাৎ প্রথম এবং 
তৃতীয় চরণে ছুটি করে ছ-গণ (সংগীতশাস্জাহসারে তিনটি গুরুমাআঁর় একটি ছ-গণ হয় ) 
থাকে এবং লমচরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে এর উপর একটি ত-গণ ( একটি গুরু এবং 
একটি লঘু ) বা দ-গণ ( একটি গুরু ) যুক্ত হয়। বিষমচরণে ছুটি ছ-গণ থাকলে মোট বাকিটি 
মাজা হয় এবং সমচরণে এর সঙ্গে ত-গণ অর্থাৎ আরও তিনটি মাত্ৰা যোগ করলে পোনেরো 
মাত্রা হয়; দ-গণ যোগ করলে সাঁআসংখ্যা হয় চোদ্দ, এটি সাধারণ নিয়ম | কিন্তু শাঙ্গ দেব 
বলছেন, সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এই প্রবন্ধ লোকপ্রলিত্ধি জনুলারে বা শিল্পীর ইচ্ছাচসারে 
গাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে; কেন না, কুদ্ভকৰ্ণের 
মতাছমারে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পে দশ বা অষ্ট মাত্রার সমাবেশ হচ্ছে। 

“জয় জগদীশ হরে”-_এই ক্রব অংশটিতে কুম্ভ ভ্রমর নামক একটি ছন্দ যোজিত কবেছেন। 
কাশী সংস্কৃত সিরিজের “বৃদধরত্বাকর* গ্রন্থের ১৩* পৃষ্ঠায় এই ছন্দের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া 
আছে। 

এই কীতিধবল প্রবন্ধ সম্বন্ধে কুম্ভকৰ্ণ আরে! বলছেন 

হন্দস| কীন্তিপূর্বেশ ধবলেন বিনিষ্িতৈ:। 

পাদ্বাস্তাতোগরুচিরত্ততঃ পাট'্বরাঞ্চিতঃ ॥ 
সাধারণ নিহ্মাহসারে ধবলপ্রবন্ধ উদ্গ্রাহ এবং, ক্রব-_এই ছুই ধাতুদ্বার| নিবন্ধ । গীতের 
পৃবার্ধ উদ্‌প্রাহ এবং উত্তরার্ধ ক্রুব। আতোগ অংশটি পৃথকৃতাবে কর্তব্য । কুত্তকর্ণের 
উদ্ধৃত গ্লোক অচ্সারে বোবা! যায়, তিনি পৃথকৃতাবে আতোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন । তীয় 
" প্রবন্ধের শেষে পাট বা মুদঙ্গের বোল উচ্চারিত ছত এবং স্বরাহিষ্ঠান বা! সৰ্গমেরও অনুষ্ঠান 
করা হত। 

কুন্ভকর্ণ এই প্রবন্ধটিতে মধ্যমা রাগ এবং আঁদিতালের প্রয়োগ করেছেন। কিন্ত জয়দেব 
এই গীতে মালব রাগ এবং রূপক তাপ নির্দিষ্ট করেছিলেন । কুভ্তকর্ণ “কেশব ধৃতমীনশরীর* 
এই অংশটিতে অৰ্থমাগধী রীতির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন সংসীতে একটি শব্দের পর পর 
ভিন বার উচ্চারণ হলে তাকে বল! হত মাগধী পদ্ধতি এবং একটি শব্দের দ্বিরুক্কি ঘটলে 
তাকে বলা হত অর্ধমাগধী রীতি। যেমন --"দেবং ক্লত্ৰং বন্দে” - এই কথাটি যদি “দেবং 
দেবং কুত্রং রুত্রং বন্দে” এই তাবে গাওয়| হ্য়, তবে সেটি হল অর্ধনাপধী বীতি। কুত্তকর্ণ 





১, িছপি ধৰসতেদেৰু পূৰ্বাধ হদ্ঞ্াহঃ উত্তরাধং খুব আন্তোগঃ পৃথক্কত ব্য: 
কচিনাথ। টাকা, সঙ্গীতরস্থাকর 


সস 


৯ বৰ মহারাজ কুস্তকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ ৩১ 


“কেশব* শস্বটি দুবাব উচ্চারণ করাব নির্দেশ দিয়েছেন__“গাঁনবেলায়াং কেশব কেশব ইতি 
কীৰ্তমং দ্বিরুক্তি: ॥ অর্ধমাঁপধী রীতি: ॥* 


দ্বিতীর প্রবন্ধ _হুরিবিজয়মজলা চার 
সীভগোবিন্ৰের দ্বিতীয় সীত “শ্রিতকমলাকুচন্নপ্তল বৃতকুণ্ডল---” প্রবন্ধটির নাম কুম্ভকৰ্ণ 
দিয়েছেল--হবরিবিজযমঙলাচার । এটিতে জয়ছেব গুর্জরীস্বাগ এবং নিঃসার ভাল প্রয়োগ 
করেছিলেন; কুম্ভকৰ্ণ ললিত রাগ এবং লঘু আদিতাল যোজনা করেছেন। এই গানটিকে 
মজলনামক প্রবন্ধপর্যায়ের অন্তর্গত কর! হয়েছে। এই প্রবন্ধেব শেষ পদ-_ “জয়দেব 
কবেরিদং কুরুতে মুদ্ং মঙ্গলমূজক্দ্বলসীতি।” কুম্ভকৰ্ণ “মঙ্গল” নামক শব্দের উল্লেধে এটি যে 
“মঙ্গল” প্রবন্ধের অন্বর্গভ ছিল, সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। শাঙ্গদেব সংগীভরত্বাকবে মঙ্গল 


প্রবন্ধের বৰ্ণন| দিয়েছেন 
কৈশিক্যাং বোউবাঁগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈ:। 


বিলম্বিভলয়ে গেয়ং মঙ্গলচ্ছন্দসাথ বা ৷ 
মঙ্গলপছযুক্ত মল প্রবন্ধ কৈশিকী বা বোষ্টরাঁগ অবলম্বনে বিলম্বিত লয়ে অথবা সঙ্গলছন্দ 
অবলম্বনে গীত হয়। মঙ্গলপদ কি রকম হওয়া উচিত, সেটি বোঁবাবার অন্ত সঙ্গীতরত্বাকরের 
টাকাকাঁর কঙ্জিনাথ বলছেন--“শক্ক্রাজ্জকোঁককৈরবাদিশংসিভিরিভ্যর্থ:* | মঙ্গলছন্দের 
লক্ষণ এবং উদ্বাহরণ সঙ্গীতরত্বাকরে প্রদত্ত হয়েছে-- 
পঞ্চ চকারগণাঃ প্ৰতিপাদ্গগতাশ্চে- 
ম্মজলমাহরিজং জ্ধিয়: খলু বৃত্তম্‌ ॥ 
মঙ্গললাসক ছন্দ অনুসারে প্রতি পাদে পাঁচটি করে চ-গপের অস্তিত্ব থাকবে। সঙ্গীত- 
শাস্ত্ৰাহ্যযায়্ী ছুটি গুরুমাআর লঙ্গিবেশে একটি চ-গণ হয়। এই ছুটি গুরষাআকে চারটি 
লঘুমাতায় তেতে নিলেও কোন ঘোষ হয় না। তা ছলে এটি দাড়াস্ব এই রকম 
পঞ্চচ | কারগ। পা: প্রতি । পাঁদগ। তাশ্চে। 
মঙ্গল । মাহুরি। দং সুধি । য় খলু। বৃত্বমূ। 
এই তাবে প্রতি পাছে পাঁচটি চতুর্মাত্রিক গণ সম্পাদিত কবে মঙ্গলছন্দের পরিকল্পনা কবা 
হয়েছে। কুম্ভকৰ্ণও এই সুত্রটিই উদ্ধৃত করেছেন । 
মঙ্গলপ্ৰবন্ধ ছাড়া আরও একটি প্রবন্ধ ছিল, তার নাম “মঙ্গলাচার” প্রবন্ধ। কুম্ভকৰ্ণ 
মঙ্গলাচার প্রবন্ধে এই পীতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি তার সংগীতরাজ 
নামক গ্রন্থ থেকে মঙ্গলাচার প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন 
ছন্দলা মঙ্গলাখ্যেন খননং (1?) গদ্ভপস্ভয়োঃ | 
আলাপশ্চ প্রতিপদং নাঁনাপমকপেশলঃ ॥ 
ক্ৰুবং প্রতিপদং রাগো ললিতন্তাল উচ্যতে। 
আদিতাল:ঃ স্বরাস্বেতাঃ প্রবন্ধে তে গ্রতিষ্ঠিভাঃ । 
স্‌ হুরিবিজয়াখ্যস্চ মঙ্গলাচার উচ্যুতে। 


৬ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৯ সখী 


হরিবিজ্যসঙ্গলাচার নাসক প্রবন্ধ মঙ্গলছন্দ্ৰে গদ্ধ এবং পদ্ভের সংসিশ্রণে বিস্চিত। এর প্রতি 
পদে আলাপের অহ্ষ্টান এবং নানাপ্রকার গমকের প্রয়োগ হয়। প্রতি পদে ক্রবের আবৃত্তি 
হয়ে থাকে। সীতটি ললিত রাগে আদিতালে গাওয়া হয়। এতে স্বরাম্ষঠানও কর্তব্য । 

আলাপের অচ্ষ্ঠানের নিমিত্বই কুম্ভকৰ্ণ প্রতি পদের শেষে একটি “এ”-কার যোগ 
করেছেন এবং এই “এ্কারটিকে নির্দেশ করে বলেছেন-_-”এ*-কারাস্ভালাপো জেয়ঃ। 
প্রতি পদেই “জয় জয় দেব হরেশ্ এই ক্রবটি যোজিত হয়েছে। 

এই প্রবন্ধের শেষ পদ-__“মজলমুজ্জলসীতি জয় জয় দেব হরে।” মঙ্গল শব্দের তাৎপর্য 
পূর্বেই বলা হয়েছে । “উজ্জল” শব্ব সম্বন্ধে কুম্ভকৰ্ণ বলছেন__“রস্যগানান্তখিলৈরগীতপ্তপৈবুক্তিং 
তীত্বশঙ্ষি তাছিদোবর্ছিতম্‌।* লংগীভরত্বাকরে এই গুণটিকে বলা হয়েছে “হবিষান* বা 
ঘীণপ্তিসম্পন্ন সীতক্ৰিয়া। কণ্ঠের গুণে অনেক সময় সংগীত উজ্জলতাবে প্রতিভাত হয়। 
চীকাকার সিংহভূপাল এই শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন--যতশ্চ শব্দে জ্যোতি: 
গ্রভীয়তে। ্‌ 

ফুন্তকর্ণ বলছেন--শিতকমলাকুচেত্যাদি মঙ্গলং নাম ছন্দ: | পূর্বে মঙ্গল ছন্দের বিষয় 
বলা হয়েছে। এই গানটি উক্ত ছন্দে এই তাবে বিভন্ত হযে 

শ্রিত কম |লা_কুচ।মনন্ডভলধৃতকুন্।ডভল এ-_-। এই তাবে এতে পাঁচটি 
চগণের প্রয়োগ হয়। হুন্দপুতির পরে শেষের এ-কারটি আরও দীর্ঘায়িত করে আলাপের 
৷ নিয়মে গাওয়|হত। 


অয়দেব কোন বিশেষ স্বর সংযোগ করেন নি। কুত্তকর্ণ এই ছুটিতে বসন্ত রাগ প্রয়োগ 
করেছেন । 


তৃতীয় প্রবন্ধ-মাধবোৎসবকমলাকর 
সীজগোবিন্দের *ললিতলবঙ্গলতা -*.* এই তৃতীয় প্রবন্ধাটিতে জয়দেব বসম্ভরাপগ এবং 
বতিভাল ফোছিত করেছিলেন । কুম্ভ হতিতালের বদলে বম্পাভালের প্রয়োগ করেছেন। এই 
প্রবন্ধের তিনি নাম দ্বিয়েছেন--মাধবোখৎসবকমলাকর। এই গীতের বর্ণনা উদ্ধৃত করছি-_ 
রচিভং গল্ভপন্ভানৈর্বসত্ভে পাখিবোৎলবে । 
বসস্তরাগে বম্পাখ্যভালে মধ্যলম্াঞ্চিতে ॥ 
গলমালগ্িকূষ্বিঠ্য পূর্ণকল্পঃ প্রকীতিতঃ । 
পূৰ্তৌ পুনস্তেন পাটস্বরাঞ্চিতবিরাজিতঃ ॥ 
সাধবোৎ্সবকমলাকরনামা প্রবন্ধরাট্‌ । 
ইতি মাধবোৎসবকমলাকবরনাম| তৃতীয়া প্ৰবন্ধ: ॥ 
কুম্ভকৰ্ণেয় টাকা অনুসারে ছান! বাচ্ছে, প্ৰত্যেক প্রবন্ধের প্রথমেই ক্রুব অংশটি এক বার গাওয়া 
হত। এ ক্ষেত্রেও “বিহুরতি হরিরিহ---” এই পদটি প্রথমে আচরণ করবার নির্দেশ দেও! 


৬৫ বধ মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ-পরিক ল্লিত গ্রীঠীতগোবিন্দ প্ৰবন্ধ $৪ 
হয়েছে। প্রথমে-ক্রব এবং তার পর তিনটি পদ অচুষ্ঠিত হবার পর--"মহনমহীপতিকনক- 
ছণ্ডরুচি'..* এই পরের পূর্বে কিঞ্চিৎ আলাপ যোজন করা হয়েছে। প্ৰবন্ধটি শেষ হচ্ছে 
“ীজয়দেবতপিতম্‌.*** এই পদে। এইখানে তেনকের অহষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে! 
তার পরে পাট অর্বাৎ মৃক্ষবান্ের বোল উচ্চারণ এবং অতঃপর স্ববাচবণ নিৰ্দিষ্ট হয়েছে । 

শেষ পদের টীকায় কুস্তকর্ণ একবার গ্র্জরীরাগের উল্লেখ করেছেন । এই অংশে তিনি 
পর্তমীরাগ প্রয়োগ করেছেন কি ন! বোবা যাচ্ছে না ৷ বম্পাতাল ছাড়া লঙ্ব নামক একটি 
ছন্দের উল্লেখও তিনি করেছেন। গুর্জরীরাগ এবং লম্বতাল আংশিকভাবে প্রযুক্ত হলেও 
গানটি প্রধানতঃ বসম্ভরাগে বম্পাতালে অনুত্ঠিত হয়েছে । 


চতুর্থ প্রবন্ধ--সামোদদামোদর জ্রমরপদ 


“চম্দনচচিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী-.**__-এইটি চতুর্থ প্রবন্ধ । গীতগোবিদ্দের 
প্রথম লর্গের নাম “সামোদদামোদর,* এর সঙ্গে মিলিয়ে কুত্তকর্শ এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 
সামোদদামোদর ভ্রমরপঙ্ঘ। এই প্রবন্ধের যে লক্ষণ বপিত হয়েছে, সেটি উদ্ধৃত হুল: 

যত্ৰ শ্তাৎগুর্জরীরাপন্তালো বম্পেতি তাগশ: । 
বথাশোতং গ্রয়োগোইপি গম্ভপত্ভাকিতাস্করঃ ॥ 
আতোগান্তে স্বরাঃ পাটাঃ পুনঃ পদ্ধানি কানিচিৎ । 
লামোদদামোদরাধ্যঃ প্রবন্ধে ঘ্ৰযয়ঃ পদম্‌ ॥ 

ইতি সামোহদামোদরভ্রমরপদনামা! চতুৰ্থ: প্রবন্ধ: 1 

এই গীতটিতে জয়দেব কর্তৃক নিষিষ্ট রামকিয়ী রাগ এবং যতি তালের পরিবর্তে কুম্ভকৰ্ণ 
্র্জরীরাগ এবং বম্পা ভাল প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধের অন্তরভাঁগে গদ্ধ এবং পম্ের 
যোজনা করে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কর! হয়েছে। কুম্ভকর্ণের বর্ণনা অচ্সারে অচ্মান হয়, স্থানে 
স্থানে “প্রয়োগ” নামক গীতক্রিয়ার অহন হত। “বথাশোতং প্রয়োগোংপি গল্ভ- 
পদ্ভাঞ্চিতাস্তরঃ”_ এই বাক্যের অর্ধ এই হতে পারে যে, গীতের অস্তরতাগে শোভনভাবে 
গদ্ধ এবং পদ্ভের লঙ্গিবেশ করা হত। অথবা “প্ৰয়োগোহপি*--এই শব্বে “প্রয়োগ” নাঁধক 
একটি ক্লপবদ্ধের সন্নিবেশ করা হয়েছে, এই অহ্নমানও অসংগত নয়। “প্রয়োগ” শব্দের অর্থ 
আলাপের অত সংগীতাচরণ। শাঙ্গদেযে সঙ্গীতরত্বাকরে বলছেন--আলাপোপৰকালাপণ্তির- 
ক্ষরৈর্বঞিত! মতা । সৈব প্রয়োগশব্বেন শাঙ্গদেবেন কীতিতাঁ। অক্ষরবঞ্জিত গমকবিশিষ্ট 
সুরের আলাপকে বলে "প্রয়োগ”। ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখা গেছে যে, কুম্ভকৰ্ণ গীতের 
স্থানে স্থানে এই প্রকার আলাপের অবকাশ রেখেছেন । অতএব এ ক্ষেত্রেও “প্রয়োগ” শব 
আলাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে--এ অনুমান সংগত নয়। 

কুস্তকর্ণ এই প্রবন্ধে আতোগের পরে স্বর এবং পাটাহষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। 
“আীদয়দেবতশিতমিদ্মতুতকেশবকেলিরছুন্তম*_এই শেষ পদ্টির পরে তিনি টীকায় 
যলছেন--“অত্র স্বরা খবতান্ভ। পাটা,” অর্থাৎ এই স্থানে যে স্বরাম্ষ্ঠান ব| সর্গম বিধেয়, সেটি. 


bd ৫ 


ৰু '_ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা 


খবত চিয়ে আরম্ভ করতে হবে | গর্থরী রাগের গ্রহ (যে স্বর প্রারত্তে উচ্চারিত হয় ) এবং 
গংশ (প্রধান ) স্বর হচ্ছে খবভ-_এই কারণেই কুম্ভ এই স্বয়টির বিশেষ উল্লেখ করেছেন ।+ 
ব্বরাছষ্ঠানের পর পাটাহষ্ঠান এবং তৎপরে গীতশেষে পস্ভাংশের আবৃত্তি বিষেয় । ৷ 

কুম্ভকৰ্ণ আতোগাংশের টীকায় “লয়” নামক একটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন | এর লক্ষণ 
দিয়েছেন--মুনিযগণৈর্লবমামনস্ডি তজ জাঃ। ততুক্তং ছন্দশ্চ,ভামণৌ চিলয় ইতি ॥ সঙ্গীত- 
রত্বাকর অম্নহায়ী এই তালে পর পর একটি গুরু, একটি লঘু, তিনটি খু, একটি গুরু দেবং 
তিনটি ক্ৰুত মাত্রার সমাৰেশ নির্ধারিত হয়েছে ।২ _ 

*ভ্রযরপঘ্* শব্কটির তাৎপর্য বোবা! দুঃলাধ্য | তবে সঙ্গীতরত্বাকরের টাকাকার কলিনাখের* 
বিবৃতি অম্সারে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালনায়ক “রাগকমস্বক+ শ্রেণীর অন্তর্গত 
ভ্ৰময় নামক এক প্রকার পীতাহুষ্ঠানে পারদর্শী ছিলেন। এই প্রবন্ধে বিবিধ রাগ এবং 
তালের প্রয়োগ হত। 

আরেক মারি তরি ভনে বেৰি চি ভাহে জাৰে তাতে কোন হুর 
নিৰ্দেশ করেন নি। ইজি SAO OTN ST 
করেছেন। টীকার প্রারত্তে তিনি বলছেন-_ 

ৃ ধ্যাসীরাগেণ গীয়তে । . . 
ভূৰ্নেশপাহকমলং প্ৰণম্য কুম্ভে| নৃপতিরতিবিমলম্‌ ৷ 
অয়দ্বেবরচিতমাতুং যুনক্তি যুক্তেন ধাতুন| গাতুম্‌ ৷ 

জয়ছেবরচিত “যাতু” অর্থে অয়দেবরচিত পদ। -সংগীতশাস্ত্ৰাহনারে পীতের বাক্যাংশকে 
য্নাতু ৰলে এবং উদ্গ্রাহ, মেলাপক; করব, আভোগ-_এই কলিগালকে বলে “ধাতু”: 

এই গীতটিতে কুম্ভকৰ্ণ বৰ্ণৰতি তাল প্রয়োগ করেছেন। বর্ণবতি তালের বর্ণনা তিনি 
ছিয়েছেন-_“লঘুশ্চৈকো। ক্ৰুত্ত্বত্বমূশ অর্থাৎ একটি লঘু এবং ছুটি ক্রুতমাত্রার সংযোগে বৰ্ণষতি 
তাল সম্পূর্ণ হচ্ছে। রত্বাকরের মতে বর্ণবতি তাল--"লৌ দৌ বর্ণবতির্বেং*। অর্থাৎ, 
ছুটি লঘু এবং ছুটি ক্ৰুতের সহযোগে বর্শবতি তাল রচিত হয়। ইউ ভিত ১৮৪ 
ভাল অন্ধদরণ করেন নি। AME A 


পঞ্চম প্রবন্ধ_-সমুরিপুরত্ধকন্টিক! ৷ 
টির ET » কুস্তকর্ণেব “মধুরিপুরত্বকতিকা” নামক পঞ্চম প্রবন্ধ । এই 
গীতটিতে অয়দেব-প্রবুক্ত খুর্জরীরাগ এবং যতিতালের পরিবর্তে কুম্ভকৰ্ণ ধরাসিকা রাগ এবং 
বর্ণঘতিতাল প্রয়োগ করেছেন । এই প্রবন্ধের বর্ণনায় তিনি বলেছেন £--- 


১, খর্জরিকামাক। হ্বিপ্ৰহাংশ| মধ্যমভাক্‌। 
রিতার! রিখতৃরিষঠ| শৃঙ্কায়ে তাড়িত| ফতা || সঙ্গীতরস্থাকর 
+ ২, গলোঁ দূ ততৰয়ং বক: হুভোবিস্ত্ররং লয়ে সঙ্ীতরঙ্থীকর, পঞ্চমত্তালাধ্যারঃ 
৬. সঙ্গীতরক্বাকর, প্রবস্ধাধ্যার- কলিনাখের লিক| পৃ. ২৮৬ জ্যাছায়ার সাম্ব্ণ = ত 


ত ৰ মহারাছ কুম্ভকর্ণ-পরিকল্লিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ রি 


য়াগে| ধন্তাসিক! যত্ৰ তালে! বর্ণযৃতিঃ স্থভঃ ৷ 

চম্পৃবদ্ধপ্রয়োগান্তে গমকানেকবিস্তরঃ ॥ 

তছস্ধে সাঃ স্বরান্তেনাঃ পাটাঃ শুচিবসাকিতাঃ । 

প্রবন্ধোহয়ং মুবরিপো: পুযস্কাদ্ৰত্বকঠিক| ৷ 

এই লক্ষণ থেকে মনে হয়, এই সব গীতে বিস্তারেরও বেশ সুযোগ ছিল। চস্পূর উল্লেখে 

এই সকল গীতে কিছু গম্ভাংশ যোজিত হত বলে সনে হয়; কেন না, গদ্ধাংশ এবং পদ্ভাংশ 
মিলিয়েই চশ্পৃ প্রবন্ধ প্রস্তত হত। এই গীতের ভণিতা-অংশে প্রয়োগ বা আলাপ এবং 
তেনক ( মঙ্গলোচ্চারণ), তালের বোল প্রভৃতি যোজনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি 
গানের শেষে স্থর-তাল প্রতৃতির সহযোগে তাকে উজ্জল করে গানটি জমিয়ে তোলা হুত। 
তণিতা-অংশটি লয় নামক ছন্দে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 'আরও অনেক 
ক্ষেত্রে তপিতাটি উক্ত ছন্দেই সীত হয়েছে। এর পরের স্লোকটিতে তৈয়ষ রাগ প্রযুক্ত 
হয়েছে । জয়দেব এই শ্লোকটির জন্ত কোনও রাগ নির্দেশ করেন নি। 


বঞ্ঠ প্রবন্ধ-_অক্রেশকেশবকুঞ্জরতিলক 
পরবর্তী সীত “নিতৃতনিকুক্ষপৃহং গতয়| নিশি রহপি দিলীয় বসস্তম্‌...* কুস্তকর্ণের “অক্লেশ- 

কেশবকুঞ্জরতিলক* নামক যষ্ঠ প্রবন্ধ । জয়ঙগেবপ্রদত্ সুর ছিল মালব রাগ ( কুম্ভ এটিকে 
“মালব-গৌড়* উদ্ধৃত করেছেন) এবং ভাল একতালী। কুম্ভকৰ্ণ এই প্রবন্ধে ভৈয়বয়াগ 
এবং বর্দযতিভাল প্রয়োগ করেছেন। তার সঙ্গীতরাজ নামক প্রস্থ খেকে এই প্রবন্ধের লক্ষণ 
উদ্ধৃত হয়েছে ;--- 

শ্নভৌ ভৈরবরাগেণ তালে বর্ণঘতৌ বধা। 

আতোগাস্ধাক্থিতৈঃ পাটেঃ স্বরৈঃ পদ্ধাফিতস্ততঃ । 

অক্লেশকেশবাম্বিশ্চ,কুঞ্জৱতিলকাড্ধঃ। - 

ইতি অক্রেশকেশবকুদ্বরভিলকনাম! বঠপ্রবন্ধ/ 
এ ক্ষেত্রেও আাতোগ অর্থাৎ “প্ীজয়দেবভশিতমিদমতিশয়মপুরিপুনিধুবনীলম্‌...* এই পদের 
পরে পাট এবং স্বর উচ্চারণের নির্দেশ দেওয়| হয়েছে । এই প্গটিতেও লয় নামক ছন্দ 
প্রযুক্ত হয়েছে । পরবর্তা ক্লোকগুলিতেও সুর যোজনা করা হয়েছে, তবে “সর্বত্র স্থিতলয়া 
পীতি: |” 


সপ্তম প্রবন্ধ-মুগ্ধনধুসূুদ্ৰনহংসক্রীড় 
কুম্ভকৰ্ণ সীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের প্রথম ক্লোকটি গৌড়কতি রাগে গাইবার নিৰ্দেশ 
দিয়েছেন। জয়দেব এই ক্লোকে কোন হুর অর্পণ করেন নি। প্রথম ছুটি শ্লোকের পর 
সপ্তম প্রবন্ধ “মামিয়ং চলিতা...? এই সীতাটতেও গৌড়কৃতি রাগই যোজনা করা হয়েছে । 
জয়দেব এই প্রবন্ধে গুর্জরীরাগ প্রদান করেছিলেন । তিনি এর সঙ্গে বত্তিতাল যুক্ত করে”. 


ৰ __ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা |") সা 


ছিলেম, কুত্ত ভার বদলে প্রয়োগ কয়েছেন প্রতিমণঠ তাল। সর্গের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই 
প্রবন্ধের নামকরণ হয়েছে “মুগ্ধমধুলুছনহংসক্ৰীড়া প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আতোগ অংশ 
হচ্ছে--"বশিতং জয়দেবকেন হুরিরিদং প্রবণেন। কেস্দুবিধসমূুভ্জৰসভবরোহিনণীরসণেন |” 
এই পঙ্গটির পরে পাট ও স্বরাহষ্ঠান নিবিষ্ট হয়েছে। বাকি পদ্গুলি পদ্ধাংশ হুলেও সুরেই 
'_ আবৃত্তি করা হত হলে মনে হয়। 
অষ্টম প্রেবন্ধ-_হরিবল্পত-অশোকপল্লব 
চতুর্থ সর্গের প্রথম গান “নিদ্দতি চন্দনমিন্দুকিরণসমুবিন্দতি খেছমধীয়ম্‌'"-* কু কর্ণের 
পছয়িযিয়ত-অশোকপত্লব* নামক অষ্টম প্রবন্ধ। কুম্ভকৰ্ণ এই প্রবন্ধের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন_ 
প্রতিষঠতালেন রাগে দ্বেশাস্কলংজিতে। 
পদাতৎ তুধাক্ষযৈযুক্তো পদাৎ লংগমতাত্তথা । 
এই শ্লোকে “পছাঁৎ তুধাঙ্দৱৈযুক্তো পদাৎ সংগমতাত্তথা*_-এই কথাটির প্রকৃত অর্থ বোবা 
কঠিন | তুর্ধাক্ষর অর্থে চারটি অন্দর্রে সষটিগত তালের একটি খণ্ড বোঝানো হয়েছে বলে 
মনে হয় এবং উতয় চরণই সমান তাবে গাওয়া হবে--বোধ করি, এই রকম ইঙ্গিতই করা 
হয়েছে। প্রতিমষ্ঠ তাল যগ্মাত্মিক। এর বিশ্যাস হচ্ছে পর পর ছুটি লঘু, ছুটি গুরু এবং চুটি 
লঘু। রিন্ধ, এই ছুটি গুরুকে তেন্তে চারটি লঘুতে পরিণত করলেই এটি অষ্টমাজিকে 
রূপাদ্ধরিত হয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি ভাবে এটিকে দেখান হয়েছে, এ যুগে সেটি লিখে 
বোঝানো অসম্ভব । এই প্রবন্ধটি অবস্ত চতুর্মাত্রিক ছন্দেই বিশ্তত্ত রয়েছে। য্ধাঁ_ 
নিন্দতি | চন্দন | মিদ্দুকি | রণমমু । বিদ্বতি। স্থে্ম। ধীরম্। **** | 
রি রিনি রি ইনি | 
এর পরে বল! হয়েছে ১_ - 
আঁকারোপচিভালাপগ্মকারুলবিগ্রহঃ। 
আতোগস্তেনকৈঃ পাটেঃ প্রচুরৈরতিপেশল: । 
ছরিবল্পতপূর্বোহয়্রশো ক পল্পবঃ স্থতঃ ॥ 
ইতি হরিব্পভ-অশোকপল্পবনা মাষ্টমঃ প্রবন্ধ; ॥ 
“আকাক়োপচিভালাপ* এই কথাটির অর্থ এই যে, আলাপটি “আ_” এই স্বর ধরে করতে 
ছ্‌যে। উপরোক্ত গ্লোকের যে তালাংশ বিন্দুচিহ্নে প্র্রণিত হয়েছে, সেই সব স্থানেই সম্ভবতঃ 
এই তাবে গেয়ে তালপুতি করা ছত। 

" এই প্রবন্ধে অয়হেব কর্ণাট রাগ' এবং একতালী তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভকৰ্ণ 
তাঁর বদলে দেশাঙ্ক রাগ ( দেশাখ্য ? ) এবং প্রতিম$ তাল প্রয়োগ করেছেন। যথানিয়মে 
“সা বিরছে তব দীনা” এই ক্রবপদটি আচরণ করে এই প্রবন্ধটি আবদ্ধ করা হয়েছে। এই 
প্রবন্ধের আতোগ অংশচিতে বৈশিষ্ট্য নছে। 


বৰ্ষ মহারাজ কুন্তকর্ণ পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিদ্দ প্রবন্ধ তব 


জীজয়দেবতপিতহিদমধিকং হি মনসা নটমীয়ম্‌ ৷ 
ৰ হব্রিবিরহাঁকুলবল্পবযুবতিসহীবচনং পঠনীয়ম্‌ । 
এই গ্লোকের “নটনীয়স্* শব্দ সম্পর্কে কুম্ভকৰ্ণ টাকায় বলেছেন--নটশস্বেন নাট্যন্তাতিনয়- 
প্রাঁধান্তাঘভিনয়ো বিবক্ষিতঃ। অথবা নটনীয়মিত্যাস্বাদ্নীয়ম্‌। রসনীয়মিতি যাযৎ। 
নাট্যশঝো বসে মুধ্য: ইতি ভারতীয়ে। কিঙছূতমিছম্‌। লহীষধিকৃভ্য বৰ্তমানম্‌। তছি 
হরিবিরহাঁকুলবল্পববুবত্যা রাধায়াঃ সখ্যা বচনং পঠনীয়ম্‌। জুদেবভশিতেহিঘমেব সারমিত্যর্থ:। 
এ ক্ষেত্রে নটনীয় শব্দটির অর্থ পাঠকালে চিত্তে জাম্বাঘনীয় বা রলনীর, এস্ধপ করাই সমীচীন । 
কিন্ত ঈীতগৌবিদ্দ নাট্যস্তপে অভিনীত হওয়ার গ্রসিদ্ধি থাকাতে অভিনয় বা সাক্ষাৎ নটনও 
বিষক্ষিত হতে পারে। তবে কুম্ভকৰ্ণ পঠনীয্্‌ ভাঁবচিই গ্রহণ করেছেন। 
এই আতোগ অংশে যথারীতি তেন এবং পাট প্রচুর পরিমাণে এবং অতি পেশল ভাবে 
অর্থাৎ অতি কোমল এবং মনোরম ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 


নবম প্রবন্ধ _সিগ্ধমধুসূ্নরাসাবলয় 


পম্তনবিনিছিতমপি ছারমুদ্ধারম্‌..'* কুম্ভবৰ্ণের “প্বরিগ্ধমধুলুত্বনৱাসাবলয়” নামক নবম প্রযন্ধ । 
এটি জয়দেবপ্রদতত দেশাখ্য রাগ এবং একতালী তালের পরিবর্তে কুম্ভকৰ্তৃক মালবঞ্জ রাগে 
এবং নিঃসাক্ষকতালে অচুষ্ঠিত হয়েছে। টাকার শেষাংশে বলা হয়েছে _“বাঁপ গেরকার- 
নামাক্ষিতপদস্তেনসস্ততিঃ। ততঃ পাটাঃ পদানি স্যঃ পঞ্চযাণি রসোহত্র যঃ ।* বাগ গেয়কার 
বলতে গাতার নাম বোবায়। এ ক্ষেত্রে এটি অয়দেবের ভণিতাযুক্ত পদ্ধ বোবাচ্ছে। এটি 
আতোগ অংশ এবং যধারীতি এখানে তেন এবং পাট অনুষ্ঠান যোজন| কর! হয়েছে। “পঞ্চহ* 
শব্বের অর্থ হচ্ছে পঞ্চ বা বষ্ঠ পরিমাণ তাগ। পাঁচটি-ছটি পছও এতদ্দ্বারা বোবা যেতে 
পারে। আভোগের পরে যে পছসংখ্য| গাওয়| হবে, সেটি যেন পাঁচ কিন্বা ছয়টি পদের মধ্যে 
নির্দিষ্ট থাকে, সেটাই এই পঞ্চয শব্দে বোবানো হয়েছে। এ ক্ষেত্ৰে আতভোগের পর আরও 
পাঁচটি শ্লোক বা পদ গেয়ে সর্গটি শেষ হচ্ছে। 

_ কুম্ভকৰ্ণ তদীয় সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন £__ 
মালবঞ্জ স্থতে| বাগস্তালে! নিঃসাকুসংজ্ঞকঃ । 
বাগগেপয়কারনামাক্ষিতপদকল্তেন লম্ভতিঃ | 
ততঃ পাঁটাঃ পদানি স্যঃ পঞ্চবাশি রসোই ষঃ। 
শৃঙ্গারে| বাহদেবক্ত ক্রীড়নং রাসকাদিতিঃ ৷ 
ছন্দোইপি রাঁসকো জেয়ং-হ্বেচ্ছয়া বা কৃতং তবেৎ। 
স্রিপ্ধমধুক্তদনোহয়ং রাসাবলয়নাস্মকঃ ॥ 
প্রবন্ধ: পৃথিবীভন্রণ প্রবন্ধঃ প্ৰীতয়ে হবেঃ । 
ইতি ছিপ্কমধূত্থধনরালাবলয়নামক নবমঃ প্রবন্ধ: 1 


হি সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ১ম সংখ্য 


এইখানে “রাসাযলয়* শষটিয় একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাসাবলয় ব| "্রাঁসবলয়* 
হচ্ছে সুড় নামক প্রবন্বগোঞ্ীর একট রূপ । এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সে কালে 
পীভগোবিদ্দ ড় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। কুত্তকর্ণ এই নব প্রবন্ধটি রাঁসবলয় শ্রেনীর গীতের 
অস্তর্ত,ক্ত করেছেন । রাসবলয় প্রবন্ধ রাসক বা আদি তালে রচিত হত। কুম্ভকৰ্ণ পূবে 
গানটি নিংসার তালে গেয়, এইরকম নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্ত সীতটি যাসযলয প্রবন্ধের 
অন্তভূক্ষ করায় এটি যে রাসকতালে গাওয়া যেতে পারে, সেটিও স্বীকার করেছেন ৷ 
শাঙ্গছেবের মতামুদারে ছ-গণ বা তিনটি গুরু মাত্রায় নিবন্ধ রাসকপ্ৰবন্ধের নাম রাসবলয়। 

“প্রবন্ধ: পৃথিবীত প্রবন্ধ: গ্রীতয়ে হরে£* এই চরণটি কুম্ভকৰ্ণ নিজের সম্বন্ধে আরোপ 
করেছেন । অর্থাৎ, পৃথিবীর ভর্তা ষহাবাজ কুম্ভ হরির প্রীতির নিমিত্ত এইকপ একটি 
প্রবন্ধ প্রকৃষ্টক্ষপে বন্ধ করেছেন। 


দশম প্রবন্ধ হয়িসমুদ্রয়গকুড়পদ 
পঞ্চম সৰ্গের “বহুতি মলয়সমীরে-' * গীতটি কুম্ভকৰ্ণেয় হবিসমূদয়গরুড়পঙ্ধ নামক হশৰ 
প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানে ছ্বেশবরাড়ী রাগ এবং রূপক তাল প্ৰয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ 
প্রয়োগ করেছেন কেদ্বাররাগ এবং নিসাক্ষ তাল। কবিনামাক্ষিত পদের পর হল্পতর পাট 
অচুষ্ঠান কর্তব্য ।. সঙ্গীতরাঁজ খেকে এর বৰ্ণন| ছেওয়া হয়েছে ;--- 
নিঃদারুতালরচিতা রাগে. কেছারসংজ্ঞকে । 
কবিনামাক্কিতপদাৎ পাটেঃ স্বল্পতবৈশ্চিতঃ | 
ততঃ পন্ভং বিলাসে সোল্লানতে জগতীপতে: । 
ইং হুবিলমুদ্য়াৎ গরুড়িপদ্ সংজ্ঞকঃ ॥ 
প্রবন্ধঃ পৃথিবীতত্রণ হরিভক্ষেন বণিত্য। 
ইতি হরিসমুদয়গরুড়পদনামা ছশমঃ প্রবন্ধ: । 


একাদশ প্রবন্ধ . 


একাছশ সংখ্যক প্রবন্ধ “রতিহুখসারে গতমতিসারে-.. মান 
কুম্ভকৰ্ণ আলাদ| করে এর কোন বর্ণনা ছেন নি) কেবল ৰলেছেন--সীতিপূৰ্বোক্তযৎ 


ষষ্ঠ সৰ্গে “পশ্যতি দিশি দিশি. * গীতটি কুত্তকর্ণের “ধন্ধ বৈকুণ্ঠকুঙ্ধুস* নামক দ্বাদশ প্রবন্ধ। 
অপরাপর গ্রন্থে “ধন্তবৈকু্* স্থলে “বৃষ্টবৈকু্ঠঠ দেখা যায়। কুম্ভকৰ্ণ "ধন্তবৈকু$” 
আখ্যাটিরই সমৰ্থন করেছেন। এই প্রবন্ধ জয়দেব গোঁগুকিরি বাগে ক্ষপক তালে বচন 
করেছিলেন। কুম্ভকৰ্ণ এটিকে রূপায়িত করেছেন মালবগৌড় রাগে এবং অড্ড ভালে। 
সন্ীতরা থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় প্রধান কয়| হয়েছে :_ . 


৬ বব মহারাজ কুস্তকর্ণ-পরি কল্পিত শ্রীগীতপোবিন্দ প্রবন্ধ চি 
মালবীয়ঃ স্বতো গৌড়ো রাগস্তালোহড্ডতালক: । 
শৃঙ্গারো বিগ্রলভাখ্যো রলো ছেবাদিবর্ণনমূ ॥ 
" পদ্ধলস্ততিতস্তেনাঃ পাটাঃ স্বরসমূচ্চয়ঃ । 
ততঃ পদ্ধানি ত্র স্থযর্লযসধ্যমমানতঃ ॥ 
স প্রবন্ধবরে। জেয়ো ধন্ত বৈকুণ্ঠকুঙ্কুম্: 1 
এই প্রবদ্ধের প্রতি পদের সঙ্গেই তেনক, পাট এবং শ্বরাছষ্ঠান হত বলে মনে হয়। গানটির 
পরে যে পদ্ধাংশ আছে, সেটিও মধ্য লয়ে গীত হত। 


টি অয়োছশ প্রবন্ধ _জিদ্ধমহুসুদলরাসাব্লয় 
সপ্তম সর্গের প্রথম গীত "কখিতদময়েহপি হুরিরহহ ন হযৌ বনং'‘‘* এইটি “স্নিপ্ধমধুন্ম্দন- 
রাসবলয়” নাষক অয়োদশ প্রবন্ধ । চতুর্থ সর্শের “শুনবিনিহিতমপি হাঁরমুদ্ৰারমূ...* এই 
গীতাটও উদ্ত লক্ষপবিশিষ্ট প্রবন্ধ । তথাপি এখানে কিছু প্রতেদ আছে । এ ক্ষেত্রে রাগ- 
স্থানগৌড় এবং তাল বৰ্ণযৃতি। অয়ছেব এই গানটিতে মাঁলব রাগ এবং যতি তাল যোগ 
করেছিলেন । লঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকৰ্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন :- 
রাগঃ স্তাৎ স্থানগৌড়াখ্যত্তালো বর্ণযতী রসঃ। 
শৃজারো বিপ্রলভাখ্যঃ প্রমদ! মদনাকুল! ॥ 
পক্ষনামীবলে: পাটা গুশ্ৰিতা যত্ৰ গীতকে । 
িচ্ধমনুক্ঘনোহ্যরং রাসাঁবলয়নাহকঃ। 
প্রবন্ধ: পৃথিবীতত্ৰ1 প্রবন্ধ গ্ৰীতয়ে হবেঃ ॥ 
- ইতি সিপ্ধমধুস্থদনোহয়ং রাসাবলয়নাম! প্রবন্ধস্তয়োদশ: ৷ 
এই শ্লোকে “পক্ষনামাবলি* শব্বের অর্থ স্পষ্ট বোবা গেল না। 


চতুৰ্দশ প্রবন্ধ--হুরিরমিতচল্পকশেখর 


সপ্তম সঙ্গের দ্বিতীয় গীত "স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা-'** কুম্ভকর্ণের “হরিরমিত- 
চল্পকশেখর" নামক চতুৰ্দশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানটিতে বসন্ত রাগ এবং একতাল 
যোজনা করেছিলেন । কুম্ভ এটিতে শ্রীরাগ এবং ক্ৰুতমঠক তাল প্রয়োগ করেছেন। এই 
সংগীতে পদগুলির সঙ্গে পাট, স্বর এবং তেনকের অনুষ্ঠান কর! হস্ত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে 
প্রয়োগ বা গমকবুক্ত আলাপের মত কাজও করা হ’ত। সঙ্গীতরাদ নামক গ্রন্থ থেকে 
এই প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে ১ 
প্ররাগো যত্ৰ রাগঃ স্তাত্তালন্ত ক্ৰতমষ্ঠকঃ। 
বর্ধনং বাসদেবশ্ত র্রতিস্তত্্যত্যয়ে মিয়াঃ । _ 
পদ্বেত্যঃ পাটসম্ভানং স্বরান্তেনান্তধ্বৈ চ ৷ 
প্রয়োগশ্চ তবেৎ বত্ৰ স প্রবন্ধবরঃ স্থতঃ 1 


১. পাহিত্য-পরিধৎপাব্রিকা হল 


হরিরমিতচম্পকবর্ণেভ্যঃ শেখরাতিধঃ । 

ইতি হরিরমিতচম্পকশেখরনাা চতুর্দশঃ প্রবন্ধ: ॥ 
সালগসুড়পর্ষায়ভূক্ত ক্রুবগীতির “শেখর* এবং “চজ্রশেখর* নামক প্রকারতেছের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই গানটি উক্ত পর্যায়ের অন্তর্গত হওয়াও বিচিত্র নয়। 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ _হুরিরসমন্মথতিলক 


সপ্তম দর্গের তৃতীয় সীত-_“সমূদিতমদনে রমদীবদনে...* কুস্তকর্ণের “হরিরসমন্নঘতিলক* 
নাক পঞ্চদশ প্রবন্ধ । জয়দেব এই গানটিতে গুর্জরী রাগ এবং একতালী তাল প্রয়োগ 
করেছিলেন । কুম্ভ এটিতে মহলার রাগ এবং ক্রুতম$ তাল প্রদান করেছেন। এই গীতটি 
গাইবার রীতি একই প্রকার অর্থাৎ যথাক্ৰমে স্বরাবৃত্তি, পাট এবং তেনকের অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট 
হয়েছে । গানটি ক্রুতলয়ে গেয়। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে £-_ 
ক্রুতমণ্ডেণ ভালেন ক্রুতেনৈব লয়েন চ। 
হহলারে রসরাজে ্তাৎ পদানাং সম্ভতে পুনঃ 1 
 স্বরগ্রামন্তথা পাটাস্তেন| অপি বথাক্ৰমম্‌ ৷ 
হরিরসসন্মথান্ভস্তিলকাধ্যঃ প্রবন্ধরাট্‌ ॥ 
ইতি হরিরসমদ্মঘতিলকনাসা পঞ্চছশঃ প্রবন্ধঃ ।. 
ভিলকনামক প্রযগীতিয় একটি প্রকারভে্ও পাওয়া বাত । 


ষোড়শ প্রবন্ধ -নারায়পমদনায়াস. 
সপ্তম সর্গের চতুর্থ গীত-_“অনিলতরলকুবলয়নয়মেন-:.* কুত্তকর্ধের “নারায়ণমদনায়াস” 
নামক যোড়শ প্রবন্ধ । জয়দেব এই গীতটি দেশবরাড়ী রাগে এবং ক্পক তালে রচন! 
করেছিলেন। কুম্ভকৰ্ণ এটিতে বরাটি (বরাড়ী ) রাগ এবং বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। 
সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধেব বর্ণন| উদ্ধৃত হয়েছে :__ 
রাগে| বরাটিক! ষত্ৰ তালে বৰ্ণযতিস্তথ| ৷ 
পদানি স্বেচ্ছয়ালাপভূষিতানি ষথাচ্যুতি। 
ততঃ স্বরাশ্চ পাঁটাশ্চ ততঃ পদ্ভানি কানিচিৎ। 
ইতি নারায়ণপদান্মদনায়াসনামকঃ | 
প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাথেন লোকনাখস্ড বশিতঃ ॥ 
ইতি নারায়ণমঘনায়াশনামা যোড়শঃ প্রবন্ধঃ 1 | 
এই প্রবন্ধে ইচ্ছামত পন্থগুলিতে আলাপ ও প্রয়োগ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হুয়েছে। 
অতঃপর যথানিয়হ্বে স্বর, পাট এবং পদ্ভাদির অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হুয়েছে। এ ক্ষেত্রে 
“শীঅয়দেবতণিতবচনেন। প্রবিশতু হুরিরপি বৃদয়মনেন*--এই আভোগ অংশের পর আরও 
চাঁরটি শ্লোকের রাগসহযোগে আবৃত্তিকেই প্ভানুষ্ঠান বলে ধরতে হবে। “প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাখেন . 


ৰ মহারাজ কুস্তকর্ণ-পরিকল্পিত শীঠীতগোবিন্দ প্রবন্ধ *১ 


লোকনাঘন্ত বণিত:*__এই কখাটিতে “ক্ষিতিনাথ” শব্দটি মহারাজ কুন্তকর্ণ নিজের প্রতি 
প্রয়োগ করেছেন এবং “লোকনাখ” শব্দটি নারায়ণ বা বিষ্ণু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কেন না, 
প্রবন্ধটির নামই হচ্ছে “নারায়ণমঙ্নায়াস”। সমগ্র কথাটির অর্থ হচ্ছে এই যে, ক্ষিতিনাথ 
কুন্তকর্ণকর্তৃক লোকনাথ নারায়ণবিষয়ক প্রবন্ধটি বপিত হয়েছে । 


সপ্তদশ প্রবন্ধ __লক্ষমীপতিরত্বাবলী 


অষ্টম সঙ্গের নাম বিলক্ষলক্ষ্মীপতি। কুত্তকর্ণ এই সৰ্গের *“রজনীজনিত গুরুজাপর-..” 

সীতটির নাম ছিয়েছেন-_*লক্্রীপতিযত্বাবলী*। এইটি সপ্তদশ প্রবন্ধ। আয়দছেব এটি 
বেঁধেছিলেন তৈরবী রাগে এবং যতি তালে। কুম্ভকৰ্ণ প্রয়োগ করেছেন মেখ রাগ এবং বর্ণবতি 
তাল। তদীয় সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :__ 

ভালো বৰ্ণষতিৰ্মেঘরাগে ফেবাদিবর্ণনম্‌॥ 

বিপ্রলভাখ্যশৃঙ্গারে| রলঃ করুণবেছনম্‌ ॥ 

কবিনামাক্কিতপদদপ্রান্ভে পাটস্বরাবলিঃ । 

দ্বিত্ৰাক্মথ পদানি স্থ্যরিতি লক্ষ্মীপতেঃ পুরঃ । 

রত্বাবলীপ্রবন্ধোহয়ং নিবন্ধ: কুত্ততৃডূজা । 

ইতি লক্ষ্মীপতিবরত্বাবলীনাম| সপ্তদশ: প্রবন্ধঃ । 
এই প্রবন্ধের তণিতাযুক্ত আতোগ অর্থাৎ “শগীনমছেবতণপিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্‌। 
শৃপোতু সুধামধুরং বিবুধ| বিবুধালয়তোহপি ছুরাঁপস্‌।_-এই অংশের পর পাট এবং স্বয়েব 
অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। এব পরে এই সর্গে আরও দুটি শ্লোক বা পদ রয়েছে। এই 
কারণেই কুম্ভকৰ্ণ বলছেন “ছ্ছিত্ান্তধ পদানি স্যঃ”। 


অষ্টাদশ প্রবন্ধ-অনন্দমুকুন্দ 
নষম দর্গের নাম মুক্ধমুকুদ্দ | কুম্ভকৰ্ণ এই সর্গের “হরিরভিসরতি বহুতি মবুপবনে-*** 
প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন--“অমদামুকুন্দপ | এটি অষ্টাদশ প্রবন্ধ । জয়দেবপ্রদত সর হচ্ছে 
স্ৰ্ণয়ী ( পাঠতেছে রাঁমকিরি ), ভাল যতি। কুম্ভকৰ্ণ অর্পণ করেছেন নট্ররাগ এবং তৃতীয় 
তাল। এর পরিচয়ও স্গীতরাজ প্রস্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়| হয়েছে :-- 
নষ্টরাগন্ততীয়াখ্যন্তালো মধ্যে কচিৎ কচিৎ। 


প্রবন্ধ: প্ৰীতয়ে গীতঃ শুপতেঃ কুদ্ভত্তুজ| ৷ 


ইতি শ্ৰী্মমন্দমুকুন্দোনামাষ্টাদশঃ প্রবন্ধ: | 
এই প্রবদ্ধেও পঙ্গুলির মধ্যে কখনো কখনে| আলাপের আচরণ নিৰ্দিষ্ট হয়েছে। আভোগের 
i ৬ 


২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা সম সংখ্য 


অস্তকে অর্থাৎ জয়দ্েৰেয় ভণিতাযুক্ত পদের পরে পাঁট, স্বর, তেন প্রভৃতির জন্ষ্ঠান নির্দিষ্ট 
হয়েছে । এর পরে কয়েকটি পদ্ভ ব| শ্সোক গ্রন্থিত হবে, এমন কথাও বলা হয়েছে । এই সর্গে 
গীতটির পরে তিনটি শ্লোক গ্রন্থিত হয়েছে। 
এই সৰ গীতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখ| যাচ্ছে যে, প্রতি সীতেয় শেষের দিকে 
বাজনার বোল, শ্বরাবৃত্তি প্রভৃতি যোগ করে গাঁনটিকে বেশ জমিয়ে তোলা হত) তাঁর পরে 
আবার সুরসহষোগে শেষের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে ধীরতাবে সমগ্র সর্গটির গাত্ধন 
সমাপ্ত কয়| হত । 
অতপর বৃত্ত ধলছেন--“বহি কোঁতুকিনো গাল সরতে; চাতুৰী বহি। রসিকাঃ 
কুস্তকর্ণন্ত শৃত্বন্ধ বুধসতমাঃ |” এগ সনে এন দরে রী জোক বয়ী়। এই গ্লোকে 
জয়দেব বলছেন 
যদি হুরিন্ররণে সরূসং মনো যদি বিলাদকথাস্থ কুতুহুলম্‌ । 
মধুরকোমলকাত্তপদ্দাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্‌। 
একোনবিংশ প্রবন্ধ চতুরচতুতু জরাশরাজিচজ্দোন্ভত 
দশম লর্গের নাম চতুতূর্জ। এই সর্গের “বসি যদি কিঞ্চিদপি দস্ভরুচিকৌমৃ্ী-..” 
গানটির নাম দেওয়া হয়েছে__“চতুরচতৃতূ জরাপরাছিচন্দোন্ভত । এইটি একোনবিংশ 
প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের “প্ৰিয়ে চারুণীলে মুফ ময়ি যানজনিষানম্‌। লপদি মদ্বনানলো ঘহতি 
মম মালসং দেহি মুখকমলমধুপানস্‌ ॥* -এই অংশটুকু ক্রয় । যথানিয়মে এইটি প্রথমে গেয়ে 
গানটি ধরতে হবে এবং প্রতি পদের পরেও এটি আবৃত্তি করতে হবে। জয়দেব এই গীতের 
সুর দিয়েছিলেন দেশবয়াড়ী এবং ভাল যোজনা করেছিলেন অষ্টতালী। কুম্ভকৰ্ণ বর্শবতি 
ভাল প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্রমান্বয়ে আঠারোটি রাগের প্ুদ্কন করে এই গীতটিতে 
বৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলছেন_-“ললিতাপি পদ্ভরচনা ন 
ধাতুযোগাদৃতে বিভাতি শুভ|। ইতি কুদ্ভকৰ্ণন্বপতিগয়তি তাং সীতগোবিদ্দে* লালিত্য- 
গুণযুক্ত পদ্ম স্বতই ঈতধর্মী__তাঁকে ধাতু বা কলিতে ভাগ করে সঙ্গীতে ফূপাস্থিত না করবে 
যেন মন ভরে না। এই কারণে নিৰ্দিষ্ট ঈতগুলি ছাড়া অপর কবিতাগুলিকেও কুম্ভকৰ্ণ 
লিতর্ূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকৰ্ণ এই প্রবন্ধের পৰিচয় 
দিচ্ছেন £ 
না 
মধ্যমাদিশ্চ ললিতে| বসস্ধো গ্তর্জরী তথা | 
ধানসী তৈরবে। গোগুরুতির্দেশাক্ষিকাঁপি চ। 
মাঁলবত্রীশ্চ কেছারমালবীয়াছিগৌওকৌ ॥ 
স্থানগৌতুস্চ শ্ীরাগো মহ্লারশ্চ বরাটিকা। 
এমঘরাপশ্চ তজ্ৰাৰদ্ধোবণী নিয়ত| ইসে 1 


৬. মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ ই 


বাযন্ৰাগং পদ্ধানি হয়ঃ প্রান্তে পাটস্বরাণি তু । 
ৰুচিৎ কচিৎ গতালাপত্বিতানি বধারুচি | 
মিথ্য প্রিয়োক্তিস্ারবিপ্রলন্তরসানি চ। 
যত্ৰ স্যাৎ স প্রবন্ধোহয়ং রাগরাজিবিরাজিত:। 
ইতি চতুরচতুতূ জয়াগরাছিচন্দ্ৰোছ্তনাষ| একোনবিংশঃ প্রবন্ধঃ ৷ 
এই বর্ণনায় অষ্টাদশ রাগের কথা বলা হলেও যোলটি রাগের পরিচয়ই বিশেষরূপে জান! 
যায়। বাক ছুটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই যোলটি রাগ হুচ্ছে--সধ্যমাদি, 
ললিত, বসন্ত, গুর্জরী, ধাঁনসী, তৈরব, গোওকতি, দেশাঙ্ক, মালবণী, কেদার, মালবগৌগুক, 
স্বানগৌত, 8, হহ্ধার, বরাটিকা, মেঘ। অপর ছুটি রাগের একটি সম্ভবত “ভক্রাবৎ* এবং 
অপরটি “ধোরশী*। ধোরধ্-_এই নামটি ২২ সংখ্যক প্রবন্ধে পাঁওয়। যাচ্ছে। এই ছুটি 
রাগ খুবই স্বল্পপরিচিত। ট 
এই প্রবন্ধেও যথারীতি পাট, স্বয়, আলাপ প্রভৃতির অবকাশ রাখা হয়েছে। পরবর্তী 
ক্লোকগুলি স্থিতলয়ে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এই গীত থেকেই কৃুত্তকর্ণ-পরিক্লিত গীভগোবিন্দ প্রবন্ধের শেষাংশ নান! বৈচিত্র্য 
সমু্জল হয়ে উঠেছে | এটিতে বহু রাগের গুম্কন করা হয়েছে_এর পরবর্তা গীভটিতে বহু 
তালের বিচিত্ৰ সংযোগ সংঘটিত হয়েছে। 


বিংশতি প্রবন্ধ _প্ীহরিভালরাভিজলধরবিলজিত 


একাছশ সর্গের “বিরচিতচাটুবচন্নরচনং-..* সীতটির নাম দ্বেগুয়| হয়েছে "শ্রহরিতাল- 

রাজিজলধরবিললিত" প্রবন্ধ ৷ অয়ছেব এটিতে বসন্ত রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন । 
কুম্ভ নন্দ নামক একটি রাগ প্রয়োগ করেছেন। আপের প্রবন্ধটিতে বহু রাগ হিশ্রণের জত্ত 
তার নামের মধ্যে “রাগরাজি* শব্দের উল্লেখ ছিল, এই প্রবন্ধে বহু তাল সংযোজনার অন্ত এই 
নামের সঙ্গে “তালরাজি” শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় 
উদ্ধৃত হয়েছে: , 

আদিতাল: প্রথমতঃ প্রতিমষঠস্ততঃ পরম্‌। 

চতুৰ্মাত্ৰাহৰষঠশ্চ তুৰ্যঃ শুাদভ্ডতালকঃ। 

ভালো বৰ্ণৰতিঃ পশ্চান্মবমাজি্িকমণ্ঠকঃ | 

নিঃসাক্লশ্চ তথা বম্পা ক্রতমষ্ঠশ্চ রূপক: । 

প্রতিতালঘ্রিপুটক একতালীতি লংজয়া। 

এয়োছশ ক্ৰমাৎ তালা: প্রতিতালং পদানি চ ॥ 

যথ| শাভালিযুঞ্জি ভাবস্ত্যেব তত: পরম্‌। 

কাহুলী তৃণ্ডকিন্তো চ তৃক্তা চ শৃঙ্গশঙ্ৰকেৌ ॥ 


রর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা "সখা 


পটছশ্চ ছডুৰুং চ মুরজ: করটাপি চ। 
রুণ্ডা চ ভমক্লঢক| পাটা এতৎসমুস্তবাঃ । 
নিঃলারৌ পটহো চক্কা সর্দলম্রিবলী তথ! ৷ 
করটোড্তি তখৈতত্তাং প্রধানাক্ষয়যোজন| ॥ 
'_ একতাল্যা ভকলী চ ত্ৰিবলী দুন্দুতিস্তথা। 
ঘটম্চতুর্বপ্যক:ঃ শুদিধিক| পাটসম্বতিঃ। 
প্রতিতালং প্রয়োগোহপি রাগে| নম্মে| নিগন্ভতে। 
শৃঙ্গারে| বিপ্রলন্তাখ্যো রস উত্তমনায়কঃ ॥ 
দুতীলংবাঁদকধনং নায়িকায়ামিহেস্ততে। 
এতৎ স্তাৎ লক্ষণং যচ্চ তাঁলরাজিরস: স্থৃত: ৷ 
প্রবন্ধ: কুম্ভভূপেন হুরিপ্রবণচেতস! ॥ 
ইতি গহরিভালরাজিজলধর়বিলসিতনামা বিংশতিতমঃ প্রবন্ধ: 
পদ্বগুলিতে ক্রমান্বয়ে তেরটি ভাল যোজিভ হয়েছে৷ তালগুলি হচ্ছে--আদি, গ্রতিম, 
চতুৰ্মাদ্ৰাযুক্ত ম$, খড্ড, বর্ণযতি, নবমাঞ্জিক মঠ, নিংসারুক, বম্পা, কুতমঞ্, রূপক, প্রতিতাল, 
জ্রিপুটক এবং একভালী। এর মধ্যে যেখানে শোঁতা পায়, সেখানে রাগালাপ যোজন! 
করবার নির্দেশও ছেওয়| হয়েছে । 
গীতশেষে বিবিধ যনস্ত্ৰসহবোগে বিচিত্র তালের সমারোহ হুটি করা হয়েছে । বন্দির 
মধ্যে বংশীজাতীয় বান্ধ হচ্ছে--কাহলী, তুগ্তকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খ। চর্মবান্ড_পটছ, 
ছড়ুকা, মূরজ, করটী, ক্লপ্ড| ( রুপ্ধা ), ডমক, চক্কা, ঘট, ভ্রিবলী এবং তুন্দুতি। প্রথমে কাহলী, 
তুপ্তকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খেযু সঙ্গে পটহ, হুড়ুক্কা, মূরজ, করটা, রুণ্ড| এবং ভমরু পাটাক্ষর সমেত 
বাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে “কাহলীতুপ্তকিভো চ তৃক্তা চ শৃঙ্গশৰ্খকৌ”--এই 
লাইনে “ভূক্ত|” শব্দটি “মুক্তা” হবে বলে মনে হয়। “তুক্তা” নামক কোন বা নেই। শৃঙ্গ 
ও শঙ্খ সত্বন্ধে “মুক্ত” শব্দটি প্রযোজ্য । কেন না, হখন সবগুলি ছিন্্ থেকে আঙুল তুলে অর্থাৎ 
মুক্ততাবে বাঁজানে! হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে “মুক্ত৷”। এ স্থলে শৃঙ্গ এবং শঙ্ের 
আওয়াজ সঙ্কুচিত ন! করে মুক্ততাঁবে প্রকাশ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর 
নিঃলারুক ভাল অনুসারে পটহ, চক্কা, মর্দল, অ্িবলী এবং করটা-_-এই বান্গুলি বাছবে। 
এখানে প্প্রধানাক্ষিরঘোজনা* শঙ্বটির একটি তাৎপর্য আছে। বোল্লাবশী নামক এক 
প্রকার পটহবাছবিধিতে প্রধানাক্ষরযোজনার নিয়ম ছিল। পটহজাতীয় এক একা 
বান্ডের এক একটি প্রধান স্বর আছে, সেটি অক্ষর সহযোগে বোঝানো! হয় । যেমন পটহের্‌ 
দে দেং ধ্বনিটি তার প্রধান স্বর । এই আওয়াঁজটির বারহ্থার ঘোষণাকে বলে প্রধানাক্ষর- 
যোজনা । এই রকম হুডুকাযোগে বেং বেং ধ্বনি, চক্কা বা মর্দলে খোং ধোং ধ্বনি, 
জিবলীতে দোং শ্বোং এবং করটাঙ্ব টেস্‌ টেস্‌ ধ্বনির বারদ্বার প্রয়োগকেই বলা হয় 
প্রধানাক্ষরযোজন1১। এ ক্ষেত্ৰে মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ এই প্রক্ৰিয়াটির প্রয়োগ করেছেন । 
* ১, সঙ্গীতরত্বাকর, ভাঁলাহ্যায় পৃ. ৪১১. শ্লোক ১৭৮, জ্যাঁভায্ার সংস্করণ 





ত: মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ-পরিকল্লিত প্রীগীতগোবিনদ প্রবন্ধ tt 


অতঃপর একতালী তাল অযলম্বনে চন্কলী, ত্ৰিবলী, হুন্দুভি এবং ঘটবাদ্ধ বাজানো! হবে। 
প্ঘটশ্চতুর্বপ্যক:* বলতে সম্ভবত এখানে চার শ্রেণীর ঘটবাদকের কথা বলা হয়েছে। এই 
চারটি শ্রেণী হচ্ছে-_বাদক, মুখরী, প্রতিমুখরী এবং গীতাছপ১। অথব| শুদ্ধ, কূট, কূটমিশ্র 
এবং খণ্ডপাট__এইগুলিও চতুৰ্বৰ্্য অৰ্থে প্রযুক্ত হতে পারে। শাম্ধাছসাৱে হর্টলে যে সব 
পাঁটবর্ণের অদ্কুষ্টান কর! হয়, ঘটবাস্েও সেগুলি প্রযোজ্য। এই উপলক্ষে শাঙ্গ দেব বলছেন 
“কথিতাঃ পাঁটবর্ণা যে মৰ্দলে তে ঘটে মতাত । 


একবিংশ প্ৰবন্ধ 


“অঞুতরকুগ্জতলকেলিসঙ্নে:..* গানটি একবিংশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধের রাগ 
নির্দেশ করেছেন_ দ্বেশবরাড়ী এবং তাল স্মপক। কুম্ভ কেবলমাত্ৰ বরাড়ী রাগেরই উল্লেখ 
করেছেন। নির্ণয়লাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত বসিকপ্রিয়া টীকা-সমহ্থিত গীতগৌবিন্দ 
গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠার পাদ্টীকায় বল! হয়েছে---* রাগমঠতালাত্যাং* “য়াগাড়বতালাভ্যাং* ইতি 
পাঠৌ। এর মধ্যে একটি যে মণতাল, সেটি স্পষ্টই বোবা যাচ্ছে। আড়ব নামক তালের 
পরিচয় উদঘাটন করা গেল না। এই নামের কোন তাল যদি না থাকে, তবে এটি অড্ড- 
তালেরই অপন্রংশ বলে মনে করি। এই প্রবন্ধের সঙ্গীতাংশের বিস্তারিত কোন পরিচয় 
কুদ্ধ দেন নি, কেমলমাত্ৰ এইটুকু বলেছেন যে, এই অষ্টপদ্দীতে উদ্প্রাহ অপেক্ষা ক্ৰুবেরই বাহুল্য 
অধিক | এর সঙ্গে এও বলছেন-_“তআাপি চ প্রতিপদ্বমন্ধিমং, খণ্ডং পদ্াস্তরাপেক্ষয়া নযং 
নবমেতি ৰোদ্ধব্যস্* অর্থাৎ তথাপি প্রতি পদের অভি খণ্ড পদাস্তর অপেক্ষা নতুনতাৰে 
রচিত হবে । এই ভাবে প্রতি পদেরই এক একটি অতিনবত্ব থাকবে এবং বৈচিত্র্য পরিষ্ফুট 
হুবে। 


দ্বাবিংশ প্রবন্ধ _সানন্দরগোবিন্দরাশশ্রেলীকুসুমাভরণ 


একাদশ সর্গের "রাধাবছনবিলোঁকন'"'* এই গীতা হচ্ছে কুত্তকর্ণের লানম্বগোবিম্ববাগ- 
শ্রেঈকুন্থমাতরণ নামক দ্বাবিংশ প্রবন্ধ । এই সর্গটির নাম *লানদ্বঘাষোদর”। এর সঙ্গে 
প্রবন্ধের নাজেরও মিল রাখা হয়েছে | জয়দেব এই গীতে বরাটী এবং যতি তালের প্রয়োগ 
করেছিলেন। কুম্ভ এই প্রবন্ধে রাগ এবং তালের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। ইতিপূর্বে 
ছুটি প্রবন্ধে ভিন্নভাবে বহু রাগ এবং বহু তালের সমাবেশ ঘটেছে। এই প্রবদ্ধটিতে কুম্ভ বিভিন্ন 
রাগ এবং বিভিন্ন তালের একত্র সমাবেশ হঘটিয়েছেন। কুম্ভকৰ্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় 
দিয়েছেন 





১, সঙ্গীরক্বাকর- পৃ. ৪:৯ শ্লোক ১:৩৯, 


কং, ৰু পৃ, ৪ত৭ জোক ১:৩৫, ১০৩৬ 
bd ৰু লপৃ‘ ৪৭২ ফোক ১:৮৬, আযাভায়ায় সংস্কৰণ 


ৰ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা 


ক্রমেণ নউকেছারনীয়াগস্থানগৌড়কাঃ ৷ 
ধোরণী মালবীয়শ্চ বরাটী মেঘরাগকঃ। 
মালবকর্দেবশাখো গৌতুরুচ্চাথ ভৈরবী | 
ধঙ্সাসিক! বসস্তশ্চ গুর্জরী চ মহলারক: | 
ললিত: সপ্তদশমে| রাগাস্তাবদ্ধি চ ক্ৰমাত। 

' পছানি তেষু তালা: স্থ্যব্িতস্তযনাম কীৰ্ত্যতে। 
আদ্মত্ৰিসপ্তদশমন্বাহশে| ক্রুতমষ্ঠকাঃ | 
দ্বিতীয়ে নবজে চৈকাদ্শে চৈব জেয়োদশে ॥ 
পদে পঞ্চছশে সপ্তদশে স্নপক ঈবিতঃ। 
চতুৰ্থে প্রতি তালব্যা ক্রতালঃ পঞ্চমে স্বতঃ | 
জিপুটঃ যষ্ঠাষ্টময়োঃ স্তাদ্ক্রতগ্রাতিম্ঠকঃ। 
চতুর্দশে বোড়শে চ তত্রঃ স্তাৎ প্রতিতালকম্॥ 
মধ্যমাদৌ পুনমূ ক্তিঃ শৃঙ্গারঃ শ্তাভিলাষয়োঃ ৷ 
ম্বীপুংসয়োক্লত্তমস্ড নায়কস্ডোপবর্ণনম্‌ । 
কৈশিকী রীতিমাশ্রিত্য পদানাং স্বত্বনামত|। 
ছন্দঃ স্বেচ্ছাবিরচিতং কূপকে যন্ৰ দৃশ্যতে ! 

স রাগশ্রেপিনামায়ং প্রীতিকুতকমলাপতেঃ । 
ইতি সানন্দগোবিদ্দরাগশেপিকুনুমাতরণ নাম| 


দ্বাবিংশতিতম:ঃ প্রবন্ধঃ ॥ 


এই প্রবন্ধের প্রতি পদ জহুলারে ক্রমান্বয়ে সতেরটি রাগ প্রযুক্ত হয়েছে । গ্রাবন্ধটিতে কিন্ত 
যোলটি পদ রয়েছে । কুস্তকর্ণের প্রদর্শিত রীতি অমুসারে ক্রুব অংশটি প্রবন্ধের প্রথমে আচরণ 
করতে হয়। এই হিসাবে আর একটি বেশী করব যোজিত হয়ে সতেরটি পদে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ 
হুচ্ছে। ডালত যোৰ স্যার কোন্‌ পরে কোন্‌ নাগ তাও কেৰ্‌ তা নৌধগিত তে! 


সেটি নিয়োক্তর্ূপে দেখান গেল: 
য়াগ 
১। ক্রব। হরিমেকরসং'". নউ 
২। পদ্ব। রাধাবদন'-- কেছার 
৩। ক্ৰব। হরিমেকরসং' ও 


৪) পদ। হারমসলতর'"' স্থানগৌড় 


€। ক্রব। হরিমেকরসং-.. ধোরনী 
৬। পদ। শ্যামলমৃতুল--- সালব 
৭। ক্রব। হুরিমেকরসং--- বয়াটী 
৮। পদ। তরলদুগঞ্চল-:-  হেঘ 


ভাল 

ব্ৰুতমষ্ঠক 

রূপক 

ক্ৰুতমষ্ঠক 

প্রতিভাল 

ক্ৰুতাল ( দ্বিতাল বা দ্বিতীয় তাল?) 
ত্রিপুট 


ক্ৰুতমষ্ঠক 
ড্রিপুট- 


= বব মহারাজ কুন্তকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ ৪ 


রাখ তাল 
> । ক্রুব। হরিষমেকরসং'.' মালবস্জী ক্ূপক 
১৯) পঙ্গ। বঙ্গনকষল:.. ছেবশাখ ক্রতষ$ক 
১১। ক্ৰুব। হরিমেকরদং'." গৌপডুকুতি র্লপক 
১২। পঙছ। শশ্রিকিরণ-"" তৈরী ক্ৰুতমষ্ঠক 
১৩। ক্রব। ছরিমেকরসং'-- ধরাসিক। ক্লপক 
১৪। পদ । বিপুলপুলক তব". বসন্ত ক্ৰুতপ্রতিষ্ঠক 
১৫। ক্রুব। ছরিজেকরসং""' গুর্জরী ব্ূপক 
১৬। পদ্। জীজযছেব-'. মহলার গ্রতিতাল 
১৭। ক্রুব। হরিমেকরসং''" ললিত বূপক 


কুম্ভকৰ্ণ বলেছেন__গাঁনটির পুনমুক্কি হবে মধ্যমাদি রাগে। সম্ভবত; এর অর্থ এই যে, 
প্রবন্ধের পরবর্তী প্লোকগুলি মধ্যমাি রাগ আশয় করে গাইতে হুবে। উক্ত প্রবন্ধে যে 
তালসমূহ কুম্ভকৰ্ণ নির্দেশ করেছেন, সেঙলিই যে কেবলমাত্র প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য, এমন নয় । 
তিনি বলছেন, রূপকের হত গীতে শিল্পী ইচ্ছামত রাগ তাল পরিবর্তন করে নৃতনত্ব হথষ্ট 
করতে পাঁরবেন। এই “রূপক*১ একটি বিশেষ শ্রেণীর লঙ্গীত। এতে পদ, কলির বিস্তাস, 
তাল প্রতৃতি ইচ্ছাছসারে পরিবর্তন করে নৃতন বৈচিত্ৰ্য হুষ্টি কর! হত । 

দ্বাদশ সর্গে সীতগোবিন্ কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়েছে । এই সর্গে বাকি ছয়টি প্রবন্ধ 
যোজিত্ হয়েছে । 


ত্ৰয়োবিংশ প্রবন্ধ _মধুরিপুমোদবিভাধরলীলা 
দ্বাদশ সর্গের প্রথম প্রবন্ধ “কিসলয়শয়নভলে**** কুস্তকর্ণের “মবুরিপুষোবিভাধরলীলা” 
নামক আয়োদশ গ্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধটি বিভাস রাগ এবং একতালী তালে রচনা! 
করেছিলেন । কুম্ভ এটিতে দেবশাল রাগ প্রয়োগ করেছেন; তাল যোজনা করেছেন ছুটি 
বর্ণঘতি এবং প্রতিতাল। এই প্রবন্ধের পরিচয় £-- 7 
পছানাং ছশকং যত্ৰ তালে বৰ্ণযতে৷ তবেৎ। 
ক্রবং প্রতিপদ্ং গেয়ং কবিনামাক্ষিতাৎ পদাৎ ॥ 


ইভিিগুলোবিাীলা নার যোনি? 


১, সঙ্গীতরক্কাকর, প্রবন্ধাব্যার় শ্লোক ৬৬১-৬৫, পৃ. ৬১৯-২৯ 


৮ = সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা। ১ সংখ্যা 


এই প্রবন্ধটিতেও পূর্বের সত ক্রবসমেত সতেরটি পদ আছে। এর মধ্যে প্রথম দশটি পদ 
বর্ণৰতি তালে গাইতে ছবে। ' পরবর্তী পদপ্তলি গ্রতিভালে গাইবার নির্দেশ দেখয় হয়েছে। 
প্রতিতালে আসবার পূর্বে আলাপসংযোগ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে যথাবিধি পাট এবং 
তেনক আচরণ বিষেয়। 

এর পরবর্তা চারটি শ্লোকের প্রত্যেকটিকে কুম্ভকৰ্ণ এক একটি প্রবন্ধে পরিণত করেছেন। 
এই গীতঞঙুলির কোন ক্ৰুৰ নেই। আসলে এইগুলি রূপকশ্রেণীয় অন্তর্গত । জয়দেব এই 
"গোকখুলিতে কোন রাগ নির্দেশ করেন নি । 


চতুবিংশ প্ৰবন্ধ-সুরত্ারস্কচন্দ্ৰহাস 
“গ্রত্যুহঃ পুলকাক্ছুরেণ''** এই স্লোকটি কুম্ভকৰ্ণের "হ্বতচন্ত্হামা নামক চতুষিংশ 
প্রবন্ধ । এই গোকে দেবশাধ রাগ এবং জয়মজল তাল প্রয়োগ করা হয়েছে । কুম্ভকৰ্ণ 
এর বর্ধন! দিয়েছেন: 
অয্মমঙ্গলতালেন পন্ভংশৃ্গারনির্ভরমূ। 
গীতাঃ পাটাঃ স্বয়াল্ডেন| উচ্যস্তে যত্ৰ স্লকে ॥ 
k দেবশাখাতিধে রাগে হুয়তায়স্তনামত্য । 
চজ্জছালপ্রবন্ধোংয়ং প্রবন্ধঃ গ্রীতিকৃদ্ধরেং । 
ইতি স্রতায্ব্ধচন্দ্ৰহাসনাম| চতৃর্িংশপ্রবন্ধ: | 
ছানি নর ভিরারিতিবৃইছি রাহি 
নির্দেশ ছেওয়া হয়েছে। 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ কাজিনীহাস 

তার পরের গ্লোক_-“ধোর্ত্যাং সংবহিত£...* কুত্তের “কাহিনীহাস* নামক পঞ্চবিংশ 

প্রবন্ধ। এই গীতাটতে গৌড়ীরাগ এবং বিজয়ানন্দ তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। এতেও 
পদ্ভ, পাট, স্বর এবং তেন সংযোগ করা হয়েছে । এর বর্ণন। £-_ 
বিজয়ানন্দমভালেন গৌড়ীরাগে বিরচ্যতে । 
পদ্ভং পাটাঃ স্বরাস্তেন| লীলা নায়কসম্ভব| 1 
শৃঙ্জারকৈশিকী রীতি কামতৃপ্রিপুরঃলরঃ | 
কামিনীহাসনাষোয়ং প্রবন্ধ: পরিকীতিতঃ ॥ 

ইতি কামতৃপ্ডিকামিনীহালনাম| পঞ্চবিংশতিতম প্রবন্ধ: 1 


বড় বিংশ প্রবন্ধ_পোরুষরসপ্রেমবিলাল 
পরের শ্লোক--“বামাক্ষে ( অথবা মারাঙ্কে ) রতিকেলিসংকুল--.* কুস্তকর্ণের *পৌরুষরস- 


প্রেমবিলাস* নামক যড় বিংশ প্রবন্ধ । এটি কর্ণাটবঙ্গাল রাগ এবং অনু তালে গেষু। 
* এই দীতেও যথারীতি পদ্ভ, পাট, স্বর এবং তেন সংযোজিত হয়েছে। এর পরিচয়: 


+ ৰব মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ-প্রিকল্পিত প্ৰগীতগোবিদ্দ প্রবন্ধ ৫ 
স্তেনাশ্চ যন্ৰ বধ্যপ্তে সন্ভোগে রস উত্তমে ৷ 
বাগে কর্পটবঙ্গালে ( কর্ণাটবঙ্গালে ? ) ন পৌরুবরসাঁৎ পর: । 
প্ৰেম বিলালনামায়ং প্রবন্ধে মাধবশ্রিয়ঃ । 
ইতি পৌরুষরসপ্রেমববিলাসনাহ বড় বিংশ: প্রবন্ধ: ॥ 


সপ্তবিংশ প্রবন্ধ--কামান্ধ,ভাক্তিনবসৃগান্কলেখ| 
পরের ক্সোক__“তন্াঃ পটলপাণিজাস্কিতমুরে|:-'” কুত্তকর্পের “কামাতৃতাত্তিনবমৃগাস্কলেখ।” 
নামক লপ্তবিংশ প্রবন্ধ। এটিতে সরুকৃতি রাগ এবং যতি তাল প্রযুক্ত হয়েছে । এতেও পদ্চ, 
পাট, স্বর এবং তেন প্রযুক্ত হয়েছে। তেন অংশের পর আলাপও সংযোজিত হয়েছে । 
এর বর্ণনা £--- 
হতিভালেন তালেন পদ্ভং পাটস্বরাম্তথা ৷ 
স্তেনাত্তদন্ত আলাপ: শৃজার: প্রেষনির্ভরঃ:-। 
রাগো। অরুত্কতির্ধঅ স প্রবন্ধো নিগন্ভতে | 
কাহাতৃতাতিনবত। মৃগাঙ্কলেখাতিধানতঃ ॥ 
ইতি কাষাডৃভাতিনবমৃপাক্কলেখাতিব: সপ্তবিংশ: প্রবন্ধ: | 
পরবর্তী আরও ছুটি ক প্বযাকোশ (অব ব্যালন: ) কেশপাশস্তরনিতনলকৈ:... 
বং “দযশ্মীলিতদৃি..." প্রবন্ধে পরিণত না হলেও সুরে রূপায়িত হয়েছে; কৃত্ভকর্ণ 
নযা লংগা 


অন্বিংশ প্রবন্ধ-শ্ৰীগুঞ্জীতগীতাস্বরভালকজোনী 


অতঃপর যে গীতটি আছে, এইটিই গীতগোবিম্দের শেষ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গীতে 
রাষকিরী রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুদ্ধ গোগ্ড রাগ এবং বছুতাল 
সংযোজিত করেছেন । 

“কুরু ষছুনন্দন''-* এই অষ্টবিংশতিতষ প্রবন্ধের নাষ_“শীছঞ্রীতপীতাত্বরতালশ্রেণী”। 
জয়ছেব দ্বাদশ সর্গের নাম দ্বিয়েছিলেন--“সইঞীতপীতাম্বর” । এই নাষের সঙ্গে মিলিয়ে উক্ত 
প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে । আর! ইতিপূর্বে তালরাজি প্রবন্ধের পতিচয় পেয়েছি, 
কুম্ভকৰ্ণ এটির আখ্যা দিচ্ছেন তালশ্রেশী । এর বর্ণনা £--- 

আর্দিতালান্তথা পঞ্চ হুয়ৰক্ষ সমূদ্ববাঃ । 
প্রতিষঃশ্চতুৰ্াদ্ৰো মঠশ্চৰাভ্ডতালকঃ | 
তালে| বর্ণবতিশ্চৈষ অয়মঙ্গলস্‌ংক্ঞিত্য। 
বিজ্য়নানন্দনাৰ| চ জয়জ্ীনংজকঃ পর: ॥ 


রি সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা ন দত 
| প্রতিতালং পদাহি হাঃ পাঠাস্তচৃততয়ং তথ| ৷ 
মধ্যে মধ্যে বখাশোভালপ্রিযুক্তিবিশেববৎ ॥ 
বিশেষতে| বৰ্ণয়তৌ বা) শ্রীসংজ্ঞিকোংপি চ। 
তেনকাঃ স্থ্যঃ পদ্স্থানে প্রতিতালেন বেশ্ঠতে ॥ 
মুক্তিপাদা"--ক্ষরৈযু ক্তৈরালাপেন পুরস্কতৈ: 
পাদ্ধান্সেব যোড়শ বৈ তালা একোনবিংশতিঃ ॥ 
গোপ: শ্যার্দেশভালাছিরাগঃ সৰ্বপদালয়ঃ। 
ধীব্োদাত্বগুণৈযু'ক্ো ব্য উত্তমনায়কঃ ॥ 
ছন্দঃ শাৎ শ্বেচ্ছয়| বন্ধং সমানাধিপুণ| দৃশ্য । - 
| ইতি শ্রীস্তগ্রীতপীতাদ্রতালশ্রেশীনাম! অষ্ট বিংশঃ প্রবন্ধ ॥ 
এই প্রবন্ধে প্ৰতিপদ্গে প্রযুক্ত পর পর ন’টি তালের উল্লেখ করা৷ হয়েছে---আদি, পঞ্চ, প্রতি, 
অডড, বৰ্ণযৃতি, অয়মন্ল, বিভয়ানম্দ, অয়) । প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে পাট আঁচরিত হবে। 
মধ্যে মধ্যে শোতন তাবে আলাপ যোজিত হবে। বিশেষ করে বর্ণ্ঘতি এবং জয়ী তালযুক্ত 
পদের সঙ্গে তেনক অনুষ্ঠিত হবে। পরিশেষে পাটাক্ষর আচরণের পর কিঞ্চিৎ আলাপ 
অমুষ্ঠানপূর্বক প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি হৰে। কুম্ভকৰ্ণ বলছেন, সযশুন্ধ যোলটি পহ এবং উ মিশটি 
তাল এতে যোজিত হবে। প্রতিপদ্ের শেষে ক্রবাবৃত্তি ধরলে এতে যোলটি পঙ্ক হয়। 
উনিশটি তালের মধ্যে ন’টি উল্লিখিত হয়েছে, বাঁকিগুলি সম্ভবত শিল্পীর ইচ্ছাচ্‌সারে প্রযুক্ত 
হবে, কেন না, কুম্ভকৰ্ণ এও বলছেন যে, গোগুরাঁপটি সর্বপদ্বাশ্রিত হলেও বিবিধ দেশী তাল 
বিভিন্ন পদে প্রযুক্ত হবে । শিল্পীর ইচ্ছাছসাবেই যে ছন্দ প্রব্তিত হবে, এ কথাও তিনি এই 
বর্ণনায় জানিয়ে ছিয়েছেন। | ঢ় 
এই সীতের পর যে কটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে__পপরবস্বীকুতনাপনায়কফণা..."এই 
গ্লোকটি নির্ণকসাগর-গ্রকাশিত কুভের সীতগোবিন্দ গ্রন্থে পাওয়া বায় না। এ ছাড়া “ইখং 
কেলিততীবিব্বত্য...*এই শেষ গ্নোকটি প্রক্ষিত বলে সনে হয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
রয়েছে_ জয়ং শ্লোক: প্রক্ষিপ্ত,-ইতি তাতি। আবর্শপুস্তকাস্ভরেঘকর্শনাৎ। 
[ বুলিকপ্রিয়। টীকায় বপিত “রতিস্থখসারে'..* এবং “বঞুতর কুঞ্জতল‘'-*এই ছুটি প্রবন্ধ 
ব্যতীত আয় সবগ্ুলিরই এক একটি নাম পাওয়! যাচ্ছে। সঙ্গীতরাজ প্রন্থের যে অংশটি 
কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তার ভূমিকার (পৃ. 1, যা) উক্ত প্রন্থের প্রবন্ধ- 
বিষয়ক অধ্যায়ে বশিত বিয়বস্তর নমুনাস্বযর়প কুম্ভবিরচিত গীতগোবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধের 
নাম দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে “হর্লিশরণকছলীপত্ৰ* এবং “তালরাপার্ধ্সুরারিষঙ্গলকুন্থ্য 
এই দুইটি প্রবন্ধের নাম পাওয়া যায়। যদিও এই নাম ছুটি রসিকপ্রিয়। টীকায় পাও যায় 
না, তথাপি অমুমান ছয়, এই নাম দুটিই উক্ত প্রবন্ধন্ধয়ে যোজিত ছয়েছিল। 
৯ স্াউীসজিকোহপি” এইট “জর জীসংজিফেহপি” হলে বথাৰ্থবোধক হয় 
২, শৰুক্তিপাদা’ হানে “যুভিপাটাস হলে বথাৰ্থবোধক হুর 


সক মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ পরিকল্পিত জ্নগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ ৰ 


কুদ্ধকৰ্ণ রসিকপ্রিয়া টাকায় যে সংগীতের পরিচয় প্রদান করেছেন, তা থেকে প্রাচীন 
প্রবন্ধপায়নরীতি কুত্তের সময়েও অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। সে যুগের 
শাঙ্তবণিত প্রাবন্ধ্ূপের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় আমর! কুম্ভকৰ্ণপ্রবতিত পীতক্ূপ থেকে পাচ্ছি 
এই কারণে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের দ্বিক থেকেও রলিকপ্রিয়া টীকা অত্যন্ত 
মূল্যবান্‌। তবে, এখানে একটি কথ! বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, বে আষ্টাবিংশ প্রবন্ধের 
নাম ভিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি একেবারেই তার নিত্য পরিকল্পিত এবং কেবলঙ্বাত্র 
গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যেই প্রযোজ্য । কিন্তু তা হলেও সে কালে প্রবন্ধসংগীতে সাধারণভাবে 
ষে রীতিগুলি অন্ত হত, যে যড়ঙছ্গের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেঞ্জলির পরিচয়ও 
কুন্তবদিত গীত থেকে চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ ছাড়া ক্ূপক নামক সংগীতের 
পরিচয়ও এই গীতগুলি খেকে পাওয়া যায়। বস্তত পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত খাঁটি 
ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত গীতিনাট্যের এটি একটি দূর্লভ উদ্বাহরণ। কুম্ভকৰ্ণ যে ভাবে 
সীতপগোধিন্দ সীতিনাট্য প্ৰস্তত করেছেন, ভাতে তাঁর উত্তম সংগীতগ্রতিভার পরিচর পাওয়া 
বায়। প্রতি প্রবন্ধেই তিনি নৃতনত্ব আনতে চেয়েছেন। রাগ, তাল এবং বাসের 
নানাপ্রকাঁর সমন্বয়ের পরিচয় আমরা তার দীতবিস্তাস খেকে পাই। মধ্যযুপের সংগীতশিল্পের 
দিক্‌ খেকে এটি একটি বিশিষ্ট কীণ্ডি। 


রসিকপ্রিয়া 'ঈীকা অনুসারে 


জয়ছেবের ভ্রীপীতশ্দোবিদ্ প্রবন্ধে জয়দেব এবং কুস্তকর্ণ প্রযুক্ত 
রাশ এবং তালের তালিক| 


প্ৰবন্ধ জয়দেব কৃন্তকর্শ জরষেব কৃত্তকর্ণ কু্ভকৰ্ণ সৰ্গ 
প্রত প্রবন্ধ প্রত প্রদত্ত প্রদত্ত 
রাগ” রাগ তাল তাল প্ৰবন্ধ নাম 
১। প্লয্নপয়োদিননে,- বালব মথ্যমাি রপক আছি হশাবজারকীর্তিবহল ১ম 
২। শ্ৰিতৰমলাকুচ = গুর্জরী ললিত নিসার লখু-আধি হরিবিজশ্মমজন্সাচায় ১ 
৩। লঙলিলম্জলতা হসন্ত দেৰ যতি বম্পা সমাৰৰোংসদৰকযলাকর ১ম 
৪ | চন্দলচৰ্টিভলীপকলেবয়.', রাষকিরি ভর্জরী হতি বম্পা  সামোদৱামোদয়লময়পছ ১ম 
৫1 সঞ্চযদখয়সুথামধুরযানি,ণ = অৰ্জতত়়ী = ধ্াসিক| ৰতি  বৰ্ণৰদ্ধি নযুরিপুরত্বকষ্িকা য় 
* | মিতৃতনিকুঞ্ৰপৃত্ং'- মালৰ ভৈরব একতালী বৰ্ণধতি অক্লেশকেশবকুঞ্জয়তিলক ২র 
পাঠভেৱে 
মালৰগৌড় 
এ} মাহিকংচলিতা-** ছ্র্মঙত্া গৌড়কৃতি যতি প্রতিষ্ষ্ঠ মুগ্ধমধুসুম্বনহংসন্ীয় ৩র 
৮।  বিম্বতিন্মন, কৰ্ণাট  দেশাঙ্ক ৰা একজালী প্রতিনণ্ট হয়িবমত অশোকপরৰ ৰথ 
হেশাখ্য 


€২ 


২*। ৰিয়চিতচাট্ৰচন-- 


ৰ 


1234 88811381111)? 


১‘ 


১১শ 


৮ মহারাজ কুম্ভকৰ্ণ-পরিকল্পিত প্রীগীতপোবিন্দ প্ররন্ধ 


প্ৰবন্ধ জরদেষ কুত্তকর্ণ আয়েৰ কুম্ভকৰ্ণ কুম্ভকৰ্ণ 
প্রদত্ব প্রত প্রদত্ত প্রত প্রদত্ত 
রাগ রা তাল তাল প্রবন্ধ নাম 
২১ | মঞ্জুতয়কুপ্তা্ল-* দেশবয়াচী বয়াড়ী , ৰূপক — x 
পাঠতেছে 
সঃ বা 
আড়ৰ 
২» | রাধাব্যনত- ব্রাটা হত্তি 
রূপক  ফুস্মাভরণ 
প্রতিতান 
ক্রভাল ( দ্বিতীয় ভাল) 
ক্রিপুট 
জতগ্রতিনষ্ঠক 


$MM ge 


২৩। কিশলয় শয়ন তলে বিস্তাস একতাঁলী বৰ্ণৰতি যহ্ুরিপুমোধবিত্বাধরলীলা ১২শ 
প্ৰতিস্কাল 

২৪ । প্রত্যুহপুলাঙ্ুয়েণ'" x এ আয়মঙ্গল সরতারন্ত চশ্রহান ১২শ 

২% | ঘো্যালযমিত‘-‘ x বিজয়াসন্দ কামিনীহাস ১২শ 

২৬। বানাক্ষে (মায়াকে) x ২ জয়ী পোৌরুদ্রসপ্রেমবিনাস ১২শ 

২৭ । ত্তাপাটলপাণি--- x এ যতি কামানতুতাভিনসমুগ্না্ধলেখ| ১২শ 

২৮ ৷ কুক়ৰছুননদন,- রাষকিরী গো যতি আছি স্ত্ীতগীতান্বয ১২শ 


১১শ 


আচাৰ্য ষছুনাথ সরকার ' 
এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকার 


সুপরিণত বয়সে এতিছাসিক আচার্য ষছুনাথ সরকারের তিরোধান ভারতীয় ইতিহাস- 
চর্চার একটি যুগের অবসান । সমগ্র জীবনের নিরষচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ইতিহাস রচনার 
ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট কীতিসৌধ নির্মাণ করে গেলেন, আমরা তার এতই নিকটবর্তা যে 
সে কৃতিত্বের যথোচিত মূল্যায়ন বোধ করি ঠিক এই মুহূর্তে আমানের সাধ্যাতীত। তার 
প্রধান আলোচ্যবস্ত ছিল ভারতে মোগল শাসনের শেষ অধ্যায়। গবেষক-জীবনের 
প্রারস্তেই তিনি এই বিষয়টি নির্বাচন করেন এবং এই সংক্রান্ত তাঁর ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
মোগল লামবাজ্যের পতন পীর্ষক' শেষ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫* আীষ্টাৰ্দে ৷ 
উক্ত খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: _ 

শত atudy of ths Mughal Fimpire whioh I began wiih my India of Aurangseb; 
01) Topography ond Roads (printed in 1901), has come to an end with the 58100 
of thal empire whioh 18 the 501০০1055৩2 of the present volumes. The ovante of nearly 
halt ths reign of Shah Jahan and the whole of Aurangxib's are covered in my History of 
Aurangmb in fire volumase' with ৪ supplemasntiary work Shivaji and His Thnss. Then 


follows W. Irvine’s Later Mughals (1707-1788) in two volumes edited and continued by 
me, and lastly this Fall of the Mughal Empire (1788-1808) In four volumes.'' 


এতিহাসিক নিজেই এখানে তাঁর গবেষণার মূল ধারাটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। 
তীর রচিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ যদিও প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি 
আওরংজীবের রাজত্বকাল (এবং প্রসঙ্গত: শিবাজীর জীবনী ) এবং ১৮০৩ জরীষ্টাব পর্যন্ত 
আওরংজীব__ পরবর্তী মোগল সাম্রাজ্যবিযয়ক প্রন্থপ্ুলিই তার এঁতিহাসিক রচনার মধ্যে 
সৰ্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর দারা সম্পাদিত ও পৰিবৰ্ধিত উইলিয়ম আরভিন রচিত 75049 
৮9৯৪৪ শীৰ্ষক ছুই খণ্ড প্ৰন্থও এই ধারার অন্তকূক্তি। এ ক্ষেত্রে মূল রচনা তীর না 
হ’লেও সম্পাদনার 'কৃতিত্ব পূর্ণতার তাঁর । আর্ভিনের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি 
নৃতন অধ্যায় তাঁকে সংযোজন করতে হুয়েছে। সুতরাং বল! যেতে পারে বছুনাথের 
গবেষণাক্ষেত্ৰের দেশগত পরিধি সঙ্গগ্র তারতবর্ষ ও কালগত পরিধি জাওরংজীবের 
জন্ম ( ১৬১৮ আীটাব্দ ) থেকে ১৮০৩ প্ৰীষ্টাব্বে ইংরাঁজ ও দৌলতয়াও সিদ্ধিয়ার মধ্যে সম্পাদিত 


সর্জি অঞ্জনগী ওএর সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ । 
বছনাথের প্রধান গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর কিছু বিস্তারিত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে 
পারে। ১৯*১ শ্রীষ্টান্ছে গ্রকাশিত 78295 ০ 4%1০1%74+6 নামক গ্রন্থে তিনি মুখ্যতঃ 


মোগল শাসনকাঁলীন তারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ, রাজস্বসংক্রান্ত তথ্যাবলী, পথঘাট 
ইত্যাদি বিষয়ে বস্ধনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন । এ সম্পর্কে তাকে প্রধানত; ভিনখানি মূল 
ফার্সী আকরপ্রন্থ ব্যবহার করতে হয়েছিল) তা হ’ল যথাক্ৰমে সুজন রায় রচিত ‘খুলাসাতু-<- 


৯ বব এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকার < 


তওয়ারিখ+ ( রচনাকাল ১৬৯৫ থেকে ১৬৯৯ জীষ্টাব্দের মধ্যে ); রায় চতর মান কায়ৎ 
রচিত “চাহার্‌ গুলসান্‌” (রচনাকাল ১৭৫৯ খ্ষ্টান্ঘ)) এবং আওরংজীবের সঙ্গকালীন 
সরকারী য়াঅস্ববিৰরণ “ত্বর-উল্-আজল্)। কেবল মাত্র আওরংজীবের রাজত্বকালীন 
বিবরণই যহুনাথ এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নি। আকবরের রাকত্বকাল থেকে অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমার্য পর্যন্ত মোগলশাসনসংক্রান্ত বহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাঙ্ির সমাবেশ এবং আকবর 
ও আওয়ংজীবের যূপছয়ের তুলনামূলক আলোচনা গ্রস্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকা স্বন্ধপ প্রথম 
পাঁচটি অধ্যায়ে লেখক তার সংগৃহীত তথ্যার্গির স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় 
ভাগে খুলাসাতু-ৎ তওয়ারিখ+ এবং “চাহার্‌ গুলপান্, শীর্ষক ফার্সী গ্রস্থছয়ের অংশবিশেষের 
ইংরাজী অহ্বাদ সংযোজন করেছেন । ষোগল-যুগ সম্পর্কে পবেষণাকে ষদুনাথ আরও 
অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন তার পরবর্তী সুবিধ্যাত গ্রন্থ History of Aurangsib-s | 
পাচ খণ্ডে এই প্রস্থ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬১৮ এষ্টান্দ্ে আগুৱংজীবের 
জন্ম থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিবেক পর্যন্ত তাঁর জীবনের এবং ভারত-ইতিহাঁলের 
ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই ছুই-খ্ড মৃখ্যঅ্য সম্ৰাট শাহ জাহানের 
রাজত্বকালীন ইতিহাঁস। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসীম| তাঁর শেষ জীবনের গুরুতর পীড়া ও 
তার পুত্রষ্থের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সংঘর্ষের উদ্ধোগপর্ব। দ্বিতীয় খণ্ডের 
বিষয়বন্ধ উত্তরাধিকার যুদ্ধ, জাওরংজীবের বিজয়লাত ও সিংহাসনারোহণ। সুতরাং এই 
ছুটি খণ্ডকে সম্রাট আওরংজীবের শাসনকালীন ইতিহাসের ভূমিকাত্বরূপ মনে করা 
যেতে পারে । আওরংজীবের রাজসত্বকাল, পরবর্তী তিন ধণ্ডের মুখ্য জালোচ্যবস্ত। গ্রন্থকার 
এই যুগকে দু’তাগে ভাগ করেছেন : ১৬৫৮-১৬৮১ (যে সময়ে আওরংআীবের শাসন ছিল 
প্রধানতঃ উত্তর-ভারত-কেন্ত্রিক ); এবং ১৬৮১-১৭*৭ ( আওরংজীবের মৃত্যু অবধি রাজত্বের 
অবশিষ্ট কাল, যখন দক্ষিণভারত-সংক্ৰান্ধ সমন্তাগুলি প্রবল হয়ে দেখ! দেওয়ায় তাঁকে 
ছাক্ষিণাত্যেই বসবাস করতে হয় )। শেষ অংশকে এতিহাসিক আরও ছুটি 'তাগে বিভক্ত 
করেছেন £ ১৬৮১-১৬৮৯ ( যে কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিজাপুর, গোলকুঞ্জা 
এবং সাময়িকভাবে মারাঁঠা শক্তিকে দয় করে আঁওরংজীব সমগ্র হক্ষিণ তারতে নিজের 
আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ); এবং ১৬৮৯-১৭০৭ ( আগুৱরংজীবের শেষ 
জাঠারো বৎসরকাঁল, যখন তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিরাট মোগল লাতরাজ্যের 
ভাঙন স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল এবং পরিপূর্ণ বার্থতাবোধ নিয়েই সম্ৰাটকে পৃথিবী 
পরিত্যাগ করতে হল)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে যথাক্ৰমে, ছাঁওরংজীবের 
রাঁজত্বকালীন ভারত ইতিহাসের উপরিউক্ত অধ্যায়গুলির বিস্তারিত আলোচন| কর! 
হয়েছে । এই বিশাল প্রস্থ রচনা করবার অন্ত লেখককে নির্ভর করতে হয়েছে প্ৰধানতঃ 
বিভিন্ন তাষায় রচিত সমসাময়িক উপাদানের উপর। মোগল যুগের বাজভাষা ও 
, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাছিত্যিকভাষ! কাঁনীতে রচিত সমসাময়িক সৱকারী ও বেসরকারী 
ইতিবৃত্ত, ফরমান, চিঠিপত্র, দলিল, দন্তাবেজ ইত্যাদি তার রচনার প্রধান উপকরণ 


‘ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা ১ সা 


এর পরিমাণ বিপুল । ভারতবর্ধ ও ইউরোপের বহু স্থান থেকে বহু পরিলমে তাকে 
এ লমুছের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে হয়েছে। তা ছাড়া মারাঠী, হিন্দী, প্রাচীন রাজস্থানী, 
অসমীয়া, ফরাসী, পতু সীত ও ইংরাজী ভাষায় সঞ্চিত উপকরণও তাকে নান! স্থানে ব্যবছাঁর 
করতে হয়েছে। যোগল যুগের ইতিহাস আলোচনা-গ্রাসঙ্গে বহুনাথের দৃষ্টি ক্বতাবতঃ মারাঠা 
জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে বারাঠ। রাষ্ট্রীয় অভ্যুতখান ভারত-ইতিহাঁলের 
একটি প্রধান ঘটনা । যোগল-সারাঠা সংঘর্ষের মধ্য থেকেই মারাঠা রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং সেই 
অত্যুদয়ের বিচিত্র ইতিছাসের নায়ক আঁওরংজীবের অন্ততষ প্রধান প্রতিতন্বী শিবাজী। 
প্রসঙ্গত: তাই বছুনাখকে তার 58821 0/ 4৮1০5%08$৮-এ শিবাজী ও মারাঠা জাতীয় 
বিকাশ ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছিল। ভৌসনলেছের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত 
হয়েছে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেছে, শাহজাহানের ছাক্ষিপীত্য-নীতি এবং 
পিতার জীবদ্দশায় আঁওরংজীবের প্রথম বার দাক্ষিণাত্য শাসনের ( ১৬৩৬-১৬৪১ ) ইতিহাস 
বর্ণনাকালে। আওরংজীবের দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসলকালে ( ১৬৫২--১৬৫৭ ) 
শিবাজীর সঙ্গে মোগল রাষ্ট্রের প্রথম স্বল্লকালস্থায়ী সংঘর্ষ এবং সন্ধি ঘটে । প্রথম খণ্ডের 
একাদশ পরিচ্ছেদছে এর আলোচন! কর! হয়েছে'। কিন্তু এই বিরোধ হীৰ্ঘকালব্যাপী মোগল- 
মারাঠি সংঘর্ষের সুচনা মাত্ৰ শিবাজীর অভ্যত্থান, ষারাঠা রাষ্ট্রের সংগঠন, শত্তৃজীর শাসনে 
মারাঠা শক্তির অধোগতি এবং সাময়িক পতন প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচন! কর! হয়েছে 
উল্লিখিত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (প্রধানত: অধ্যায় ৩৯, ৪*, ৪৩, ৪৪ এবং ৪৮)। কিন্তু মারাঠা 
রাষ্ট্র সাময়িক ভাবে মোগল-কবলিত হলেও মায়াঠাশক্তি নিঃশেষিত হুল না। আওরংজীবকে 
জীবনের শেষ আঠীরে। বৎসর মারাঁঠা জাতির সংঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় এবং শেষ পৰ্যন্ত 
মারাঠাগণকে বশীভূত করবার আঁশ! মোগল রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল । স্বোগল- 
মারাঠ| সম্পর্কের এই অধ্যায়ের আলোচনা এতিছাসিক করেছেন History of Aurang- 
এর পঞ্চম ধণ্ডে.( অধ্যায় ৫৭, €১, ৫২, ৫৩, €৪, €€ এবং €৭ )। এই উপলক্ষ্যে মারাঠা 
ইতিহাসের থে সকল উপাদান তিনি সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করেছিলেন তার দ্বার! তিনি 
8৯808 and His Times শীৰ্ষক শিবাজীর একখানি '্বতন্র প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন । 
এর জন্ত তাঁকে সসামস্কিক ফাৰ্সী ইতিবৃত্ত, মারাঠী বখর্‌, শকাঁবলী ও কাগজপত্র, ডিঙ্গল 
(ব| প্রাচীন রাজস্থানী ) ভাষায় লিখিত পঞ্জাদি, সংস্কৃত ও হিন্দী কাব্যাি এবং ইংরেজী, 
ফরাসী ও পতুর্সীজ ভাষার রক্ষিত সমসাময়িক উপকরণের সাহাৰ্য নিতে হয়েছিল। 
History of Aurangsib-এর চতুৰ্থ খণ্ডের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিযয়বস্তর অনেকাংশে হিল 
থাকলেও শিবাজী ও সমসাময়িক মারাঠা ইতিহাল সম্পর্কিত প্রচুর অতিরিক্ত তথ্যের 
সমাৰেশ এতে কর! হয়েছে । বইখানিকে বছুনাখের প্রধান আলোচ্য মোগল ইতিহাসের 
ধারার অন্তর্গত বলেই মনে করা যায়। আওরংজীবের -মৃত্যুকাল (১৭%৭) থেকে 
নাছিরশাহের উত্তর-তারত অভিযান (১৭৩৯) পর্যন্ত মোগল লাযাজ্যের ক্র-অধোগতির' 
“ইতিবৃত্তের রচয়িতা বছুনাথ স্বয়ং নন। উইলিয়ম আর্ভিনের Later 71%77075 শীর্ষক 


টা আচাৰ্য ষ্‌হ্নাথ সরকার ৰ 


গ্রন্থের দুটি খণ্ডে এই যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রস্থরচনার সঙ্গে 
বছনাখের সম্পর্ক ধনিঠ। আর্ভিন্‌ তার রচনা সম্পূর্ণ কবে যেতে পারেন নি। তার 
পরিকল্পনা ছিল ১৭০৭ আীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের একটি 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচন। করবেন । কিন্ত ১৭৩৮ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের 
জন্ত তিনি তীর প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর নিজের ভাষায়--- 


‘With the ৫1250790055 of the Bayyid brothers the story atbains a sort of dramatio 
completeness and I decide to suspend at this point my oontributfons on the history of the 
Inter Mughals. There {s resson to believe that a completion of my original intention te 
beyond my remaining strength, I planned on too large a 20815 and 18 Is hardly likely 
now ;that ] ৪টা] be able ৯০ do much more....the first draft for the years 1791 to 1138 {s 
written....I have read and translated and made notes for another twenty ‘years ending 
about 1759 or 1760. The preliminary work for the period 1769-1808 has 008 been begun.” 
—Latar Mughals Vol. IT p. 101 footnote. 


তার লিখিত অংশের মবটুকুর পুনরালোচন| ও সংশোধন করে যাবার অবকাশও তিনি 
পান নি। সম্পাদক হিসাবে এ কাজ ষতুনাথকেই করতে হয়েছিল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে 
ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন-_ 


“His own oorrections stop with page 188 of his manuscript of the second part 01 
Muhammad Shab’s reign 1.8. February 1725 and from thia point to the last phass that 
he wrote (vis, p. 868, dealing with April 1756) the draft 18 unrovissd, inoom plete and with 
many things left doubtful for 10600 verifloation, correction and 00200166100 and rearrange- 
ment of the narrative and sifting of evidenoe. The laat porHlon requires considerable 
15000 on the editor's part. The narrative ts sketobed by Irvine has to be reconstructed, 
oompleted and oheoksd by a 0104৩ reference to the original, Persian souroes. Bessldes an 
entirely new class of dooumenta—the Marsthi letters and reports— which have 89৩0 light 
81005 1898 and which were unknown to Irvine, have ৮০ be woven into the text, because of 
the very importans part played by the Marathas in the affairs of the Delhi 0109 from 
1796 onwardu.— Later Mughals, Vol. I + 111, 


তাছাড়া নাদিরশাহের আক্রমণের বিবরণ (১৭৩৯) এই গ্রন্থের অস্তহূুক্ত করে 
আঁর্ত্তিনের রচনাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দেওয়ার কৃতিত্বও সম্পূর্ণ সম্পাদকের । দ্বিতীয় 
খণ্ডের একাদশ (নাদিরশাছের অত্যুখান ও ১৭৩৮ খ্রষ্টা্দে তারতের অবস্থা), দ্বাদশ 
( নাদ্বিরশাহের ভাবত আক্রমণ ) ও ভ্ৰয়োদ্বশ (নাদিরশাছের সাময়িক তাবে দ্রিল্লী অধিকার 
ও প্রত্যাবর্তন ) অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা । সুতরাং ষছুনাখ স্বয়ং Later 
Hu9hals গ্রন্থের লেখক না হলেও তাঁর নিজস্ব এতিহাসিক গবেধণাঁধারাঁর মধ্যে এর একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। নাদিরশাহের তারত-ত্যাগের কাল থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল 
শাসনের অবলুপ্তি পর্যন্ত চৌষটি বৎসরের ইতিহাস বছনাধের Fall of the Mughal 
18016 শীৰ্ষক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের বিষয়বন্ত। নািরশাহের প্রত্যাবর্তনের পরে 
মূহস্ম্বশাহ্রে রাজত্বের অবশিষ্ট ভাগ থেকে ( ১৭৩৯ ) দ্বিতীয় আলমগিরের সিংহাসনারোহণ 
কাল ( ১৭৫৪ ) পৰ্যন্ত ইতিহাস প্রথম খণ্ডে আলোচনা কর| হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে এই 
আলোচনা অগ্রসর হয়েছে নজীবউদ্দৌলার মৃত্যু এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ, আলমের দিল্লী 


৮ 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭ সংখ্য 


অধিকার ( আমুয়ারী ১৭৭২ ) পর্যন্ত ; তৃতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ ১৭৭২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
উত্তর-তারতে মহাদ্লী সিদ্ধিয়াব নেতৃত্বে মারাঠ| প্রতিপত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ 
আলমের রাজত্বকালীন ইতিহাস বিবৃত কর! হয়েছে; মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসল্ত,পের উপর 
ধাড়িয়ে ইংরেজ-মারাঠার লংগ্রাম, পরিশেষে ইংরেজ-শক্তির জয়লাভ এবং নামেমাভ মোগল 
সম্ৰাট দিতীয় শাহ আলমের ইংরেজের আশয় গ্রহণ (১৭৮৮-১৮*৩ ) শেষ খণ্ডের আলোচ্য 
বন্ধ। সমকালীন ফাসী ও মারাঠী বিবরণ, দলিলপত্রাদি, হিন্দী ইতিবৃত্তমূলক কাব্য 
এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রক্ষিত উপকরণের দাহাষ্যে এই বিরাট গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । 

মোগলযুগের শেষ ছুই শতাব্দীর ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যতীত ষছুনাথ আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ রচনা করেছেন ইংরাজী এবং বাংল! ভাষায় তার অনেকগুলি প্ৰবন্ধও নানা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সবের বিস্তারিত পরিচয় দেবার স্থান বর্তমান নিবন্ধে 
নেই এবং সম্ভবতঃ ভার প্রয়োজনও নেই। কেননা এতিহাঁসিক যছুনাঁথের সম্পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়া! বায় তাঁর উপরিকধিত মোগলযুগের শেষ অধ্যায় বিষয়ক গ্রস্থগুলিতে। তার 
অন্তান্ত রচনা তার প্রধান কীতির পরিপূরক এবং মুখ্যতঃ সেই হিসাবেই সেঞ্খলির 
সার্থকতা । কৌতৃছলী পাঠক স্বগাঁয় ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত যছুনাখের 
রচনাপদ্ধীতে এই সমূহের প্ৰায় পূৰ্ণাঙ্গ তালিকা পাঁবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় তার অন্তান্ত 
গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ পটভূমিকার উপর রচিত এঁতিহাসিক রচনা প্রায় কিছুই নেই। এপ্জলি 
প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল সন্দেহ নেই, কিন্তু এক্ষেত্ৰে গবেষণার প্রকৃতি তিম্ন। তাঁর 
অপ্রধান গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির মধ্যে ছুটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। কতগুলি মোপল-কাঁলীন 
ভারত ইতিহাসের কোনও একটি বিশেষ দ্বিকের উপর আলোকপাত করেছে ( যেমন 
মোগলশাসন সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থ Mughal Administration ; অথবা! মোগল ও 
ঙারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ স্মঠি Studies in Mughal India, Studies tn 
Aurangsib’s Reign এবং House 0f 97160, প্রভৃতি; অন্তপ্তলি সম্পূৰ্ণ 
তিন্পগোত্রের, প্রধানতঃ মূল এঁতিছাসিক উপাদানের প্রামাণ্য সংস্করণ বা অম্বাদ ( যেমন 
চৈতন্ত-চরিতামৃতের ইংরাজী অন্বাদ Chaitanya’s Life and Teachings; 
আঁওরংজীবের সমসাময়িক হাসিদ্উদ্দিন খা লিখিত ফার্সী গ্রন্থ আহ খম্‌-ই আলমপিরির 
প্রামাণ্য সংস্করণ এবং তার ইংরাজী অম্বা Anecdotes 0f Aurangsib  মুস্তাদ খা 
সংকলিত আঁওবংজীবের রাজত্বকালীন সমসাময়িক আকর গ্রন্থ মালির-ই-লম্পিরির 
ইংরাজী অমুবার ; পেশোয়া, সিদ্ধিয়া ও ভৌসল| দরবারের ইংরাজ বেসিডেণ্টগণ কর্তৃক 
প্রেরিত বিবরণের Poona Restdenoy 0077680146706 শীৰ্ষক সংস্করণের প্রথম অষ্টম 
ও চতুৰ্দশ খণ্ডের সম্পাদনা, ইত্যাদি )। তার প্রথম প্রস্থ 1726 of Aurangsibকেe 
এই শ্ৰেণীতে ফেলা যায় যদিও তিনি স্বয়ং তার মূল ইতিহাস-সাধনার ধারার মধ্যে তার 
স্থান নিৰ্দেশ করেছেন এই ছুই শ্রেণীর রচনার সংজ| নির্ধারণ করতে গেলে বলতে হয়, 


১ আচাৰ্য যহুনাথ সরকার ৰ 


প্রথমপ্তুলি তার মূল গবেষণা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের বা সহস্তারই বিশেষ আলোচনা; এবং 
দ্বিতীয় শ্ৰেণীয় গ্ৰন্থসমূহ ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতররূপে পুরাতদ্বের লক্ষণ-মণ্ডিত। 


ইতিহাস এবং পুরাঁতত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও মানবজ্ঞানের এই বিভাঁগন্ছয় অভিন্ন নয়। 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, ভার নির্বাচন, বিশ্লেষণ, কাঁলনির্ণর, সম্পাদন, তালিকাকরণ 
প্রভৃতি পুবাঁতত্ববিধের প্রধান উপজীব্য। কিন্ত এতিহাসিকের নিকট এই সকল প্রচেষ্টা 
নিজ উদ্দেশ্তপিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্ৰ । পুরাতত্ববিদ্দের কান যেখানে শেষ, বলা 
যেতে পারে, তার কর্তব্যের সেখানে আরস্ত। স্ব-নি্বাচিত দেশকালের অন্তর্গত জাগতিক 
ঘটনাপুঞ্জকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমষ্টি হিসাবে বিচার না করে, 
সেখুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটি পারম্পরিক যোগস্থত্র ও একটি কার্ধকারণশৃঙ্খলা 
আবিষ্কারের চেষ্টাই এভিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। কোন্‌ দৃ্টিতজী বা যুক্তিক্রম এই 
উদ্দেশ্তসাধনের সৰ্বোত্তম উপায়, লে প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে কিন্তু মূল লক্ষ্যের 
প্রকৃতি সম্পর্কে হতভেদের অবকাশ অল্প । সুতরাং জানচর্চার এই ছুই ক্ষেত্রেই পরিশ্ৰষ ও 
সননশীলভার প্রয়োজন অত্যধিক হলেও এঁতিহাসিকের পক্ষে উন্নততর বিচাববুদ্ধি এবং 
গতীরতর অন্তরূষ্টি যে নিতাস্ত অপরিহার্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি, ইতিহাস 
বন্ধনির্তব বলেই, তার পক্ষে পুরাতত্বের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হওয়| অসম্ভব । বন্ধপরিচয়ে 
এতটুকু ছিক্র থাকলে যে কোনও এঁতিহাসিকের কীত্তির বনিয়াদ শিখিল হয়ে পড়তে বাধ্য। 
তাই দেখা যায় তাদের ইতিহাস-সাধনা আর্ত করবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
এঁতিহাসিককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের পুবাতত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে রত হতে হয়েছে, সে 
কাজে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকুক আর নাই ধাকুক। পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় 
তারতে এ প্রয়োজন আরও অধিক এই অন্ত বে স্বতন্তৰভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতত্ব 
উদ্ধার ও আলোচনার কাজে জামাদের ছেশ ব্দপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর । যহুনাঘ ও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তার আজীবন ইতিহাস-সাধনার পাশাপাশি পুরাতত্বালোচনার 
সমান্তরাল ধারাটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই কাজের হুন্মহতা৷ সম্পর্কে তাঁর 
প্রথম গ্রন্থ The India of 4urangsib এর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন ত! উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে। | _ 


“phe path of the Indian antiqusrian 185 morsover beset with peculiar diffleultios, Jt 
is seldom that the requfsite materials ars all sooessible to him. He has to ॥৩৪৯]৫৩ the texis 
of His authoritles, few of whiob have been printed and fewer still edited, 175 15 srpected 
to correct and identify wrongly spelt proper names though he has often no seoond manus 
oript to collate with the one 15108 before him. Then again he can expest very little help 
{rom brotber-asntiquarians because the field Is Iarge and the labourers few. Paniits and 
Maulavis are of little 5815৮৮0০ ০০০৪ in throwing light on the grammar or explaining 
the probable meaning of the text. They are ignorant of historical orltioiam ; the 0808] 
materials on which thes antiquarisn works being obscure books and not olnasios, they are 
never studied as text-books or even read for pleasure by our Pandits and Maulavis. The 
historical piudent {In Indis is thrown aimost on bis own resouroes....To ০0% periscton, 


টং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা! 


In guch & branch of study {s hardly mors reasonable than to ask & goldsmith to 815 & 
proof of his 07016510108] sidll by prospecting for gold, digging the mine ertracting and 
refining the ore and then msking the ornament."—p. tx. 


গবেষক জীবনেব আরে এই বিপুল বাধার সন্মুখীন তাঁকে স্বয়ং হতে হয়েছিল বলেই 
তিনি ইতিহাসের সছিত আজীবন অবিশ্ৰাম পুরাবৃত্তেব চর্চাও করে পিয়েছেন। পুবাঁতাত্বিক 
রূপে তার কীতির পরিমাণ নি:সন্দেহে বিপুল। কিন্তু তা সত্বেও একধা বলা চলে, ষচুনাথের 
স্বাভাবিক প্রবণতা পুরাতত্বের প্রতি নয়, ইতিহাসের প্রতি। তাঁব প্রতিভাব সার্থকতম 
পরিচয় বহন করছে তার এঁতিহাঁসিক রচনাবলী । ইতিহান-দাধনার কীঙ্ডিসৌধ নির্মাণে 
সহায়ক ক্ূপেই তীর নিকট পুরাবৃত্বের মূল্য । পুরাতাত্বিক হিসাবে তার সমকক্ষ যা তার 
অপেক্ষা! বৃহভব প্রত্ডিত হয়তো তাঁর সমকাঁলে বিরল নন। কিন্তু নিজক্ষেত&ে এঁতিহাসিক 
হিসাবে তিনি অগ্রাতিদ্বন্বী। 

বছুনাথের প্রধান ইতিহাস গ্ৰন্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আঁমবা যা পাই তা হল 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের তারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহান। আঁওরংআীৰ 
থেকে দ্বিতীয় শাহ, আলম পর্যন্ত মোগল রাষ্ট্র বিবর্তনকে কেঙ্জ করেই তার মূল রচনার 
কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত; সপ্তদশ শতকেব প্রধার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের 
আরভকাল পর্যন্ত মারাঠা শক্তির উত্থান পতনের ইতিহাসও এই আলোচনার অন্তর্ত ক্ত। 
দিল্লী রাজনীতির আলোচন! প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে, আঞ্চলিক ইতিহাস 
আলোচনার সীমা লেখক কোনও খানে তার অধিক সম্প্রসারিত করেন নি। আওরংজীবের 
সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই প্রশালীর প্রয়োগ তার পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য 
হয়নি, কেননা তখন পর্য্যন্ত মোগল শাঁদনতাঙ্জিক এক্য সারা দেশে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু 
আওরংজীবের পরবর্তীকালে, বিশেষত: অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষার্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবন্ধন প্রায় 
অবলুধ হওয়াতে ভারতবর্ষ কতগুলি বিবদমান স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শক্তির সমষ্টিতে পরিণত 
হয়। এই বাষ্্রীয় এক্যবিহীন যুগের ধারাবাছিক ইতিহাস প্রণয়নেও যে উপরিউক্ত 
পরিকল্পনা ও রচনাপদ্ধতি; কত সাৰ্থকভাবে অহুসরণ করা যেতে পারে Fall of 
the Mughal Empire গ্রন্থে বছুনাথ তা দেখিয়েছেন। আলোচনার মূল সুত্ৰটিকে 
অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্তুতিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে তার নিজের উক্তি 
উদ্ধৃত কর! যেতে পাবে 


15000 a long wurvey always on the bess of origins] souroeg 10 many 1806708856৮ could 
be completed only by the rigid exclusion of those provinces of Indis which had broken 
away {from ths Mughal Empire and also by ignoring events nol directly related to the 
1886 of that আচ such as the Anglo French rivalry for the domination 01 India and 
the dynastic struggles {In the provinces that had renounced the suxerainty of Dalbl.” 


মুখ্যত: দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে বসে নিজ রচনা-পরিধিকে এই ভাবে সীমাবদ্ধ 
না করে এতিহাঁসিকের গত্যস্তর ছিলন|। অন্তথা প্রতিপদ্রে দিশাহারা। হয়ে প্রাদেশিক 
ইতিহাসের খুটিনাটির মধ্যে মঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্ক| ছিল। পরিকল্পনার এই সামঞ্জশ্কবোধ 


bi) bi আচাধ যদুনাথ সরকার ld 


ও সংযম এঁতিহাসিক হিসাবে বছুনাখের বিশেষত্ব অষ্টাদশ শতকীয় ভারতবর্ষের নৈরাজ্য 
ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূল সুত্র আছে এবং ত! অবলম্বন করে 
ষে সমগ্র দেশের প্রামাণ্য রাষ্ট্ৰনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যদুনাধই প্রথম তা 
দেখালেন। অথচ সমপ্ৰভাবে তার রচনা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের বিতিন্ন 
অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপর যে পরিমাণ আলোকপাত করেছে তা বিস্ময়কর । 
আওরংজীবের রাজ্ত্বকালীন উত্তর তাবতে রাজপুতানা, পঞ্জাব গুজরাত কাশ্মীর বাঙলা 
আসাম, সধ্যতারতের মালোয়া বুন্দেলখণ্ড গণ্ডোয়ান|, দক্ষিণভারতের বিজ্বাপুব গোলকোগ্ডা 
এবং মারাঠা সাত্রাজ্যের অস্তভূ ক্র বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস তার দানে সমৃদ্ধ। অষ্টাদশ 
শতকের মোগল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচন! প্রসঙ্গেও বাঙল| বিহার উড়িস্তা অযোধ্যা, 
রোহিলখণ্ড, তযতপুর রাজপুতান! পঞ্জাব মালোয়| বিভিন্ন মারাঠ| রাষ্ট্র প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সম্পর্কে তিনি ষে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন কবেছেন তা পরবর্তী গবেষকগণের কাজের 
বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যছুনাধ সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক সহায়তা এবং তার গ্রন্থ থেকে 
অমুপ্রেরপী না পেলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকীয় প্ৰাদেশিক ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার 
গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়ে পড়তো, একথ| মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় 
এতিহাঁসিকগণের মধ্যে সামরিক ইতিহাসের ব্চয়িত| হিসাবেও বদুনাথ অধিতীয়। তার 
পূর্ববর্তী এঁতিছাসিকগণও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, কিন্ত তা পড়লে মনে হয় সেটুকু যেন তাদের 
রচনাশ্ন অবাস্তব তথ্য, সে বিবরণ বাদ দ্বিয়ে কেবলমাত্ৰ যুদ্ধের তারিখ ও ফলাফল উল্লেখ করে 
দিলেও মূল রচনার অঙ্গহানি ঘটতে না । কিনব রাষ্ট্ৰশক্তির অভ্যুত্থান বিবর্তন ও অবক্ষয়ের 
সঙ্গে যুদ্ধের যে পূঢ় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সে তত্ব এদেশে যদুনাখের রচনাতে প্রথম সুস্পষ্ট- 
ভাবে পাওয়া গেল। সামরিক ইতিহাসে তার গভীর পাণ্ডিত্যই এর একমাত্ৰ কারণ নয়। 
এঁতিহাসিক ঘটনা-মআোতের চলমান প্রবাহের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ সাষঙ্জশ্ত বিধান করে তিনি 
যুদ্ধ বিবরণ এমন সুকৌশলে বিস্তম্ত করেছেন, যে তা তার সমগ্র রচনাকে বিন্দুমাত্ৰ তারাক্রান্ত 
না করে, রাষ্ট্র ইতিহাসকে নৃতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে তুলেছে । উদ্বাহরণস্বন্মপ তার রচনা 
থেকে সুবিখ্যাত তৃতীয় পাশিপথের যুদ্ধের বিবরপটিকে বেছে নেওয়া যেতে পায়ে Fall of 
the Mughal Empire vol. 482. 998-879 | ভারতবর্ষের আধুনিক এঁতিছাদিক সাহিত্যে 
এর তুলনা নেই ৷ অন্তত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰ পরিমর বর্ণনাতেও এ বিষয়ে তার স্বকীয়তার ছাপ 
সুষ্পষ্ট, যথা ১৬৫৮ গ্রী্টাবের ধর্মাত ও সামুগড়ের যুদ্ধ_Hestory of Aurangzib, vol. tt 
0. 948-71; 881-405; ১৬৫৯ ধীষ্টাব্দের খাজোয়ার যুদ্ধ এবং দেওরাইএর যুদ্ধ_1bi৭ 
10, 470-96 ; 907-17) ; ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজ্টদ্দোল! কর্তৃক কলিকাতা অধিকারকল্দে 
ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ_History of Bengal, Dacca University, vol. 4$ pp. 479-16; 
১৭৫৭ শ্রষ্টান্বের হুবিধ্যাত পলাশীর যুদ্ধ_1১i৫ 72. 487-97, ইত্যাদি । ভারতবর্ষের 
একটি স্বতন্ত্ৰ ধারাবাহিক নামবরিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা বছুনাখের ছিল এবং 
Military History of India শীর্ষক এর কয়েকটি অধ্যায় Hindusthan Standard. 


ণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ সংখ্য 


পত্রিকায় প্রকাশিত ও হয়েছিল। এই গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলে যুদ্ধবিদ্ার 
ইতিহাস নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হত। | 

রচনার সর্বভোমূধী মূলাছগতা এঁতিহাসিক ছিসাবে বহুনাখের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য । 
এঁতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির পুদ্থান্পুঙ্ধ বিচারবিশ্লেষণপূৰ্বক 
তথ্য নিহাশন। এই কাজে তাঁকে সাধারণত: ছুটি বড় বাঁধা অতিক্রম করতে হয়, তাঁর 
একটি বাহ্‌, অপবটি আত্যন্তরীণ। প্রথমতঃ নানা ভাবার আধাবে সঞ্চিত উপকরণপ্তলিকে 
আয়ত্ত করতে হলে গভীর ও ব্যাপক ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন ৷ ভারতবর্ষে ইতিহাস সম্পর্কে 
এ কথা তো বিশেষতাবেই প্রযোজ্য, কেননা ভাবত লর্বযুগেই বহুভাষার দেশ। দ্বিতীয়তঃ 
মূল উপাদান হতে আহত তথ্যপুঞ্জ পূর্ণমাত্রায় আমাদের মনোগত সংস্কার বিশ্বাসাদির 
অনুকূল না হ'তেও পারে; সে ক্ষেত্রে সেগুলিকে বর্জন করে তথ্যের সাক্ষ্য অচ্যায়ী লত্যপথে 
চলবার অস্ত যে অনোবলের প্রয়োজন, অল্পসংখ্যক লোঁকেরই তা আছে। বছুনাথ এই ছুটি 
বাধাই সম্পূর্ণ অতিক্ৰম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার ভাবাজ্ঞান ছিল স্থবিস্তীর্ব এবং 
মন ছিল সংস্কারবঞ্জিত নির্মম সত্য-সন্ধানী। নিজের গবেষণার অন্ন, ফার্সাঁ, মারাঠী, 
প্রাচীন রাজ্স্থানী, অসমীয়া, কিঞ্চিৎ সংস্কৃত, ইংরান্দী, ফরাসী ও পতু গীদ ভাষায় রক্ষিত 
মূল উপাদান পাঠ করে তিনি নিজেকে প্রস্তত করেছিলেন, অনুবাদ বা অমুবাদের অমুবাদ 
নিয়ে কারবার করেন নি। এতগুলি ভাঁষা্দায়ত্ত করবার জন্য তাঁকে কি কঠোর পরিশ্রম 
করতে হয়েছিল তা সহজেই অমুমের। বস্তুতঃ এ যুগে ভারতীয় এতিহাপিকগণের মধ্যে 
এমন অক্লান্ত সাধনায় নিজেকে গবেষণাকাৰ্ধের অস্ত প্রস্থত করবার দৃষ্টান্ত বোধ করি দ্বিতীয় 
নেই। তেমনি পরিশ্রমলন্ধ তথ্য ব্যবহার করবার সময়ে তিনি যে কঠোর আপসহীন 
সত্যামুসদ্ধিংসার পরিচয় দিয়েছেন তাও অতুলনীয় । ভাঁবাবেগ, পূর্বসংস্কার প্রভৃতি কিছুই 
তার নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। এ বিষয়ে নিজধত তিনি একটি 
বাঙলা প্রবন্ধে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: “এ দেশে সবচেয়ে বেঙ্স আবশ্যক মনের 
উম্মুক্ততা, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের সমস্ত সংস্কারগুলি বর্জন করিয়া একেবারে সাদাসিদা মন লইয়। 
অতীতের ঘটনাগুলির সত্যত্তর্প বাছির করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার অন্ত সমাজের 
লমঘ্ভ দণ্ড ভোগ করিবার জন্তু প্রস্তুত হুওয়া”।১ তাঁর এই নির্তাক সত্যাম্সন্ধান এদেশে 
অনেকের সংস্কারে আঘাত করেছে এবং ফলে অনেক সময়ে তাকে বিজ্ধপ সমালোচনার 
সম্থুধীন হতে হয়েছে। মুসলমান পত্তিতমহল থেকে ইসলাম--বিবোধিত| ও মহারাষ্রী 
এতিহাসিকম্রগ্ুলী থেকে মোগল-পক্ষপাঁভিত্বের অভিযোগ যুগপৎ, তার বিরুদ্ধে উঠেছে, 
তিনি বিচলিত হন নি। জাতীয় আম্দোলন-জনিত ভাবাবেগের জোয়ারে যধন অযোগ্য 
ওঁতিহাসিক চর্লিত্ৰসমূহকে সহাপুরুষের প্রাপ্য সন্মান দেওয়া ঢেউ উঠেছিল, যদুনাধ তাঁর 
কঠোর প্রতিবাদ করেন। প্রতাপান্গিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করতে 


_ ১, ইতিহাস এক মহাছেশশ- ইতিহাস, প্ৰথম ব্‌, প্রথম সংখ্যা পৃ. * 


< ঘৰ্য আচার্য যনুনাথ সরকার ত 


তার দ্বিধাবোধ দেখা যায় নি। সিরাঁজউদ্দোলাকে দ্বেশগ্রেমিক নায়ক ঘোষণা 
করবার জন্ত সুভাযচঙ্গের উপর তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। কল্ছপের মতে আদৰ্শ 
এতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হবে অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক অম্রাগ বিবদ্রিত। এই আদর্শের 
পূৰ্ণ রূপায়ন মাহুষে সম্ভব কিনা সন্দেহ, কিন্তু সাছ্য নিজ সাধনায় এর কতটা নিকটবর্তী 
হতে পারে যছুনাথ তার উদ্বাহরণ। 

বছুনাথের এঁতিছাঁসিক গবেষণার আব একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার তৌগোঁলিক 
তথ্য-নিষ্ঠা। কেবলমাত্ৰ পুখিগত বিস্তার একটি দেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যে অসম্ভব 
তা তিনি মর্মে মর্মে অম্ুতব করেছিলেন। তাই বস্ধপরিচয় সম্পূর্ণ করবার অন্ত তিনি বলিত 
ঘটনাস্থলসমূহ পরিদর্শন করবার সুষোগ কখনও ত্যাগ করেন নি। সমগ্ৰ দেশের ভূমংস্থান 
সম্পর্কে এত গতীর জান এ যুগে অন্ত কোনও তারতীয় এতিহাসিকের মধ্যে প্রায় দেখা 
যায় না। ভৌগোলিক তথ্যের সামান্ততস খুঁটিনাটিও তার অবহেলার বন্ধ ছিল না 
এবং আকরপগ্রন্থে উল্লিখিত ক্ষুতষ গ্রামটিবও অবস্থান নির্ণয়ে তার একান্ত আগ্রহ ও 
অধ্যবসায় দেখা যেত । এই সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ দেশ-পরিচয়ের ফলেই তার রচিত ইতিহাস 
এত বাস্তব ও জীবদ্ধ হয়ে উঠেছে । তৌগোলিক জানের সর্বাধিক নিপুণ ব্যবহার তিনি 
করেছেন তাঁর যুদ্ধবর্ণনায়, যায় ফলে উতয় পক্ষের সৈগ্যসংস্থান ও সৈল্ত চালনার প্রতিটি 
ধাপ যেন পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। জনৈক ফরাসী মনীষী বলেছিলেন, 
গবেষণার বিষয়বস্ধ সম্পর্কে (প্রত্যক্ষ না দেখে )দুর থেকে কাত করতে গেলে কখনও 
কখনও গ্রস্থাপারকে দেশ বলে ভুল করবার আশঙ্কা থাকে ( 4 travailler loin de 
10019 de ses e’tudes on risque de prendre 00910091018 une 1১191105160 09 
pour Pequivalent 07) Pays )| যদুনাখ সে কুল করেন নি । 

ধছুনাখের এঁতিহাসিক রচনার বিশিষ্ট সম্পদ তার অসামান্য প্রসাদপ্ুণের কথা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে বৰ্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ খেকে যাবে। সারবত্তা ও 
প্রাপবতার এহন মণিকাঞ্চন সংযোগ এ যুগে অস্ত কোনও ভারতীয় এঁতিহাসিকের 
লিখনশৈলীতে দেখা যায় না। বাঙলা তাষার দুর্ভাগ্যবশত: তার প্রধান প্ৰস্থনমূহ 
ইংরাঁজীতে রচিত (যদিও তার সমগ্ৰ বাঙলার রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়!) 
সুতরাং রচনারীতি বলতে আমাদের প্রধানতঃ তার ইংরাজী রচন্ারীতিরই বিচার করতে 
হবে। তিনি ইংরাজী তাষ| ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, পরবর্তাকালে সে বিষয়ে 
অধ্যাপনাও করেছেন। এই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা! বৃখা যায় নি, প্রকাশতন্দীর চঙ্ৎকা িত্বছেতু 
তার রচিত ইতিহাস, স্বরূপ অবিকৃত রেখেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে । এ কথা আমাদের 
দেশের অতি ছল্পসংখ্যক এতিহাসিকের রচনা সম্পর্কেই বল! যায়। তথ্যের ভারে এদের 
অনেকেয়ই রচনা নীরস এবং মস্থরপতি। কিন্তু এবিষয়ে বছুনাঁথ ছিলেন সজাগ শিল্পী। 


১. এ বিষয়ে বুনাখের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে তুলনীয় অধ্যাপক হেমচজ রায় চৌধুরী । তার প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ভৌগোলিক তথ্য বথেষ্ট সন্মান পেরেছে। 





ৰু সাহিত্য-পরিষত্ পত্ৰিকা সস সংখ্যা 


তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসকে প্রকাশভঙ্গীর এশ্বর্ধে সাহিত্যিক মহিমমণ্ডিত করে তুলবায় 
পূর্ব পর্যন্ত তিনি কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। জারির রগরগে? 
গুরুপত্ভীর রচনাপ্রণালী তার মনঃপুত ছিল না। 

এতিহাসিক হিসাবে বহুনাথের কীত্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বাবে মাঝে হয়ে থাকে বে 
তিনি আজীবন কেবলমাত্ৰ রাঁজবৃত্বাস্ত ও রপবৃত্তাত্ত আশ্রয় করে ইতিহাস সাধন! করে 
গিয়েছেন, লগ্তবশ ও অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস 
আলোচনা করেন নি। আপাতদৃষ্টতে এই অভিযোগ সত্য বলে মনে ছলেও এ বিষয়ে 
কয়েকটি কখা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অভিযোগটি খণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰসুত। 
কোনও মনীষীর আজীবন সাধনার ফলে আমরা কি পেয়েছি সেইটুকুই বড় কথা, কি পাই নি 
তার হিলাব মিলানে| বোধ হয় সব সময়েই খানিকটা নিরর্থক। যছুনাথ সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতাবীর তাঁরতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস এত সবিস্তারে এবং নিখুত 
ভাবে আলোচনা করেছেন যে, পরবর্তী গবেষকগণের সেক্ষেত্রে আর বিশেষ কিছু করবার 
নেই। অ! ভিন্ন তিনি পুরাতাত্বিক হিসাবে গত অর্ধশতান্বী যাবৎ ভারতীয় মধ্যযুগের 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, অঙ্থবাদ, আলোচনা ইত্যাদি কাজের দ্বারা তবিস্তৎ 
এতিহাপিকের প্ৰাথমিক অস্থবিধা দুর করে গবেষণার পথ যে ভাবে সগৰ করে দিয়েছেন, তা 
আর কারও পক্ষে সভব ছিল না। এক জীবনের পক্ষে এ যে কি বিরাট দান তা ধারণ! 
করাও লকলের পক্ষে সম্ভব নয়! তিনি নিজে তার কীতির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন এবং এ বিষয়ে তার Fall of the তি 171/9%5 গ্রন্থের শেষ খণ্ডের ভূমিকায় 


স্পষ্ট বলেছেন--- 
11, more serious defeob is that social and economio history of this long ৪০৮০] of time 
haa been orowded out of 81018 present series...’ 


সমাজতত্ব, নৃতত্ব, অর্থনৈতিক তথ্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগীয় তথ্য সমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি আধুনিক জগতে ক্রমশঃ 
সমাদৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তার বথেষ্ট জান ও শ্রদ্ধা-ছিল। বাংলা তাযায় এই শ্রেণীর একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা লীনীছাররঞ্জন রায়-প্রশীত ‘বাঙালীর ইতিহাস’ সীৰ্যক প্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি গ্রন্থকায়ের অভিনব উদ্ভমকে যে উচ্ফৃদিত অতিনন্দন আপন করেছেন, তা তার 
উদার সনের প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক | স্বীয্ন সাধনার দ্বারা তিনি এই ছুই শতাবীর 
রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ ক্লপ উদ্ধাটিত করে এই জাতীয় অন্তান্ত গবেষণার ভিত্তিভূমি 
প্রত্ধত করে গিয়েছেন এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। = 

বছুনাথকে অনেক সময়ে ইংরেজ এঁতিহাসিক গিবনের সঙ্গে তুলনা কয়| হয়ে ধাকে। 
এই তুলনা স্বভাবতঃ মনে আসে এই অস্ত যে, গিবন ও যছুনাঁথ সুজনেই বিভিন্ন কালের ছুটি 
বিয়াট নাাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেছেন । কিন্ত একটু চিন্তা করলে বোবা যাবে 
নিজ নিজ বিযয়বস্ধ সম্পর্কে এই ছুই মহ! এতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য ছিল। 
‘গিবন ছিলেন প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত এবং রোমক সাজজাজ্য তাঁর 


৬* বর্ষ আচার্য ফছুনাথ সরকার , ৮ 


নিকটে ছিল মানব-সত্যতার এক মহান কীতি (solid fabric of human greatness) | 
কি তাবে নান! প্রতিকূল ও বর্বর শক্তির আঘাতে এবং প্রীইধর্মের ক্রমবিস্তারমান প্রভাবের 
ফলে, এই গৌরবমন়্ হুটি ধ্বংস ছুয়ে গেল তাই ছিল তার আলোচ্য বিষয়। নিজের রচিত 
ইতিহসি সম্পর্কে তাই তিনি বলতে পেরেছেন, *[ have described the trinmph of 
barbarism and religion.” কিঙ্ক মোগল লাবাজ্য ও হোঁপল যুগ সম্পর্কে ষহুনাথের 
এই সম্দ্ধ মনোতাব ছিল না। কর্ণাটকের রাজ! শীর্ষ রায়ালের সঙ্গে শাহজাহান ও 
আগুৱংজীবের শঠতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনা প্রসঞ্জে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 

‘To thes historian whose eyes are not 02184 by the 0৮০০০ Throne, thes Taj Mabal 
and other exrampliss of outward glittar, this opisode (with many others of the same kind) 
8 8: 
Bngland's 50552511080, ১ 

মধ্যযুগে ভারতে স্থাপিত ইসলামী রাষ্ট্র এদেশকে উত্তরোত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অধঃপতনের পথে পরিচালিত করেছে, এই ছিল তীর সুচিন্তিত অতিষত।* 
অগুরংজীবের চরিত্রে নানা প্রশংসনীয় গুণ থাকা সত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু : 
সত্যতার প্রতীক রূপে ইতিহাসে তার আবিৰ্ভাব । কালের লোতকে রুদ্ধ করবার জন্তু তাঁর 
অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্যে হুয়তো বা ট্র্যাজেডির মহনীয়ত| আছে, কিন্ত শোচনীয় ব্যর্থতা তার 
অনিবার্য পরিণতি । তার পর? মধ্যযুগের তমিশ্রার জঅবসানে নৃতন যুগের গ্রতাতকেও 
অভিনন্দন জানিয়েছেন এতিহাপিক তাঁর ইতিহাসের সর্বশেষ খণ্ডে । তানতে ব্রিটাশ-শক্ষির 
অত্যুদয়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালাম বটে, কিন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সোনার কাঠির স্পর্শে মনের মুক্তি ঘটল সেটাই বড় কথা। ব্রিটীশ-শাসিত তারতে উনবিংশ 
শতকে আসাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের সক 7811 of the Mughal Empire. Vol. 
IV PP. 846-50 | হ্গৃতরাং সহজেই বোঝা বায় প্রাচীন রোমানগণের কীতি সম্পর্কে গিবনের 
যেমন সশলরন্ধ উচ্ছাস ছিল,* মোগলযুগ সম্পর্কে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাবোধের অধিকারী যতুনাথ 

ক! মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যচুনাথের উপরিউক্ত মূল সিদ্ধান্ত যুক্তিপ্রাহ 
₹কি না সে আলোচনার বর্তমানে কোনও প্রস্বোজন'নেই। তারতবর্ষে ইসলামীয় সত্যতা ও 
সংস্কৃতির ওতিছাসিক অতিব্যক্তির ফলে লাভ ব| ক্ষতি কোনটির পরিমাণ বেশী হয়েছে, সে 
সম্পর্কে তিক মত এবং আলোচনা প্রণালীর অস্তিত্ব আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকৰে। এই 
প্রসঙ্গে আমাদের শুধু যনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিষয়ৰদ্বর বান্ধ সাদৃশ্তের উপর 
নিৰ্ভয় করে গিবন এবং যছুনাখের উদ্দেস্ত'ও দৃষ্টিভঙ্গীয় তুলনা করলে উত্তরের কীতিকেই ভূল 
বোববার সম্ভাবনা! থাকে । 


টু ৰ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


১, Hirntory of Aurangub 115 p. 296. a ন 
ই History of & ৪0851 1815 00 348-79 ; ক pp. 186-9 
ও. ‘ My tenper is nol very susceptible of of enthusiasm and the enthusiasm which I do 
nok feel, I have ever soornsd to 55০৮ Bui..I oan never 2০ ১818 
৩2080. whish agitated my roind as I 50000788506 entered the eternal দেখি,’ — Gibbon 
Misxcallaneons Worke— rol. {, pp. 194-96. la 


৯ 


আচার্য্য যছুনাথের বাংলা রচনাবলী 

বজীক্ব-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আচার্য যতুনাথের ‘অষ্টসপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্তি উপলক্ষে 
সম্বন্ধন|)-কালে ব্রজেজ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “আচার্য্য শ্রীধছনাথ সরকার- সংক্ষিপ্ত জীবনী, 
রচনাপঞ্ধী ও মানপত্র” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)। এই 
পুণ্তিকাম্ন প্রকাশিত বাংলা রচনাপন্বী পূর্ণতর করিয়া শীযোগেশচজ্জ বাগল, পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত Sir Jadunath Sarkar Commemoration 
Volume এর প্রথম ভাগে (১৯৫৭) প্রকাশ করেন, ইহাতে ১৬৬০ পর্যন্ত প্রকাশিত 
রচনাদির তালিকা যোগ হইয়াছে। “ইতিহাস” পত্রের অষ্টম খণ্ডের চতুৰ্থ সংখ্যায় রজেজ্জনাখ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রচনাপঞ্জী পুনমূত্রিত হইয়াছে, ইতিছাস’-পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর 
লুচী তাহাতে যুক্ত ছইয়াছে। বৰ্তমান স্থচী এই তিনটির সুচীর সমাহার ; অপিচ, 
শ্ৰীসনতৎকুমার্ গুপ্ত ইতিপূর্বে অচলিখিত কয়েকটি ০০ 
পত্ৰিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য-পরিবৎ-পত্সিকা। | 


রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকা = 
১. পাটনার কখা। ১৩২৩, যঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে পঠিত 
. ৰক্তা। পৃ. ১৬। j | 
* ২, _২৫ বাধিক বঙ্গছ্বেশীয় কারস্থ লতা ও সম্মেলন | _ ১৩৩৪, পৃ. ৮ 
৩, শিবাঁজী। .(নতেম্বর ১৯২৯ )। পৃ. ২৬৪, 
৪.. মারাঠ| জাতীয় বিকাশ ( সবল কাছিনী )। আধা ১৩৪৩ ( ইং ১৯৬৬ )। পৃ. ৪৮ 
- সুচী : মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মাৰাঠা ইতিহাসের ধারা, 
ূ মহারাষ্ট্র সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের ক্লাছিনী । তব - 
৫, ত! ১৫৭, পৃ । ANA 
‘অন্পাঘিত গ্রন্থ 
লিয়ার-উল্‌-মুতাখ খরীন্‌ : ক গৌর দি কারক ১০৯২ (ইং ১৯১৪ )। 
৷ পৃ. ৪০ (অসশপূৰ্ণ)।  - রা 3 এ 


সাষরিকপঞ্জে প্রকাশিত রচনা 


১৩০২ বৈশাখ ‘হুহৃদ্‌’ , হরিত্বার ও কুম্ভযেল| ৮১ বৎসর পূর্বে” _ | 
১৩১১ কান্তিক . প্রবাসী? : আওরাঙ্গজিবের আদি লীলা | 


১৩১২ আযাচ় নিষনূর, সাধু-ৰচন 


১৩১৩ 


১৩১৪ 


১৩১৫ 


১৩১৬ 


১৩১৭ 


১৩২৪ 


১৩২৬ 


১৩২৯ 


১৩৩০ 


১৩৩৭ 
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সাহিত্য-পরিষত্-পত্ৰিক। ৮৯৬ 


কার্তিক প্রবাসী? 
নিদ্বাধ সংখ্যা 'প্রন্ধাতী’ 
বৈশাখ: ‘্ৰ্তায়তবৰ্য’ 
আযাচ প্রযাসী’ 
শ্রাবণ প্রবাসী: 


{ 
+ 
৪ 


প্রতাপাছিত্যের পতন» 

নৃতনের মধ্যে পুরাজনের প্রকাশ 

অরাজক দিল্লী ( ১৭৪৯-৮৮ ) 

প্রতাপাছিত্যের সন্ধায় খৃষ্টান পাদ্রী ১* 

যোকাইনগর কেল্লা ও উস্মান 

আওরংজীব ও মনম্দিয়ধ্বংস 
এঁতিহাসিক সত্য কি? 

কেছে| রসায়নের ওয়ার্কশপ 

বঙ্গের শেষ পাঠান বীর 

শিক্ষার আলোচন| কেন আবশ্যক ? - 

দিল্লীশ্বরে| বা জগদীশ্বরো বা ৷ 

আওয়ংজীবের রাজত্বের হিন্দু এতিহাসিক 

বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার 

আঁগুরংজীবের সাতারা-অবরোধ 

বহন ত্বত্ত 

ভারতের এশ্বধ্য 


- এঁভিহাসিক ভীমসেন 
_ বঙ্গে মগ ও ফিরিঙগী 


পাহারা রী 
মুধল শাহজাহার শিক্ষ। 

কুমার ঘারার যেদাস্ত চর্চা 
মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি১১ 
শিষাজীয় অভ্যু বয় 
শিবাজী ও আফজল খা 
শিবাজী ও মুঘল-শক্তির সংঘর্ষ 
শিবাজী ও আওরংজীব 

চতুরে চতুৰে : শিবাজী ও আগুরংজীবের সাক্ষাৎ 
শিযাজীর স্বাধীন ব্লাজ্য স্থাপন 
শিবাজীর দক্ষিণ বিজয় 

পিতাপুত্রে 

আঁগুরংজীবের জীবন-নাট্য 

নাছির শাছের অভ্যুদয় 


৮: আচাৰ্য যছুনাথ সরকার ৰ 


১৩৩৭ 


১৩৩৮ খ-আযাচ ‘প্রবাসী’ বপণর হাঙ্গাম| 
ভ্য্যৈ “ভারতবর্ষ  বিদ্ধাসাগর 

১৩৩৯ পৌষ “ভারতবর্ধ.  ‘সংৰাদপন্ৰে সেকালের কখা”১* 
মাখ ‘ৰঙ্গ’ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস 
চৈত্র “বজ্র মারাঠি সৌতাগ্য-হৃধ্যের অবসান 

১৩৪০ শ্রাবণ “ভারতবর্ষ নবীন বঙ্গের জীবন-প্রতাতের মৃত্য * 


১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ “ভারতবর্ষ. জাতীয় নাটকের বিকাশ 
কান্তিক-পৌঁষ ‘বুলবুল’ ইতিহাসের গূঢ়তত্ব'* 


পৌষ ভারতবর্ষয সংবাদপত্রে সেকালের কথা”১? 
১৩৪২ ৭ অগ্রহায়ণ দেশ’ বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণীমন্দিয় 
মাঘ ‘নৃতন পত্রিকা” ইসলামী সভ্যতার স্বক্প কি? 


১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা” বঙ্গে মূখল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্ৰীঃ 
২য় সংখ্যা সাছিত্য-পরিষৎ-পদ্রিকা’ মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস 
উদ্ধারের কাঁহিনী১৯ 
১ চৈন্ত ‘দেশ’ মহারাজ দিব্য ও তীম 
২ চৈত্র ‘আনন্দবাজার পদ্রিকা? দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" 
১৩৪৩ ১৯ সংখ্যা ‘পাচিত্য-পরিযং-পদ্রিকা’ স্বারাঠা জাতির অত্্যুদয়)১ 


শিবাজী >> 
শিযাজীর পর মায়াঠা ইতিহাসের ধায়|’* 
৩* আশ্বিন ‘এডুকেশন গেজেট’ বঙ্গের বাছিরে শক্তিপূজ| 
১৩৪৪ আাধাচ ভারতবর্ষ” বেকার, 


আযাচ “মাসিক বসুমতী’ বন্ধিষচন্দ্ৰ ও ইসলামীয় সমাজ 
১৩৪৫ আবাঁট “শনিবারের চিঠি’ বঙ্কিম প্রতিতা! 

আশ্বিন ‘অলকা’ যুগধৰ্ম্ম ও সাহিত্যৎ* 

১ম সংখ্যা ‘সাহিত্য-পর্িযত্ পঞ্জিক|’ মুষল তারতের এঁতিহাসিকগণ 

হয় সংখ্যা “দাহিত্য-পরিষৎ-পত্িকা? মুসলমান-বুগে ভারতের এঁডিছাসিকগণ(১) 
১৩৪৬ ২য় সংখ্য! সাছিত্য-পরিযৎ্-পত্মিক|!’ মুসলহান-যুগের ভারতের এতিহাসিকগণ(২) 
১৩৪৭ ১ম সংখ্যা “লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা 

৪র্ঘ সংখ্যা 'দাহিত্য-পরিবৎ-পত্জিকা, মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা 
১৩৪৮ আশ্বিন শশনিবাষের চিঠি’ রবীন্দ্রনাখের একটি দান 

=" পৌৰ প্রবাসী? যোছিনীসোহন চক্রবর্তীর স্বতি 


1 সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! ইন সখ 


" ১৬৪৯ ১ম লংখ্যা ‘শসাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক|!’ হীরেজনাথ দত 5 "পপ 
১৩৫০ ৩য় সংখ্যা লাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্রিক” - শনি উত্ানিক তি 
১৩৫১ ১ম-২য় সংখ্যা ‘নাহিত্য-পরিধত্পঞ্জিক!’ ৷ নাট্য-সাছিত্য কোথায় গেল ? 


১৩৫২ মাঘ - প্রবাসী’ আখ্যা নিবেধিভার নারী আদর্শ 
প্রবাসী? '_- “ গবেষণার প্রণালী : 
১৩৫৪ আশ্বিন _ প্রবাসী’. = াবীনভার উবায় চিন্তা (১২ 
আগষ্ট ১৯৪৭) 
১৩৫৫ আশ্বিন প্রবাসী” দেশের ভবিস্তৎ , 
কাঠিক প্রাচী” শাস্তিপুর - বাছিরের জগৎকে বাজলার দান 
পৌষ ‘প্রবাসী’ - আমার জীবনের তন্ত্ৰ 
চৈত্র ‘প্রবাসী’ বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাসের সাধনা, 
১৩৫৭ ভা ‘ইতিহাস’ ইতিহাল এক মহাদেশ ৷ 
ফান্ধন ‘প্রবাসী’ " বাংলায় এঁতিহাসিক গবেষণার সমস্ত| ৷ 
১৩৫৮ অগ্রহায়ণ ' ‘ইতিহাস’ আওরঙ্গজেব-মূ্শীদকুলী পত্ৰালাপ ( আহ- 
কাম-ই-আলমপিরির রামপুর নবাবের 
ফার্সী হস্তলিপি হইতে অনৃদ্বিত ) 
১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ প্রবাসী? বাংলার সমাজ-জীবন সমন্তা 
তাত ইতিহাস? : ১৬৭৯ প্রষ্টান্জে বাংলা দেশে পতুগীদ 
১৩৬৭ শারদীয় সংখ্য! ‘উষা’ খ্রন্টান সম্প্রদায় সংস্কৃত শিক্ষার ভবিস্তৎ 
১৩৬২ ভাজ “প্রবাসী” বাপ্তালীর অগ্রগতি পথ 
মাঘ প্রবাসী? মাহৰে চক্ষে তারের সততে 
চৈত্র প্রবালী? 5- পদ্ভ আর গন্ভ ৷ 
১৩৬৩ আহাচ “প্রৰাসী’- বুদ্ধের কীত্তি 
১৩১৬ ফান্ধন স্কাগলপুত্র বাহিহারনিররের জা স্নান ভারতের ৮. 
ইতিহাসের উপক্রণ 
১৩৩৯ আশ্বিন হিয়ঞ্সাদ সংবর্থন লেখামালা’ ২য় খণ্ড শিবাজী ও জয়সিংছ -: 


রজত অয়স্কী’ 


আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ 


৬৫ বর্ষ আচাৰ্য যতুনাথ সরকার 
১৩৪৩ আশ্বিন  চন্দননগর লাহিত্য- 


সম্মেলনের কাধবিৰরণ ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ 


১৩৪৫ আশ্বিন বঙ্কিম প্রতিত|’ বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ 
ভূমিকা সংবলিত গ্রান্থ 
প্রাচীন ইতিহাসের গল্প প্রভাতক্ষার মুখোপাধ্যায় পৌষ 
প্রভাপসিংহ । তৃতীয় সংস্করণ লতীশচন্ত্র মিত্ৰ মে 
মোগল যুগে স্রীশিক্ষা ব্রজেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় আষাঢ় 
জহান্-আর! ব্রজেজ্নাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠ 
শিবাজী মহারাজ ব্রজেন্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ফাস্ধন 
ওমর খৈয়াম সুরেশচজ্জ নন্দী ভাজ 
আনন্দমঠ পরিষতৎ সংস্করণ আষাঢ় 
ছুর্গেশনন্দিনী পরিষৎ-সংস্করণ পৌষ 
ছেবী চৌধুরাধী পরিষতৎ-সংস্কর ণ তাক 
রাজসিংহু পরিষৎ-সংস্করণ শ্রাবণ 
ছেলেদের বাবর ৰাণী গুপ্ত বৈশাখ 
সীতায়াম | দ্বিতীয় সংস্করণ পরিষৎ-সংস্করণ ফাস্ধন 
ৰস্কিসচজ ও মুসলমান সমাজ রেজাউল করিম মে 
বাঙ্গালীর ইতিহাস নীহাররঞ্জন বায় আশ্বিন 
তাৰ 


প্রাচীন কলিকাত! ছরিহর শেঠ 





১ ১৩৬৫, অগ্রহায়ণ 'শনিবারের চিঠিতে পুনু “জিত । 

হং সখুয়ানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত । 

+ ব্ডীজসোহ্‌ন হায় লিখিত 'চাঁকার ইত্তিহাস'-এর সমালোচনা । 

৪ ১৬৫৫, আখিন ‘শনিবারের চিঠিতে পুনমূাঞ্ৰিত। 

€ স্বাখানদাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰণীত ‘বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রথম ভাঁগ-এর সমালোচন| ৷ 
৬ ইহা স্বতন্ত্ৰ পুণ্ডিকাৰাৱে প্রকাশিত হয়। পুত্তিকা সখ্যক ১ অটব্য | 

৭ ৱজেন্নাধ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “বাংলার বেগম’ ( ২য় সংস্করণ )-এর সমালোঁচন| । 
৮ ১৩৫৫, জাবাচ ‘শনিবারের চিঠিতে পুনমূজিভ। 

৮ ১৩৫৫, জো ‘শনিবারের চিঠিতে পুনম “ত্রিত। 

১৬ ১৬৫৪, জাবাড় ‘শনিবায়ের চিঠিতে পুনৰ জিত । 

১১ ইহা! এবং পরবর্তী সাতটি প্রবন্ধ কিছু কিছু পরিবর্তিত হই] ‘শিবাজী’ পৃশ্তফের অন্তড় ক হইরাছে। 
১২ প্রবাসী হঙ্গলাহিত্য-সশ্মেলনের নবম ( আগ্রা) অধিবেশনের মূল সভাপতির ভাষণ । 
১৩ সংঘাদপন্ে সেকালের কথ! [ ১ম খঙ ] সমালোচন| ৷ 


ৰ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা শী 


মোগল পাঠাম | ভ্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আযাচ় ১৩৫৯ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও . সরলাবালা সয়কার তার ১৩৬৩ 
জীলীরাহকক সঙ্ঘ 

তারতের মুক্তিসন্ধানী _ ষোগেশচন্ৰ বাগল ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ 

ভগবৎ প্ৰসঙ্গ __ হরিশচজ্জ সিংহ আগস্ট ১৯৫৮ 


১৪ অজেশ্রদাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধলিত ‘সংৰাদপৰ্ৰে সেকালের কথ| [ ২য় খণ্ড] সমালোচন|। 

১৮ ব্রজেজনাখ বন্য্োপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় নাট্যশাল[য় ইতিহাসেয় সমালোচন| । ন 

১৬ কলিকাতায় প্রবাসী বজসাহিতা-সশ্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে ইতিবাস-্শাখাযর উদ্বোধন বতৃতা ৷ 

১৭ 'লংখাধপাত্রে সেকালের কথা [ পর খণ্ড] সমালোচনা ৷ 
'_'১৮ বঞ্জন-পাৰনিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হেশীয় সামরিক পত্রের ইতিহাস-এর নমালোঁচন|। 

১৯ এই চারিচি প্ৰবন্ধই যারাঠ| জাতীয় বিকাশ পুস্তকের অন্তু ক্র হইয়াছে। 

২০ ১৬৯৫, আহাড় ‘বষ্টি-মধুুতে পুনদূৰ্ত্ৰিত। 

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষয়ের সম্বন্ধমার় উত্তয়ে। 

২১ মাঘ ১৯৫৫ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিবৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্ব্ধন| সার আচাধ্যের ভাষণ । 'সাহিতা-গরিবৎ- 
পাকা ১৩৫, ওর-৪র্ঘ সংখ্যায় পুনম "জিত । 

২২ বঙ্গীয় ইত্ডিহাস-পরিষৎ কর্তৃক ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ মাসে অসুঠিত সম্বন্ধসায় উত্তরে । পুস্তিকা সংখ্যক € বষ্টৰ্য। 


আচার্য ষচুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিৰ্ষং 


বলীক্ব-সাহিত্য-পরিষঙগের সেবক নিযুক্ত হুইয়া সথ'দীৰ্ঘকাল সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের 
নেতৃত্ব করিয়াছেন আচার্য বছুনাথ সরকার’; লহ্কারী সতাপতিক্ষপেও তিনি বু 
বৎসর এই পযিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন) সহকারী সভাপতিরূপে প্রথম নির্বাচন 
মফস্বলবাসিদ্তপে ‘নামমাত্ৰ’ হইলেও পরবর্তীকালে তিনি ও হীরেজ্নাথ দত্ত বখন “পালাক্রমে 
সতাপতি-ও সহকারী সতাপতিয় পছ গ্রহণ” করেন তখন তাহা নামমাত্ৰ ছিল ন! । 

আর, এই হীর্ধকালে সমালোচনাভাজন ছইবার যতই কারণ ঘটুক, পরিষদের পক্ষে 
এই সময়টা গৌরব করিবারও অন্তত কাল। বিশেষতঃ, যদি স্বরণ রাখ। যায় যে, 
পরিষদের হুচনায় ও প্রথম পর্বে উহার সেবা যে অনেকের মনে দ্বেশসেব| ও স্বদ্বেশীত্ৰত- 
পালনের স্বার্থক হুইয়া দাড়াইয়াছিল, লে অন্ত পরিষদের উদ্দেশ, “বাঙ্গালা-তাষ। ও 
বাঙগালা-সাহিত্যের অমুশীলন”-কর্মে বিশেষভাবে ব্ৰতী না হুইয়াও অনেকে দেশাম্রাগ- 
বশতং ইহার সেবক ও পোষক হইয়াছিলেন, সে ভাব কালের গতিতে সুচিরস্থায়ী 
হয় নাই) যদি এ কথা না তুলি যে, রাষ্ট্রের বা বদান্ত ব্যক্তির স্থতন্ন অর্থান্কৃল্য ব্যতীত কেবল 
সদ্স্তহের মালিক চালায় এরূপ গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্ুষৃতাবে পরিচালনা দূরে থাকুক, অস্তিত্ব 
রক্ষাই একক্সপ অসন্ভব বলিয়া বিবেচ্য ; যদি মনে রাখি যে এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী কল 
অর্থনংকট, যছুনাথ ও তীহার সহযোগিগণ পরিষদের কর্মতার গ্রহণ করিবার পূর্বে কি 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল* তৰে শত ক্রটি-বিচ্যুতি, অভিযোগের কারণ ব্দিও থাকে 
তবু তাহারা পরিষৎকে রক্ষা ও নৃতন পথে পরিচালনার গৌরব দাবি করিতে পারেন । 

যছনাখের এই বয়ঃকনিষ্ঠ সহযোগীছের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম স্বরণ করি। প্রধানত এই শিশ্তের আগ্রছেই যতুনাথ দীৰ্ঘকাল পরিষদের সহিত 
যুক্ত ছিলেন এবং উপদেশ দ্বারা পরিষংকে পরিচালিত করিয়াছেন। পরিষদের 





১. সন্ধাপতি--১৬৫৪ ২-৩, ১৬৪৭-৫ ১, ১৩৫৪ 
হু, সহকারী স্ভাপতি--১৩২৫-৮, ১৩০৪, ১৩৪১, ১৩৪৪-৯, ১৩৫২-৩, ১৩৫৫০৯, ১৩৬১.৫ 
বিশিষ্ট সপ্ত _-১৩৪৫ 

৩, “জাষাদের বযস্থ সদক্রদের স্বরণ থাকিবে, বারে! বৎসর আগে পঠিবদের আখিক অবস্থা ফি ভীষণ 
শঙ্কাজনক ছিল। তখন কৰ্ম্মচায়ীহেয় বেতন ছ নাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈশিক খরচ ও প্রেসের 
দেদার জের চলিত , এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িকভাবে বায় নইয়| তাহাতে হাজার দেনায় আট 
হানায় টাক ঘাটতি পড়িযাছিল। দেনা শোধের পথ দেখা বাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী 
মাসিক চাৰ খাতায় লেখ! মাত্র হিল। আর, আজ ক'ৰত্সয় ধরিয়া সব বর্পচারীই ঠিক সময়ে বেন্ধন 
পাইতেছেন, সংসময় দেখিয়| সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং যোনাল দির! রক্ষ। করিয়। হষ্রচিত্বের কাজ পাওয়| 
যাইডেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্বখণ শৌষ করিযা, এ তৰ্ষিল বান়াইয়| বোল হাঁজায় কয়| হইয়াছে।” 

-_ বছুনাথ সরকার, সভাগতিয় অভিস্ভাৰণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবযেয় একপঞ্চাশতম বাধিক অধিবেশন, 
$* 


ৰ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা 
কার্ধপরিচাললায় সুব্যবস্থা, এবং পবিষদের উপযোগী গ্রন্থ সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশে 
অ্ৰজেজুনাথ জীবনের শেষ কয় বৎসর তাহার শক্তি ও সময় একক্সপ সম্পূর্ণভাবেই 
নিয়োগ করিয়াছিলেন এ কথা অত্যুক্তি নয়। আচার্য যছুনাথের অভিজ্ঞতার সহিত 
শিস্তের কর্মেবশার শুভযোগের ফলেই তিনি অনস্তরত হইয়া পরিষদের সেবা করিতে 
পারিয়াছিলেন। - 

পরিষদের একচত্বারিংশ বাষিক অধিবেশনে সভাপতির অতিতাষণে আচার্য বন্নাঁথ 
বলিয়াছিলেন__ - 

“আমরা এতছিন ভাষাতত্বের দ্বিক দিয়া, ধৰ্ম্ম ও সাহিত্যের ক্ৰমবিকাশের দিক দিয়া 
প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। কিন্ত আজ বজদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালা তায! সপ্রতিদ্বম্বিতাবে রাজাসন পাইয়াছে। এখন আমাদের কর্তব্য যে, প্রাচীন 
সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সাটি করা, নব্য-আন-বিস্তায় কার্যে 
বঙ্গ ভাষায় সৰ্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি কর|। এ কাজ না করিতে পারিলে আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি 
ক্ষুণ্ন ও খৰ্ব্ব হইয়া থাকিবে, ইহার নামের সাৰ্থকতা লোপ পাইবে ৷” 

আচার্য বছুনাঁখের নেতৃত্বকালেই, নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য স্বঠি না হউক, তাহা 
বক্ষ| ও প্রচারের কর্তব্য পরিষৎ অনেকাংশে পালন করিয়াছেন; এই উদ্যোগ এখনও 
অব্যাহত আছে। বক্িমচন্দ্রের জন্ম-শতবাঁধিক উপলক্ষে তাহার যাবতীয় বাংলা ও 
ইংরেজী রচনার স্থসম্পাদিত, হুমুক্রিত, পাঠভেদ সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশ এই উদ্যোগের 
প্রথম ফল’; আচার্য বছুনাথ বঙ্ষিষচন্ত্রের এতিহাপিক উপন্তাসগুলির ভূমিকা লিখিয়া 
ছিয়াছিলেন | বস্ততঃ ইতিপূর্বে আধুনিক যুগের কোনও বাঙালী লেখকের গ্রস্থাবলীর 
এক্সপ স্থসম্পাছিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, সে বিষয়ে পরিষৎ পৰপ্রমৰ্শক। তদবধি 
পরিষৎ অনুরূপ ব্যবস্থায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আরও অনেক কবি, নাট্যকার ও 
মনীষীর গ্রস্থাবলীর অসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ও কবিতেছেন, যেমন দীনবন্ধু 
জিত, হেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিজেআ্লাল বায়, (কবিতা ও গান ), বলেজ্নাথ ঠাকুর, 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রাসেন্দসুন্দর ত্ৰিবেদী। ভাৱতচন্ত, 
রামমোহন ও সধুসুদ্নের গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্য লংস্করণও পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাদ মিত্র, ভারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
সঞ্জীবচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ও বিহারিলাল চক্রবর্তাব প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের সম্পাদিত 





৪. এই ও অন্তান্ত গ্রস্থাযলী প্রকাশ পরিষন্গের পক্ষে ব্বরিক উন্নতিয়ও কারণ হয়। ৰাড়এনেয় রাজ! 
ঞঁনরসিে মলছেৰ কর্তৃক ১৩৪৫ সমে প্রদত্ত দশ হাজার টাকার একটি কও হইতে ইছার অনেকগুলিই মুকিত 
হয় একপঞ্চাশত্বম বাধিক অধিবেশনে বতুদাথ সরকার বলেন--"এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্তাদের পরিচালনার 
ফের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮**২ হইয়াছে, এবং কণ্ডের প্ৰকাশিত ২৬,*. দাসের পুস্তক বিক্রয়ের অভ সুর 
আছে_ অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাৱে কণ্ডের মূলধন প্রায় চারিগুণ হইয়াছে!” 

বৎসরের শেষে বুঝি ও প্রচারিত আয়-ব্য়ের হিসাব হইতে দেখা বাইবে ফপ্তপ্ছলি ক্ৰমশ্য বাড়িতেছে। 


গ্ৰ আচাৰ্য যছুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 1 


সংস্করণও্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য-সাঁধক-চরিতঙগালাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 
প্রখ্যাত হনোৰিকলনতাত্বিক গিবীআশেখর বসুর ‘স্বপ্ন’ গ্ৰন্থও পরিষৎ পুনঃপ্ৰচার করিয়াছেন ৷ 
ইহার প্রতেকটি গ্ৰন্থই সুসম্পাদিত হইয়া একাধারে সাধারণ পাঠক ও গবেষকের আনন্দের 
কারণ হুইয়াছে। 

এই তালিকা হবীর্ঘ হইল; সুখের বিষয়, ইহা দীর্ঘতর হইতে পারিত। গত কুড়ি-বাইশ 
বৎসরে পরিষৎ বে-সকল প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ করিয়াছেন ইহা তাহার একাংশের তালিকা 
মাত্র । এই সময়ে পরিষন্বের কমিগণ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ ও 
প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক অধ্যায় রচনা করিয়|ছেন। এই কুড়িবাইশ বৎসরের উদ্যোগে 
উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাবীর প্রথম ভাগের, বহু প্রধান সাছিত্যিকের পরিচয় উজ্জ্বল 
হইয়াছে, পরিচয় লাতের সযোগ হইয়াছে । পরিষদের যে আধিক অবস্থা তাহার ফলে 
অনেক কর্তব্য সম্পন্ন থাকিলেও, যাহা! হইয়াছে তাহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইছা 
সম্পূর্ণই যচুনাথের মতাপতিত্বকালে না হইলেও তাহার পরামর্শেই এ কাজ আবদ্ধ হয়; 
তাহার সহষোগিগণ এই অর্থাভাবের মধ্যেও নিষ্ঠার দ্বারা কাজ বহু দূর অগ্রসব করিয়াছেন 
এবং এখনও অব্যাহত রাখিয়াছেন। 

১৩৫৫ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আচার্য বছুলাথ সরকার মহীশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন। অতিনন্বনের উত্তরে বছুনাখ প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 
নেতৃত্বে পরিযৎ কোন্‌ পথে প্রব্তিত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যাত হুইয়াছে__ 

“আমি যে এত বৎসর ধরে সাহ্ত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কৰ্্দাদের ছৈনিক 
কাঁজেও পরামর্শে অতি নিকটতাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রঘ করবার সাহায্য 
করেছি,এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ কবে বলব। আমর! 
জানি যে সভা-সমিতি সর্ধবোচ্চ সাহিত্য সাই করতে পারে না; কারণ প্রতিভার জন্ম 
শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মাছুবের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় ন| | 
তবে আমরা কি করতে পারি ? আমরা পারি_ যেখানে প্রতিতা আগে থেকে জন্মেছে 
তার বিকাশে সাহাৰ্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে 
পরিচিত সমাজে সমাদৃত করতে । এই হ’ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ 
আমাদের আগেও অনেক সতা-সমিতি এবং গুপগ্রাহী ধনী লোক করে এলেছেন। 

“কিন্ত আমার উদ্দেশ্ত ছিল, বাঙালী সাহিত্য-ক্্দীদের চেষ্টা একটা বিশ্বে দিকে 
ঘুয়িয়ে দেওুয়| এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় করে রাখা, যার ফলে বাতালী-চরিঘ্ের এক ছিক্‌কায় 
অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে খাকবে। এই 
অভিগ্রায়টি খুলে বলব 1... 

"প্রথম থেকে জামার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি করে ব্জ-লাহিত্যের মধ্যে এই 
বৈজ্ঞানিক মনোবুতি ও কর্শগ্রশালী আন| যায়? এই কাজের অস্ত চাই, স্কায়ের তর্কের 
ঝর আৰম্ভক তীক্ষ ক্ষ্রধার মন্তিষষ নয়, যা সুষ্ক খড় কাটতে পারে, ভাবে উন্মত্ব বা. 


* '_ সাহি্য-পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা 


অভিরসে অশ্রুসিক্ত শুক সস্তিক- বা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই---ধীয় 
স্থির সংলগ্ন চিস্তাশক্তি । অসীম শ্ৰমৰীলতা, পরীক্ষা না করে কোন কথ গ্রহণ করব 
'নাঁ_-এই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা; সমন্ত উপকরণ একত্ৰ ক'রে, সামঞ্ত্র কারে তার ভিতর থেকে 
সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই মন্ত্রে দীক্ষা । অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক 
যনোবৃতি বলে। জাঙাঙ্ছের সাহিত্য-পবিষৎ বৰ্ত্তমান যুগে এই কাজ আস্ত করেছে এবং 
তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি ।” 


যঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদের একপঞ্চাশৱম বাধিক অধিবেশনে পরিবন্ের লেব। হইতে 
বিদায়’ প্রার্থন। করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হে আশ! ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা 
উদ্ধত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি-- 

“আমাদের তরুণ [গ্ৰহনীল কম্মী চাই ।.-'প্রকৃত কম্মিগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান 
পঙ্গু হুইয়া ক্ৰমে হারা বায় । আসর! নান। বিভাগে শ্ৰমী, সজাগ, স্বাৰ্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য- 
সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্্নাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশ5শ্র ও চিত্তাহরণ, সকলেই 
পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন । ইহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈত়ারী 
হইতেছে, আমি ত দেখিলাম ন| ৷'‘‘লকলের উপর চাই সদসুগণের মধ্যে সহামৃত্তি ও 
সাহচধ্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার 
অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ্য হুইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হায়ায়। 
এইরূপ সঙ্খ্বদ্ধ স্থিরৰুদ্ধি কণ্ঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাধিয়া আছি। 
ইছাই আমার বিদ্বায়-প্রীর্থনা |» 
এই প্রার্থনা সফল হইবে কি মা, তাহার উপযেই পরিষদের তবিস্তৎ সার্থকতা নির্ভর 


কবিয়া আছে । 
স্রীপুলিনবিহারী সেন 


বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির 


যতুনাথ সরকার 
কলিকাতা শহরে বাঙ্গালীর নিজন্ব কত বড একটি সৃষ্ট আছে তাহা অনেকেই 


জানেন না। আমাদের বন্ধীর-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের একটি বিশেষত্ব; ইহার মত দীৰ্ঘায়ু . 


ও বহুলকীঠি প্রতিষ্ঠান তারত্বের জার কোন প্রদেশে নাই। অনেকে ভাবেন যে, এই 
পরিষৎ একটি লাহিত্য-সতা বিশেষ, এখানে শুধু মালে মাসে প্রবন্ধ পাঠ হুয়। কেছবা 
সনে করেন যে, এটা পুস্তক প্রকাশের জন্ত গঠিত কমিটী মাত্ৰ । অনেকের আবার ধারণা, 
এ দেশীয় অনেক সমিতির মত ইহারও কাজ বৎসরে একদিন বিজ্ঞাপন দিয়া অধিবেশন 
করিস, বাকী ৩৬৪ দ্বিন ঘুমাইয়া! থাকা|; কিন্তু এর কোনটিই সত্য নছে। আমাদের 
পরিষৎ এই সব শ্রেণীর সমিতি হইতে অনেক পৃথক এবং অনেক বৃহত্তর | ইহার অতীত 
কাৰ্য্য এবং বর্তমান বিভাগপ্ুলির আলোচনা করিলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ এবং জাতীয় 
জীবনে উপকারিতা! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে, অনেকের ভ্ৰষও দূর হুইবে । 

বাঙ্গালা তাষায় মুকিত পুস্তকের এবং হস্তলিখিত পুখির এত বৃহৎ ও সর্বাঙ্গীণ 
সংগ্রহ ভারতের আর কোনও স্থানে নাই । ফলত; আমাদের প্ৰাদেশিক তাযায় অতিব্যক্তি 
ও ইতিহাস সম্বন্ধে যদি কেহ চর্চা করিতে চান, তবে তীছাকে এই পরিষন্ের পুস্তকাগারে 
শম করা তিন্ন উপায় নাই। আর, আমাদের সংস্কৃত পুধির সংগ্রহ ও বহুমূল্য অন্তসবগ্তলি 
দানে পাওয়া । এমন কতকগুলি অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ এখানে আছে বাহার দ্বিতীয় 
ভারতের অন্ত একখানি পাওয়| অসম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য-ইতিছাসেও হাহারা 
মৌলিক গবেষণা করিতে চান তাছাহের পক্ষে আমানের পরিষদে একবার আসা আবস্তক। 

পরিষ্-অন্দিরের পশ্চিমাংশে স্বৰ্গীয় রষেশচন্্র ছত্তের স্বতি-তবনে অনেক প্রস্তর সৃতি, 
অন্থশাসন, সুক্ৰ প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে । এই প্রত্বতত্ব বিচাগটি কত বাড়িয়া উঠিতেছে 
এবং পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে কলিকাতায় নিজস্ব বলিয়া 
বি কোন যাছধর থাকে, তবে তাহা ইহাই, কারণ চৌরকীর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম তারত 
গবর্নলেপ্টের সম্পত্তি, তাহারা একদিনে হুকুম দিয়া উহা দিল্লীতে উঠাইঠ1 লইয়া যাইতে 
পারেন। বাঙ্গালীর যদি নিজের প্রন্থেশে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া! কোন প্রত্বতত্বের নিদৰ্শন 
রাখিতে চাঁন, তবে তাহা রঙষেশতবনে অথৰ| বাঁজসাহীর বরেন্-জনুসন্ধান-সমিতির 
নিউজিয়াষে দান করিবেন । 

বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষঙের পুস্ডকালয়ে যে কত অধিক সংখ্যক এবং জনেকস্থলে হুল্পাপ্য 
হষুূল্য মৃক্রিত বাজলা ইংরেজী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহ! অনেকেই জানেন না। আমাদের 
মফাস্বলবাদী লঙ্তগণও অনেক সময় তুলিয়া ৰান যে, এই গ্রন্থাগার হইতে ছু-ভরফা ডাকষ্যয় 


ig সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা ১ম সংখা। 


দিয়া বই ধার লইবাঁর অধিকাব তাহাদের আছে। অবশ্ত, এইজপ অবস্থায় অন্ত আমর 
(পরিষদের কার্ধ্য-কর্তারা ) অনেকটা দায়ী, কারণ আসব| এই সব পুস্তকের তালিকা মুনিত 
করিতে বিলম্ব করিতেছি, যফন্ঘেলে এমন কি কলিকাতায় সঙসুতগণ এইন্সপে এক অহাঁজাল 
ভাণ্ডার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিভেছেন। 

কিন্তু উত্তর কলিকাতায় এক বিশ্ববিস্তালয় ছাড়া এত বড় লাইব্রেরী আব একটিও নাই, 
এখানে প্রত্যহ বৈকালে প্রা দেড়শ’ পাঠক আসিয়া! পুস্তক পড়েন; ইহাদিগের কিছুই দিতে 
হয় না। তবে ঘরে বই লইয়| যাইতে হইলে সদস্য হওয়া চাই | কেছ বেন মনে না করেন 
যে “সাহিত্য-পরিষৎ* নামের সার্থকতার অস্ত আমরা শুধু বাঙলার ভাষাতত্ব, জাতিতত্ব 
অথবা প্রাচীন গ্ৰন্থসাত্ৰ সংগ্রহ করিয়াছি । জানের অন্তান্ত ক্ষেত্র বাদ দিয়াছি। তাহা 
নহে, ইংরেজীতে নব্য বিজ্ঞান ছাড়া আর সব বিভাগেরই অনেক মূল্যবান বই এখানে আছে! 
আমাদের পূর্ব সংগ্রহ বাদে চারিটি মহাপুরুষের বিখ্যাত বাছ। বাছা গ্রন্থদংগ্রহ পরিষদ-তধনে 
আশয় পাইয়াছে, ষথা-৮পত্ডিত,ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাঁপর, “রসেশচজ্র হত, কবি সত্যোজ্জনাথ 
দত্ত এবং *রাঁজা বিনয়ুষ্ণ দেব। এগুলির তালিকা রচিত হুইয়াছে। তাহা মুকিত 
করিবার চেষ্টায় আছি। 

একচল্লিশ বৎসর পূৰ্ব্বে ১৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৯৪ খ্রীঃ) শোতাবাজার 
বাজবংশীয় স্বৰ্গগত রাজা বিনয়কুক দেবের আলিয়ে, স্বগায় বষেশচন্ত দত্তের সভাপতিত্বে 
ব্জীক়্-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবিধ উপায়ে বাক্গলা ভাষা ও বাজল। দাছিত্যের 
অহ্খীলন এবং উন্গতি-লাধন এই সভার মূখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, সমাজতত্ব 
এবং বিবিধ বিজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণাঁও পরিষৎ তাছার অহ্সন্ধান এবং আলোচনার 
বিষয়ীতৃত করিয়া লইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত পরিষৎ যে-ষে উপায় অবলম্বন 
করিয়াছে তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ এখানে দ্বিতেছি;-- 

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রতিষ্ঠাববি পরিষৎৎ এই নামে যে ত্ৰৈমাপিক 
পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালার চিন্তাশীল লেষ্ঠ 
লেখকদের লেধনী-প্রন্ত দৰ্শন, বিজ্ঞান, ইতিছাস এবং গ্রাম্য ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক 
মৌলিক গবেষণামূলক বহু অমূল্য প্রবন্ধ স্থান পাঁইয়াছে। বিহ্বর্গ-সঙ্কলিত বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা পদ্জিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে ৷ 

(খ) গ্রন্থ প্রকাশ--পরিষৎ ষে সকল গ্রন্থ প্ৰকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে বৌদ্ধগান ও 
দোহা, চণ্ডীদামের গুঁকফকীৰ্ত্তন ও তাহার পদাবলী, বিবিধ পৌরাণিক গ্রন্থ ও শুণ্যপুরাণাছি, 
অঙ্গলকাব্য, দার্শনিক ও এতিহাসিক গ্রন্থাবলী, প্রস্তর ও তাম্রশাসন সম্পর্কিত লেখষালা, 
সংবাদপত্রে সেকালের কথ প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গষ-সাহিত্যে যথেষ্ট প্রাসিদ্ধি লাভত করিয়াছে। 
স্বৰ্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, স্বৰ্সীয় রাখাঁলছাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বৰ্গীয় রামেজ্জস্ন্দর ডরিবেদী 
এবং শুব প্রফুলচজ্জ রায়, রায় দ্ৰয়োগেশচন্দ্ৰ রায় বাহাছুব, ডক্টর জবীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত 
জীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্ৰী, মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ্‌, শুীযুক্ত হীরেশ্রনাখ দত্ত, 


৬ ৰং বাঙ্গালীর নিজৰ বাধী-মন্দির ৭৯ 


রায় সাহেব শরীনগেজনাথ বহু, শীযুক্ত বসস্ভবঞ্চন রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীযীগণের সম্পাদ্ধনে 
ভিরাশিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই গ্রস্থগুলিব মধ্যে কয়েকখানির আবিষ্কারের 
সন্মান কোন কোন সম্পাদকের প্রাপ্য । সাহিত্য-পরিবৎ-কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি 
পুস্তক কলিকাতা, চাক| ও পাটনা বিশ্ববিস্তালয় সাদরে পাঠ্যতালিকাতুক্ত করিয়| লইয়াছেন। 

+ (গ) পরিষদ্‌ প্রস্থাগার-_এই গ্রন্থাগার কেবল পরিষদের নিজস্ব সঞ্চস্বেব দ্বার| সমৃদ্ধ ছয় 
নাই। বিভ্তাসাপর-প্রস্থাগার, অক্ষয় দত ও সত্যেআ্বনাথ দত্ত গ্রন্থাগার, রাজা বিনয়কৃজ্স দেব 
গ্রন্থাগার ছাড়া সাহিত্য সভা ও বান্ধব লাইব্ৰেয়ী প্রভৃতি বহু এন্থাগারও পরিষদের অঙ্গীভূত 
হওয়ায় এই প্রন্থাগার ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদঞ্চয়ে পরিণত হুইয়াছে। শুধু বাঙাল! নয়, 
ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবি, ফাসা, ল্যাটিন, গ্রীক, জাশ্মান, ফরাসী প্রতৃতি ভাষার দর্শন, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্যসাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থরাজি এই সঞ্চয়ের অস্তভূক্ত। গ্রন্থাগারে 
সকল শ্রেণীর পুস্তক সংখ্যা ৫০১***-এর উর্ধে । বিশেষ অমুসন্ধিংহ ও গবেধণীকারিগণকে 
পুস্তক পাঠের বিশেষ সুবিধা দেওয়। হয়। বহু প্রথম মুক্ধিত ও অধুনা দুল্রাপ্য বাঙ্গালা পুস্তক 
এবং সাময়িক পত্রের বিপুল সংগ্রহ এই গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব । বাঙ্গাল! সাময়িক পদ্ৰের 
সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্তান্ত সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। 

(ঘ) পাঠাগার__এক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্যতীত পরিষদের পাঠাগারের প্রাত্যহিক 
গাঠক-নংখ্য। ভারতবর্ষের যে কোন পাঠাগারের পাঁঠক-সংখ্যাকে নিঃদন্দেহে অতিক্রম করে । 
সঙ্ন্ত এবং পাঠকগপের নিকট প্রত্যহ শতাধিক প্রন্থের আদান-প্রদান হয়। প্রত্যহ দেড় 
শতের অধিক পাঠক পাঠাপারে বসিয়| সাময়িক পত্ৰ ও সংবাদপত্ৰ এবং পুস্তকাঁদি পাঠ করে। 

(৬) পুখিশালা__পুধিশালায় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী, তিব্বতী (টেছুর ও কেদুর ), 
উড়িয়া, অসমীয়! প্রতৃতি প্রাচীন হুম্তলিখিত পুথির মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসরের পুরাতন 
পুথিও আছে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন, লালগোলার মহারাজ, আচার্য গ্রফুল্লচন্্র, 
সেওড়াফুলির রাজবাটী, শীবুক্ত গোপালদাল চৌধুরী প্রভৃতি বহু মনীষী ও সাহিত্য-প্রেমিকেরা 
ইহাতে পুথি দান করিয়াছেন। বর্তমানে এই শ্রেণীর গুথির সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার 
দাড়াইয়াছে। কোন কোল ৰিশেষ উল্লেখযোগ্য পুথি, বিশিষ্ট পণ্ডিত ছারা সম্পাদনাস্তে 
প্রকাশ করা হুইয়াছে। কতকণ্ধলি বাঙ্গাল! পুথিব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত 
পুথির তালিকা প্রকাশিত হইভেছে। 

(5) চিত্রশালা-_ পরিধঙ্গের প্রথম সতাঁপতি ৮রফেশচত্জ দত মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 
‘রুমেশ-তবনে’র ( চিত্রশালা ) সংগ্রহে প্রাচীন মুক্ঞা, মূৰ্তি, চিত্র, তাত্রশাসন, লিল প্রভৃতি 
বহুবিধ ছু্পাপ্য ব্য আছে। তন্মধ্যে ধাতু নিশ্সিত তিনটি প্রাচীন বিষ্ণুমু্তি বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তারতচজ্্, সহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ, রামমোহন, বক্ষিমচন্ত্র, দীনবন্ধু, রাজেন্দলাল 
হি, কবি হেসচন্জ প্রভৃতির হস্তলিপি ও ব্যবহৃত ব্ৰব্যাদি এবং রবীন্র-সংগ্রহ ইহার অন্তর্গত । 
উপরস্ধ, 

(ছ) পরিষদ-সন্দিরে প্রায় সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মূৰ্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত 


bs প্লাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা ন সংখা 


আছে। ইহার মধ্যে বক্ষিসচঞ্জ, হেমচন্্, নবীনচন্ত ও বিদ্ধালাগর, সহধি ছেবেঙ্নাৰ, স্তায় 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এভৃতির মুণ্ডি ও রবীভ্রনাথের মর্দর-যুগ্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ফলত যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযৎ বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব হা, 
গৌরবের প্রতিষ্ঠান । এই অন্তই ইহার জন্ম হইতে এ পধ্যস্ত এই পরিষৎ অনেক সুধী সমস্ত 
ব্যক্তির অর্থ, নয় ও স্েহ লাত করিক্বা আসিয়াছে; অসংখ্য পণ্ডিত প্রত্যহ অবৈতনিক 
পরিলম করিয়া ইছার কাধ্য সফল করিয়া দিয়াছেন । ধনী অক্লান্ত ভাবে ধন দ্বিয়াছেন। 
আনী জান বিতরণ করিয়াছেন, আর দরিক্রতম বাণীর সম্ভানও ছেশ-সেবায় এই মম্মিয়ে 
নিজের সময় ও শজি অঞ্জলি দিয়াছেন। . 

বাঙ্গালী জাতি ইহাকে নিজ সঙ্ঘ-শক্তি দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলুন ইহাই কামনা । 


দেশ, ৭ অগ্রহারণ, ১৩৪২ 


বন্গীয-লাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া নচাৰ্ব যন্ধুদাখ পরিবংকে নানাভাবে সুগঠিত কিয়া তুলিধার 
আছা যেমন উদ্যোগী হুইয়াছিলেন তেমনি সাধারণের সমক্ষেও পরিষদের পরিচয় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা 
ফরিধাছেন। তাঁহার মিশন ক্বরূপ এই লেখাটি সংকলিত হুইল। এই রচনা! প্রকাশের পরে সাহার 
সন্ভাপতিস্বকালে পরিযন্গের যে-সফল উন্নতি হইয়াছে অন্তত্র সংঙ্গেপে তাহার বিবরণ দেওয়া, হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত 
পরিবৎ-পরিচয়-রূপে এই রচনাচির উপযোগিতা এখনও অনু আছে । 


স্মৃতিসভা 


অনুরূপ! দেবী 


বিগত € আষাঢ় ১৩৬৫; ২* জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদর আহ্বানে স্বৰ্সীয়া 
অম্রূপা দেবীর স্মরণে রমেশ-তৰনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রীসজনীকাস্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । তিনি অনুরূপ! দেবীর প্রতিকৃতিতে 
মাল্যার্য্য দান করিলে সতার কাৰ্য আরম্ভ হুয়। 

শ্ৰমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী অচুরূপা দেবীর সম্বন্ধে এই সতায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, 
১৩৬৫ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রে তাহা মুক্রিত হইয়াছে । তাহার কোন কোন অংশ 
নিমে উদ্ধৃত হুইল 

“এই সময়ের লেখিকাদের সাহিত্য-সাধনার কথা বলতে গেলে যা মনে পড়ে তা 
হচ্ছে তাদের সেই সেকালের সংস্কার কত বাধা কত বিধিনিষেধময় তাদের জীবন যা্রার 
কথ|। যাদের পিতামসীদের যুগে সংস্কার ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। 
বৈধব্যের আতঙ্ক ত কম কথা নয়, মেয়েরা ভয়ে ও পাড়ায় যেতে চাইতেন না, গুরুজনর়াও 
যেতে দ্বিতেন ন|। বেশী দিনের কথ! নয়, মাত্ৰ দেড়’শ বছর আগেই এই সংস্কার ছিল। 
অবশ্য অনুরূপ দেবীর যুগের অনেক আগের কথা বলছি। কিন্তু এ সংস্কার সেদিনেও 
ছিল এবং নিরক্ষর নাবীতে অদ্ধঃপুব তর ছিল যা অল্পবিস্তব আমরাও দেখেছি; আর 
বিয়ের বয়সেরও অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যেই যেন এ 
ব্যাপারটি চুকিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়, এই মনোতাব। লেখাপড়ায় বৈধব্যভয়ের 
সংদ্ধারটা ষদি-ব| এড়ানো পিয়েছিল কিন্ত বিয়ের বয়সের নিয়মের বাধা সেদিনেওড ছিল। 
সুতরাং ‘কন্তাকাল’টি মাত্ৰ দশ বছরে শেষ করে বধু-জীবনের সীমানায় এসে পড়তে 
হ’ত। তারই মাবে মাঝে কেউ কেউ যে ভাবে হোক কিছু লেখাপড়া শিখতেন, চর্চাও 
করতেন । কিন্তু সে চর্চা নিন্দনীয় ছিল বলে তা করতে ছ’ত সঙ্গোপনে ৷--- 

“অন্ুরূপা দ্বেবীরও বিয়ে হয় ছশ বছর বয়লে। বিখ্যাত পণ্ডিত লেখক ভূদ্দেব 
মুখোপাধ্যায় তার পিতামহ ছিলেন। লেখাপড়া বাল্যেই কিছু শিখেছিলেন। কিন্তু সে 
শৈশবের শিক্ষা, পরিপূর্ণ সাছষের শিক্ষা নয়। কাজেই মনে হয় কন্তা ও বধু-জ্জীবনের নানা 

. কর্তব্য ও কাজ কর্মের মাবে, গৃহ-জীবনের পানসাজ| ভাড়ারঘরের কাজ, তাই-বোন, 
দেবর-ননছ সমাযুক্ত ছুটি বৃহৎ পরিবারের কত ছোট বড় লংস্কার ও কাজের মাবে 
"তিনি নিজের চেষ্টায় আরও লেখাপড! শিখেছিলেন এবং লেখার চর্চা শুরু করেছিলেন । 

“সেই চর্চার ফলে কোঁধাও কোঁধাও কয়েকটা ছোট গল্প ও অন্ত লেখার পর একটি 
উপন্কাস বেরল স্বর্পকুমারী দেবী সম্পাদিত “তারভীসতে ‘পোষ্বপুত্ৰ’ নামে এবং পাঠকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। লেখিকা প্রথম কয়েক সংখ্যায় নাম দেন নি, পরে যখন 

১১ 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সখা. 


নাম দিলেন তখন লোকে বিশ্বাস করতে চায় না মেয়েদের লেখা । ভাতে নামটিও 
তখনকার সর্বসাধারণের মত নয় । ঝরঝরে চমৎকার তাষায় লেখা, কল্পনাও নিজস্ব, 
রচনাতঙ্গীও পরিচ্ছন্ন, আদর্শের ধারাও নিজস্ব ব্যক্তিত্বাতস্ব্যেয় পরিচয় বহন করে 
এনেছে । সে সময়ে এমন লেখ। নিয়ে শ্বর্ণকুমারী দেবীর পর দুজন এসেছিলেন-_অনুব্ূপা 
দেবী ও নিরুপদা দেবী । ছুজনেই সমসাময়িক এবং উভয়ে পরম বন্ধুত্বসুত্ৰেত আবদ্ধ 
ছিলেন। কিন্তু যাহোক, অনেকেই বললেন, এ লেখা নারীর ছল্সনামে পুরুষের । 
সেটাও তার অন্ততম প্রশংসাঁপত্রই বলা চলে। তাঁর লেখা পান্সে, জলো বা একঘেয়ে 
মেস্কেলি লেখার মত নয়। 
“একবার দেখেছি--বস্ুমতী'র ‘দেবী আসরে’ তার একটি সম্বন্ধন| সভায়। বহু 
মছিলা এসেছিলেন। চমৎকার নিরহঙ্কার সৌজন্তময্ ব্যবহার যেমন বাড়ীতে, তেমনি 
সতাতেও । প্রায় সব লেখিকাঁকেই চিনতেন । কারো নামে, কাউকে বা! ব্যক্তিগতভাবে । 
সেছিলের সতাঁয় সকলের সঙ্গেই অধুর সহজ শৌজন্তে ও গেছে আলাপ করলেন। 
সাহিত্যক্ষেত্ৰে তার ব্যক্তিত্ব জান ও সাঁসাজিকতাঁয় এর! পক্ষপাঁতী। সকলেই সসস্তমে 
তার সম্বন্ধনা লভায় যোগ দ্বিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চরিত্রের স্মেহসধুর দিকটির কথা 
মনে থাকবে ।” 
“এর পরে তার বহু লেখ|--‘বাগ দতা,, ‘মিন্ত্ৰশক্তি, “মা, ‘মহানিশা,’ ‘রামগড়,’ 
“জিবেশী প্ৰভৃতি উপস্তাস “ভারতী,* “ভারতবর্ষ,” এবং অন্তান্ত নান! পত্ৰিকায় প্রকাশিত 
" ছয় তার লেখার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি স্বনামধন্ত|। তীর প্রথম 
উপস্থান ‘পোস্বপুত্ৰ’ প্রকাশিত হওয়ার পর নারী-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে আজও 
তিনি প্রধানতম ও বিশিষ্ট লেখিকা হয়ে আছেন ।-".* 
“জীদজনীকান্ত দাস মহাশয় বললেন, ‘অনুরূপ দেবীর সাহিত্য জীবন তাঁব পিতামহ 
ভূদ্েব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শের ভাত’... তা খুবই সত্য সনে হল। তাই হয়ত 
জীবনের শেষ দিকে তাঁর সাহিত্য খানিক প্রচারধর্সীও হয়ে উঠেছিল" কিন্তু তাঁর. 
প্রাথম-আীবনের খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে সাহিত্যক্ষেত্রে। তিনি এই সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে আদর্শবাদে কারও অনুসরণ বা অছ্ছকরণ করেন নি। সাহিত্য, আন, আদর্শ ও 
ব্যক্তিত্বে অন্ুক্ূপ। দেবী যে অটল অনসনীয় চরিত্রের মাহয ছিলেন, সে যুগটা শেষ হয়ে 
গেল তার সঙ্গে |* 
শ্ীগৌরীশঙ্কর তট্টাচার্য অঙ্থরূপা দেবীর সহিত নানা বিষয়ে তাহার আলোচনার 
কথা বিবৃত করেন। 

জীসজনীকাত্ত দাম অমুরূপা দেবীর লাহিত্যপ্রতিভার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, 
তিনি ‘সাঁহিত্য-সম্ৰাজী’ আখ্য! লাভ করিয়াছিলেন তাছ! অসমীচীন হয় নাই। সমাজের 
সহিত পাহিত্যকে-জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়| তিনি ধনে করিতেন, সাহিত্যের স্থত্মে নানন- 
দানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পথনির্দেশের কর্তব্যভাবও এইঅন্ত তিনি গ্রহণ করিস্বাছিলেন। 


গ্ৰ স্বৃতিসভা ৰু 
যদুনাথ সরকার 


বিগত ৬ আধাঢ় ১৩৬৫, ২১ জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভোগে আচাৰ্য 
বছুনাথ সরকারের স্মবণে রমেশ-তবনে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। 

পরিষদের সভাপতি আস্থমীলকুমার দে সভাপতির আলন গ্রহ করেন। তিনি 
আচার্ষছেবের গ্রাতিকতিকে মাল্যার্ধ্য দান করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। 

আচার্য বছুনাখের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করি! শীনরেন্ত্রক্চ সিংহ যে বক্তৃতা দেন নিয়ে 
তাহার সারাংশ মুদ্রিত হইল-_ 

“আচাৰ্য যছুনাথ সরকার বাল্যকালে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে মনোযোগ সহকারে 
ইতিহাসের বই পড়তেন । তার পিতা ইতিহাস ও লাহিত্যেব অনেক মূল্যবান বই সংগ্রহ 
করেছিলেন । এই গ্রস্থাগাবেই ষছুনাথের মনে ইতিহাল-প্ৰীতির বীজ উপ্ত হয়। 

“আচার্য যছুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন । কি অসীম বৈর্ধ, 
নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে তা ভাবলে 
আশ্চর্য হতে হয়। চুই শভাবীব্যাপী তাবত ইতিহাসের অজ্ঞাত ও দুর্লত তথ্য ও 
উপকরণ তিনি ফাস পুখিপত্র, রাজস্থানী নথিপত্র, পতুরীজ দলিল, ইংরাজ-কুঠির 
নথিপত্র, মরাঠী বধর ও পত্রাবলী, ফরাসী তাধার় লেখ! ব্যক্তিগত স্থতিচিত্ৰ, 
প্যারিসের Bibliotheque 78510170819 ও ভারতের সরকারী মহাফেজখানায় 
রক্ষিত দলিলপত্ৰসমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন । দীর্ঘকাল অমুসন্ধানের পর তিনি যেতাঁবে 
Insha-i-Haft Anjuman গ্রন্থটি উদ্ধার করেছিলেন, তা বিস্ৰয়কর। 

“যছুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুৰ্খামুপুৰ্থ বিচার করে না দেখ 
পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় । গতীব নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি একের পর এক 
ঘটনাবলী সাজিয়েছেন, একটি বিষয়ে মতামত দেওয়ার পূর্বে তাকে কত পুধিপঅ পাঠ 
করতে হয়েছে এবং এমন কি একটি স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্ত তাকে কতবার 
Survey of Indieর বিভিন্ন মানচিত্র পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে । তার বিশ্বাস ছিল 
যে ইতিহাস কেবলমাত্ৰ বিভিন্ন ঘটনার তথ্যপঞ্জী নয়, তথ্য যেমন নিতূল হওয়া দরকার, 
তেমনি তাকে মনোঁজকরে প্রকাশ করতে হবে। বছুনাঁথের রচনারীতি ছিল অতি 
প্রাঞ্চল। তাঁর বনায় এতিহাসিক নিষ্ঠা ও রচনাশৈলী এ দুয়ের অপূর্ব মিলন লক্ষ্য 
করা বায়। 

“তথ্য যাতে নিভূর্ল হয় সে বিষয়ে যহুনাথ সদা সতর্ক ছিলেন। তিনি একেবারে 
আকর-গ্রন্থ ও নখিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি ঘটন| ও সমস্তার বিচার- 
বিশ্লেষণ করেছেন, এ কারণে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে তারত-ইতিহাঁসের মুঘল 
ও মারাঠ| যুগের গবেষণার ক্ষেতে আচার্য যতুনাথ আপন আসনে দীর্ঘকাল স্বমহিমায় 
অধিষ্ঠিত থাকবেন ৷* 
জীশজনীকান্ত দাস বন্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের সহিত আচাৰ্য ষতুনাৰের সম্পর্ক, ও তাহার 

বাংলা রচনার বিশিষ্ট সাহিত্যপ্কণের বিষয় আলোচন। করেন। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
লম্পাঙক 


স্বরলিপি 


পুরাতন বে-সকল গান বাংল! সাহিত্যের লম্পদ্‌, কিন্তু বাহার সুর এখন সেন্বপ 
প্রচারিত নহে, আধুনিক যুগের প্রধান কবিদের রচিত যে-সকল গান এখন বিস্বতপ্রায়, 
সে-লকল গানের স্বরলিপি সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকায় প্রকাশের প্রধত্ব করা হইবে। বর্তমান 
সংখ্যায় বিহারিলাল চক্রবর্তার রচিত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।-_সঙ্গীত শ্ৰবণে ও 
রচনায় তরুণ বয়স হইতেই বিহায়িলালের অমুরাগ ছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন--- 
“বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতশ্রিয় ছিলেন, এবং যাত্ৰা পাঁচালী বাঁ কবির গানের 
রুথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়া তাদের সঙ্গীতশ্রবশসাঁধ পরিতৃপ্ত করিতেন ।'.* 
তাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সম্বষ্ট থাকিতেন না, বাঁটাতে আসিয়| সেগুলিকে 
ছুরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা 
নিজেই পূরণ করিয়| লইতেন। রাজি নিরিহ কয়ে রশি রও 
তিনি আপনি পীত রচনা আরত্ত করেন ।*১ 

দা বাকল ভিলা কালি ভৰি ন-ন 
তাবে তোর হইয়া [ আমাকে ] কবিতা! শুনাইভেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাহার 
সুর খুব ৰেশি ছিল তাহা নহে, একেবারে বেস্ছরাঁও তিনি ছিলেন নাঁ_ষে হুরট| গাঁছিতেছেন 
তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া বাইত। গভ্ধীর গদ্গহকঠ্ডে চোখ বুজিয়া গান পাহিতেন, 
সুরে যাহা পৌঁছিত না তাবে তাহা রিয়া তুলিতেন। তাহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো 
মনে পড়ে--বালা খেলা করে চাদের কিরণে,’* ‘কে রে বালা কিরণময়ী ব্ৰহ্মযঙ্কে বিহুরে” 
তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাহাকে কখনো কখনো! শুনাইতে বাইতাম।* 


বিহারিলাল চক্রবর্তা-রচিত গানের বে স্বরলিপি প্রকাশিত হইল তাহা শীদৃক্তা ইন্দিরা 
দেবী চৌধুরাধীর পুরাতন গান ও স্বরুলিপির সংগ্রহ-পুস্তক হইতে গৃহীত। এই গান তিনি 
বাল্যকালে বাড়িতে শুনিক্কাছেন এইন্সপ বলিয়াছেন, সুর কাহার ছেওয়া নিশ্চিত জানেন না। 
ববীজ্রনাঁথের হওয়া বিচিত্র নয়। 

জীযুক্ত| ইন্দিরাদেবী গানের যে কথা দিয়াছেন তাহার সহিত বিহারিলালের গ্রন্থে মুত্ত্রিত - 
পাঠের সাঙান্ত পাৰ্থক্য লক্ষণীয় | পত্ৰিকাধ্যক্ষ, সাছিত্য-পরিবৎ পত্ৰিক| 








১, পয়ান, ফেন্ৰদ্থায়ি ১৯০০ । অজেম্ৰৰনাথ ঘন্দ্যোপাম্যায় কৰ্তৃক সাহিত্য সাষক-চরিতমাল| ২৫ সংখ্যায় উদ্ধ,ত। | 
হ. ধফিঙহ্ধারিলাল-রচিত গান | 
+. জীৰমপ্তি, “সাঢ়িত্যের সঙ্গী” অধ্যায়। 


ৰব স্বরলিপি 


১ 


কীতন। দার! 


পাগল মাহৰ চেন! যায় 
ও তার 
সদ্বাশিব সদানন্দ সরল অন্তর, 
কেহ নাহি আপন পর; 
ও সে 
আপন তাৰে আপনি স্লগন, 
চুলু চুলু ঢোলে ছু নয়ন ; ৷ 
কি যেন মধুর বাশি সঙ্বাই শুনিতে পায়। 


কথ|। বিহারীলাল চক্রবর্তী 


ও ভার 
ও সে 


হাস হাসি মুখশপী, খুসি ফোটে চেহারায় । 


জানে না ছুনিয়াগারি, ভালোবাসে দুনিয়ায় ॥ 


স্বরলিপি ৷ শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 


|| 
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১ম সংখ্যা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


] বপস্াস্গা 71-07-7017 পাখা 


ও 
গষ|-পা মা 


| 


* গু সে 


পা } 


। ধা ধ্নধ| I 
বা শিং 


[নানা না 


নৰ্সা বসা 


| 


গা গা সা II 


! 


=] আল্‌ 


I 


গ্ৰ স্বরলিপি টা 


২ 
পুর্লৰী। দ্বারা 


গাছে ফুল শোছ। বেমন, হয় কি তেমন গাঁখলে মালা, 
গলায় দিয়ে খানেক মজা, শেবকালেতে ছেলাফেল| । 


কোথা সে সৌরত স্থখ, 
কোথা সে প্ৰফুল্ল মূখ, 
সে অধরে রূসতরে, স্ৰমরে করে না খেলা । 
[11 গা । পাপা ৭ ] পদ্বা পাবনা | ধা পা -ক্ষপা ] 
গা ছে ফু ল্‌ শো তা ** যে ম *ন্‌ 
৷ 
I ঙ্গগ -মা গা | খাসা ] স্নূনসনা সা।য়া গাল }] 
হ্‌ য় কি তে ম ন্‌ গ! তথ লে জালা * 


] -! 7 গা ।॥ পা পাধা[ধাসা-।নাধপা-[(--স্দপাগা)}। 
* * গ লায়্দিয়ে খানেক মজা * ***পগ 


I পা দা পা | ক্ষপা ধা পান] গা গৰা -পা। ধালসা- |] 
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৭, * ব্র ম রেক রে নাচ * খেলা * 


স্বীকৃতি 


আচার্য যদুনাখ সরকারের প্রতিক্ৃতির ব্লক বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ অচগ্রহপূর্বক ব্যবহার 
করিতে দিয়াছেন ৷ 

কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতিকৃতির ব্লক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আযাপ্ত সন্সএর সৌজন্তে 
প্রাঞ্। 

বর্তমান সংখ্যার মলাটে ব্যবহৃত নকশাপ্তলি শিল্পী প্ৰীমৰ্ঘেন্দু দ্ধ বিনাব্যর়ে আকিয়া 
দিয়াছেন। রঃ 


ইহারা সকলেই পরিষদের কৃতজভাতাজন । 
সংশোধনী 
পৃ. ৭* হইবে : ১৩৫৯ তাক ‘ইতিহাস’ ১৬৭৯ প্রষ্টান্ছে বাংলা দেশে পতৃ লিজ 


ইষ্টান সম্প্ৰদায় 
১৩৬* শারদীয় সংখ্যা "যা? সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 
পৃ. ৭২ : ২* সংখ্যক পাঁহটাকার নিচের পড়(ক্ষি বর্জনীয় 


বঙীয়-সাহিতা-পরিষদের 

ৃঁ চকুঃবষ্টিতম বাৰ্ষিক কাৰ্য্য-বিবরণ = 

পবিষদের বিগত বাৰ্ষিক অধিবেশন ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই 
দিন হইতে আজ পধ্যত্ত হে সকল লাহিত্যসেবী ও সঙ পরলোঁকগমন করিয়াছেন, পর্ব প্রথমে 
তীহার্দিপকে স্বরণ করিতেছি । 

পরিষদ্বের বিশিষ্ট সমস্ত, ভূতপূর্ব্ব সতাঁপতি এবং আলোচ্য বর্ষের সহকাবী সতাপতি 
আচার্য যহুনাথ সরকার বিগত €ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ তারিখে মহাপ্রয়াণ করিস্বাছেন। চল্লিশ 
বৎসরের অধিককাল তিনি পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২৫ সালে 
প্রথমবার তিনি সহকারী সতাঁপতিপদে ও ১৩৪২ সালে প্রথমবার সভাপতির পদে নির্বাচিত 
হর্ন। সেই সময় হইতে বিতিন্ন সময়ে সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কত করিয়া 
তিনি পরিষদের নেব! কবিয়|গিয়াছিন | ১৩৪২ সালে নানাকারণে পরিষদের অবস্থা যখন 
নৈরাশ্তজনক হইয়া উঠে, তখন সতাপতিব পদ্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পরিষদের উন্নতিমূলক 
অনেক কার্যের পত্তন করেন ও পরবর্তী দশ এপার বত্সবকাল তাছারই নেতৃত্বে পরিষদের 
দর্বববিতাগে উন্নতি ঘটে । তাহার 'আমর্শে অনুপ্ৰাণিত হুইয়া যে সমস্ত নৃতন কৰ্ম্মাধ্যক্ষ 
কার্যেব ধারা নৃতন খাতে বহাইয়া দ্বিয়| পরিষদের নবজীবন সঞ্চারে সহায়ক হন, 
নিসম্দেহে তাহারা তাহার উৎসাহে ও দৃষ্টাত্তে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। বিগত ৬ই 
আযাচ একটি সাধারণ লতা আহ্বান করিয়া পরিষৎ তাঁহার পরলোক গমনে গতীর শোক 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

লরেআনাথ র্লায়--বহুদিন পরিষছ্ধের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরলোকগত ব্রজেন্জনাথ 
তাহাকে পরিষদের সদস্তলেণীতুক্ষ করান | তাহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। 

জিতেআনাথ বস্থ_প্রায় ৩* বত্সৱকাল নানাভাবে পরিষদের লেবা করিয়া! গিয়াছেন। 
বছবতৎ্সর ধরিয়| তিনি পরিষন্ষের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

অনুপ] দেখী-- সাধারণ সন্ত হিসাবে পরিষদে যোগদান করেন। পরে তিনি 
অন্ততম সহকারী সতানেত্রীর পদে নির্বাচিত ছন। বিগত €ই আধাঢ় একটি লাধাবণ সততা 
আহ্বান করিয়। তাছার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। 

উদমেশচজ্জ ভট্টাচার্য্য-_রাজসাহী কলেজে কার্য্যকালে রংপুর শাঁখাপরিষদ্ধের মাধ্যমে 
পরিষদের সদ্শ্ুশ্রেশীভূক্ত হুন। পরিষদের ছর্শন-শাখার সদস্য হিসাবে তিনি সক্ৰিয় অংশ 
গ্রহণ করিতেন। ১৩৪৭৪৮ বর্ষের পরিযৎ-পদ্মিকা তাহার লদ্পাদ্বনায় প্রকাশিত হুয়। 
পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছুইয়| পরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে না পারিলেও তিনি 
লৰ্ব্বদ| পরিহদের মঙ্গল চিত্ত করিতেন । পরিষদের সঙ্গত ও বিশেষ ছিতাকাজ্রী বিজয়েন্দ্রনাথ 
শীল বিগত ১ল| শৰণ দেহত্যাগ করিয়াছেন । বিজয়েবাবু মাঝে মাঝে পুস্তকাছি দিয়। 


৩" 


পরিষৎকে সহায়ত| কর্িষ্বাছেন। বি সফল নসর বিরোগে পৰিবৰ গস তি 
হুইয়াছে। 

আনন্দ-সংবাদ £ পরিষদের তৃতপূর্ব সহকারী সতাপতি লন্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক 
শ্রিভারাশক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় চীন সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় সাছিত্যিকগণের অন্ততম 
প্রতিনিধিক্কপে চীনদেশে পিয়া বালা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া! আসিয়াহেন। পরে * 
রুশ-সরকারের আমমণে এশিস্থান ও আফ্ৰিকান রাইটার্স কনফারেন্সের বিষয় সমিতির 
অন্তত লত্যন্রপে তারতীয় সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে মস্কো পিয়াছিলেন। 
তাহাকে আমর! অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

পরিষদের ভূতপূৰ্ব্ব সম্পাদক এবং বর্তমানে অন্তত সহকারী সভাপতি গনির্দলকুমার বন্থ 
আমেরিকার কঠালিফোনিয়া ও চিকাগে| ইউনিভাসিটির আমন্ত্রণে ভারতের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক বিবর্তন বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন। ভূতপূর্বব সহকারী সভাপতি ভ" 
প্রীরযেশচজ মজুমদার ও সমস্ত ভ' জীরেজ্রনাথ দেন সহাশয়দ্ধয় আমেরিকার কয়েকটি 
বিশ্ববিস্ধালয়ের আমক্রণে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে পিয়াছেন। ভ" 
জীহরেন্্রনাথ লেন অসুস্থ হইয়া, বর্তমানে লণ্ডনে আছেন। তিনি সুস্থ হইয়া স্বদেশে 
প্ৰত্যাগমন করুণ ইহা কামনা করিতেছি । 


পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্তাগাণ। _ 


বান্ধব £ রাজ| ওনরসিংছ মন্গদেব বাহাচুর। 

বিশিষ্ট সদস্য : বছুনাখ সরকার (মৃত্যু ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ ) ও প্রহরিচরণ বন্য্যোপাধ্যায়। 

আর্জীবন-সদ্ল্ত £ একব্রিশজন- প্রিকিবণচজ্্ দত্ত, ২। ভ” শ্রীনরেজ্রনাধ লাহা, ৩। ভ' 
শ্লধিমলাচরণ লাহা, ৪ | ভ” শ্ীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীদজনীকাস্ত দাস, ৬ ভীসতভীশচন্দ্ 
বসু, ৭1 শীছরিহর শেঠ, ৮। জীনেমিচাছ্ছ পাণ্ডে ৯। প্রলীলামোহন দিংহরায়, 
১*। আগ্রশান্তক্মার সিংহ, ১১। ভগ শ্ীরঘুবীর সিং, ১২। জীছিরণকুমায় বসু, 
১৩। শীবীপাপাশি দেবী, ১৪। শ্রীমুবারিমোহন মাইতি , ১৫। শ্রীনমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, 
১৬ | রাজা জীধীরেন্্রনারায়ণ রায়, ১৭। ঞীদমীরেজ্রনাথ লিংহরায়, ১৮। শ্রীতপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, ১৯। শীইআঅতৃষণ বিদ, ২৭ । প্রীত্রিদিবেশ বহু, ২১। আীজগল্াথ কোলে, 
২২। শ্রীনির্দলকুমার বস্ু, ২৩। জ্্মহিমচন্ত ঘোষ, ২৪। শ্রীজিতেআনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
২৫। শ্রীসত্যপ্রসঙ্গ সেন, ২৬ | ্রহরনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭। প্রীহ্ধাকাস্ত দে, ২৮। 
জৰবিতূত্যগ চৌধুরী, . ২৯। ষ্রীমব্দিত বহু, ৩। শ্রীজনিলকুমাত্ব রায়চৌধুরী ও 
৩১। শ্রীজার্থার হিউন্স। 

আধ্যাপক সদস্য £ বর্ষশেষে ৮ জন । 

. অকায়ক সদস্য £ বর্ষশেষে ৬ জন। 


৩/৪ 


সাধারণ সদস্য £ কলিকাতাঁবাসী ৭২৩ জন, মফ:ত্বলবাসী ৪৭ জন, মোট ৭৭* জন | 

আলোচ্য বর্ষে ৩ জন সফংম্বলবাসী সহ মোট ১৮৩ জন পরিবন্ধের সাধারণ সমস্ত নির্বাচিত 
হন। দীর্ঘকাল চাদ বাকী পড়ায় বর্ষশেষে ৯৩ জনের নাম সম্্্র তালিক| ছইতে বাদ দেওয়া 
হইয়াছে । ৪৪ জন সাধারণ সঙ্গশ্ত, পদত্যাগ করিয়াছেন ৷ 


চতুঃবন্টিতম বর্ধের কর্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্য্যনিৰ্বাহুক সমিতির সত্যগণ 


সভাপতি : ভ* আহুশীলকুঙ্ার দে; সহকারী সভাপতিগণ : শ্রীজজিত ঘোষ, শ্রীনরেশ্র 
জেব, শীনিন্দলকুষাব বহ, শ্ৰীবলাইচাছ মুখোপাধ্যায়, গবিমলচন্দ্ৰ সিংহ, বছুনাঁথ সরকার, 
ঞীসজনীকাস্ধ হাস ও ড' গটৰছুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক : শ্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, 
সহকারী সম্পাদকগণ : প্রজিদ্রিবনাথ রায়, শীপ্রবোধকুমার দাদ, জীমনো রঞ্জন গুপ্ত, ্ৰীস্ববলচন্ৰ 
বন্দোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ : জ্ীলোমেন্চঅ নন্দী) গ্রস্থাধ্যক্ষ:  ওীীঅনাথবন্ধু দত; 
পত্রিকাধ্যক্ষ : নিচিন্তাহুবণ চক্রবর্তী; পুখিশালাধ্যক্ষ : প্ৰীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; 
কোষাধ্যক্ষ : শ্রবৃন্দাবনচন্ সিংহ ৷ 

কার্ধ্যনির্বাহক-সঙ্গিতির লত্যগণ : ( সদশ্তগণ পক্ষে ) শীজাহিনূর রহমান, রেতাঃ এ. 
দোতেন, প্রকামিনীকুষার কর রায়, জীকুষাবেশ ঘোষ, শ্ীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য্য, গ্রচপলাকাস্ত 
তট্টাচাধ্য, প্ৰ্জপদীশচন্দ্ৰ তট্রচার্য্য, শীজ্যোতিঃপ্রসা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীজ্যোভিষচজ্্র ঘোষ, 
জনরেআনাৎথ বহু, শ্রীপরেশচন্্র সেনগুপ্ত, শীপুবিনবিহারী লেন, এ্ীনোষোহন ঘোষ, 
শ্রিযক্সধনাধ সান্তাল, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রলীলামোহুন সিংহরার, ক্ৰুশৈলেন্ৰকৃষ্ণ লাছা, 
প্রণৈলেশ্রনাথ গুছরায়, শীরেশচজ্জ ঘাস, জীহুসীল রায় | (শাধীপরিষৎ পক্ষে ) শ্ৰীজতুল্য- 
চরণ দে, শীচিতরঞন রায়, শ্ৰীমানিকলাল সিংহ, শ্রীললিভমোহুন মুখোপাধ্যায় । (পৌরসভার 
প্রতিনিধি ) ডাঃ কানাইলাল দাস । 


পরিষদ্ধের বিবিধ কার্য্যকলাপের বিবরণ $ ১। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের 
কাধ্যের সহায়তার জন্য পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের শ্তায় আলোচ্যবর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, শাখাসমিতি ও চিত্রশালা গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, প্রন্থপ্রকাশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও 
আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল । এই সকল সমিতির উদ্ভত্রসূলতার উপর পরিষদের 
কর্মক্ষেত্রের প্রসার নির্ভর করিতেছে; আগামী বর্ষে পরিষৎ এই লঙ্গিতিগ্ুলিকে আরও 
সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন ৷ 

২। নিয়মাবলী-সংশোধন উপসমিতি কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর আলোচ্য বর্ষে 
নিয়সাবলীর সংশোধন কাজ শেষ করিয়াছেন | বর্তষানে উহ! কাধ্যনির্বাহক সমিতি দ্বার! 
পরীক্ষিত হইতেছে | যথাসময়ে সংশোধিত নিয়মাবলী পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত 
করা হইবে। 


৩। 


{* 


নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে : 
(ক) কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 
(১) বিদ্ধাসাগর বক্তৃতা সমিতি : ড' শহলকুমার দে। 
(২) সরোজিনী পদক সমিতি : শ্ঞ্জপহীশচন্দ্ৰ ভট্টাচাধ্য । 
(৩) লীলাদেবী পুরস্কার সমিতি : শীচিত্বাহরণ চক্রবর্তী ৷ 
(খ) নিখিল-ভারত বজসাহিত্য-সম্মেলন, আমেদাবাদ__ 
 শীহ্গবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(গ) বন্ধিম-সংগ্ৰহশাল|, নৈহাটি_ পচিস্াহরণ চক্রবর্তী । 
(ঘ) ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন (এনুপ্ৰকাশ শাখা) 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল। 
পশ্চিমবঙ্গ প্ৰদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্ভোগে অমুষ্ঠিত “তারতের স্বাধীনত| প্রচেষ্টার 


শতবাধিকী প্রদর্শনীতে পরিষদের সংগ্রহভূক্ত পুস্তক ও প্রত্ববস্ধ ইত্যাদি প্রদপিত হইয়াছে। 


€ 


আলোচ্যবর্ষে পরিষদের স্থায়ী কৰ্ম্মচায়ীদের সকলেরই বেতন কিছু কিছু বৃদ্ধি 


কর! হুইয়াছে। | 
পরিষদের বিশেষ বিশেষ অধিবেশন নিয়লিখিত মত অনুষ্ঠিত হয়। 


১। 
২। 
৩। 
৪ । 
1 
৬। 
৭। 
৮। 
2 
১০ | 
১১। 


পরিষদের অধিবেশন 
৬৩ বাধিক অধিবেশন 2 ২২ শ্রাবণ ১৩৬৪ ; 
প্রথম মাসিক অধিবেশন £ ২২ তান্ত্র ১৩৯৪ ; 
দ্বিতীয় মালিক অধিবেশন £ ৪ আশ্বিন ১৩৬৪; 
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন £ ১৬ কার্তিক ১৬৬৪; 
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন £ ২১ অগ্রহায়ণ ১৬৬৪; 
পঞ্চম মালিক অধিবেশন 2 ২৭ পৌষ ১৩৬৪ 3 
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন £ ২৫ মাঘ ১৩৬৪) 
সপ্তম মাসিক অধিবেশন £ ২৪ ফাস্ভন ১৩৬৪ ; 
অষ্টম মাসিক অধিবেশন £ ২২ চৈত্ৰ ১৩৬৪ ; _ 
বিশেষ অধিবেশন ( অমুরূপা দেবীর মৃত্যুতে শোকসভা ) < আবাঁড় ১৩৬৫) 
বিশেষ অধিবেশন (ভ” যদুনাথ সবকারের মৃত্যুতে শোকসভা) * আষাঢ় ১৩৬৫) 


১২ কবি মধুসূদন দত্তের সমাধি স্তম্ভে মাল্যদীন অনুষ্ঠান £ ১৪ আষাঢ় ১৩৬৫। 
পরন্থপ্রকাশ £ (ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক চরিতমালার 
১২০৮1৪৫1৭৭৩ সংখ্যক পুম্তকগুলি পুনমূ্্রিত হইয়াছে । বলেম্দ্রনাথের প্রস্থাবলী ও 


তা সস 
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বাণ্তলীমজল প্রন্থখানির মুক্রণের কাধ্য বৰ্ষমধ্যে শেষ না হইলেও তাহাৰ মুত্লণ এখন প্রায় 
সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

(খ) ঝাড়গ্রাহ তহবিল হইতে বন্ধিমচন্দের ‘আনন্দমঠ’ ও সধুস্থছনের “শশ্দিষ্ঠা” 

পুনমূ ন্রিত হইয়াছে । নযীনচন্ত লেনের প্রস্থাবলীর মুক্রণ চলিতেছে । 

(গ) লাঁলগোলা তহবিল হইতে শ্রীকফকীর্ভনের পুণমূ্বণ প্রায় সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 

দুস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার £ আলোচ্য বর্ষে এই ভাগ্ডার হইতে ৪৭৪ টাকা সাহাব্য 
দেওয়া হইয়াছে । আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হওয়ায় সাধারণ তহবিল হইতে খণ লইতে 
হইয়াছে। রা টিভিও 
নৃত্তন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়। স্থির করিয়াছেন ৷ 

সাহিত্য-পরিবৎ-পত্ৰিক| £ পাছিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬৪ ভাগ তুইটি যুগ্মসংধ্যায় 
আলোচ্যবৰ্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৬; প্রকাশিত প্রবন্ধেয সংখ্য| ১১) 
বিষয় এইরূপ £ মঙ্গলকাব্য ১, ভাষাতত্ব ১, ইতিছাস ১, পুথির বিবরণ ২, বিবিধঙ। 

পত্ৰিক| প্রকাশের অস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে যে বারশত টাকা পাওয়া 
যায়, তাহাতে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। সেই জন্ত পরিষছের অন্ত 
আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া পত্ৰিকা কি উপায়ে আপন ব্যয়ভার বহন করিতে পান্বিবে 
সে বিষয়ে কাধ্যনির্বাহক সমিতি চিন্তা করিভেছেন। 

গ্রন্থাগার £ (ক) পরিষদের প্রশ্থাগারের উন্নয়নের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে 
অৰ্থসাহায্য করিয়াছেন, তাছার দ্বারা গড রেজ এণ্ড বয়েস্‌ কোম্পানীর নিকট হইতে ২৪ 
গ্রস্ত বিশেষ ধরণের ইম্পাতের পুস্তকাধার ক্রয়ে ১১,৯৭৮৫৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে । এগুলি 
ভালে! করিয়া লাজাইয়। রাখিবার জন্য রমেশ তবনে কিছু ভাত গড়ার কাজে মিম্রি ও 
অন্তান্ত খরচ বাবছ এ টাকা হইতে ২*০২ টাকা লওয়! হইয়াছে । অর্থাৎ সরকার এই 
খাতে যে ১৪**০২ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সমস্তই খরচ হুইয়াছে__উপরস্ধ 
আরও কিছু ব্যয় হইতেছে । আগামী বৎসরের উদ্ধতপত্রে এই হিসাব দেখান হইবে । 

(খ) কলিকাতার জাতীয় প্রস্থাপারের প্রস্থাগারিক গীকেশবনের পরামর্শে তাহারই 
নির্ববাচিত কৰ্ম্মাদ্বিগের সহায়তায় পরিষদেব বিস্তাসাগর সংগ্রহের অন্তর্গত ইংরাজী ও বার্ডলা 


পুস্তকের পরিচয়মূলক কার্ড প্রস্তত হইতেছে । পরিষদের সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের অস্ত 


অচ্কূপ কার্ড তৈয়ারী ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করিবার অন্ত কয়েকজন কর্্দাকে 
মাসিক বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে । এই কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে, সর্ববসমেত প্রায় 
পাচ হাজার কার্ড প্রস্তত হুইয়াছে ও এই সংক্রান্ত খাতাগুলিতে তাছায় অধিক সংখ্যক 
তোলা হইয়াছে । কার্ডগুলি লাজাইয়া রাখিবাব জন্য ইস্পাতের Card Index Cabinet 
(৬টি ) ক্ৰয় করা হইয়াছে এবং কাঠের ক্যাবিনেটও তৈয়ারী কবা হইতেছে । 

পরিষদ গ্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ও ছুটির দ্বিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ ১টা হইতে সন্ধ্যা *টা 
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পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় »*জন পাঠক, পাঠিকা ও গঁবেষক পরিষদ্‌ 
প্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন ৷ ৷ 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ গ্রস্থাগাবে মোট ৬৩* খানি পুস্তক সংগৃহীত হুইয়াছে। ইহার 
মধ্যে ৩৪৫ খানি ক্রীত ও ২৮৫ খানি উপহার-্্রাণ্ত । পরিষৎ-পত্রিকাঁর বিনিময়ে ৬ খানি 
দৈনিক, ১১ খানি সাপ্তাহিক ও ৩৪ খানি বিবিধ পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে । 
._ শাখা-পৰিবৎ £ আলোচ্য বর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাঁটি 
শাখার অধিবেশনাদি হইয়াছে । নৃতন কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই। 

পুথিশাল| £ আলোচ্যবর্ষে কোন পুথি সংগ্রহ করা বায় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের 
সংগ্রহতুক্ত পুথির সংখ্যা পূর্ব বৎসরের মোট সংখ্যা ৬০৫৪ খানিই আছে। 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত আলোচ্যবর্ষেও পরিষঙ্গের সংগ্রহভূক্ত পুথির মধ্যে ৩৩* খালির 
( ১**১-১৩৩* ) বিবরণমূলক তালিকা পরিষৎ-পত্রিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে । এই বিবরণ 
পরিষৎ-পন্জিকায় ক্ৰমশঃ প্রকাশিত হইভেছে | সমগ্র বিবরণ স্বতন্ত্ৰ পুপ্তিকাকারে প্রকাশ 
করা সম্বন্ধে বিবেচনা! করা হইভেছে। 

চিত্ৰশাল| £ পরিষদের চিত্রশালার সংগ্রহখ্থলি নৃতন ভাবে বিস্তপ্ত এবং সেগুলিকে 
উপযুক্ত ভাবে প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বহুদিন হইতে অহুভূত হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষে 
চিত্ৰশালার সংগ্রহভূক্ক বিশেষ বিশেষ মূল্যবান জ্রব্যাদি পরিষদ্‌ ভবনের দ্বিভলের প্রশত্তড়র ও 
অধিকতর আলোকিত অংশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং একজন বিশেষজ্ঞের সাহাষ্যে 
বখাবখতাবে বিস্তস্ত করা হইতেছে । পরিষদের সংগ্রহভূক্ত সমস্ত প্রত্থবস্ব পরিষদ্‌ তবনে 
সাঘাইয়া রাখিবার স্থান সঙ্কলান হয় না। সেই অন্ত রমেশতবনের একতলার হলে ও 
বারান্দায় ভারী ওজনের মূর্ধিগ্তলি রাখ! হইবে স্থির হুইয়াছে। 7} 

চকদীঘি হইতে প্রাপ্ত ও পূর্বেকার সংগ্রহভূক্ত বহু ভ্ৰব্যাদি এতাবৎ নম্বর করিয়া নিয় 
মাফিক সেগুলির পরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ কর] সম্ভব হয় নাই। এই কাজ বায়সাপেক্ষ | 
পরিষদের সামা আয় হইতে এই বৃহৎ ব্যয় সঙ্কলান করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য সরকার 
ও পৌব প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার চেষ্টা চলিভেছে। পরিষদ ভবনের দ্বিভলে 
চিন্রশালার ভরব্যাছি বিন্তুপ্ত করিতে পরিষৎ জালোচ্যবর্ষে ২৩৫৯'৭২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন ৷ 
আগামী বৎসরে বাহির হইতে সাহায্য লাভ না পাওয়া পর্যন্ত, পরিষৎকে এই খাতে আরও 
কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে । 

জাখিক অবস্থা £ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবৎ্সর নিয়মিত এবং কলিকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে না হইলেও, প্রতিবত্সরেয় হিসাবে কয়েকটি বিশেষ কাজের অস্ত কিছু 
আর্থ পরিষতকে দান করিয়া থাকেন। কিন্ক চারিটি প্রধান বিভাগ সহ, সঙগন্তশ্রেতীর 
যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়| সাধারণের ব্যবহারার্থে পরিষছ্ের সাধারণ পাঠাগার খোল৷ 
রাখিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কেবলমাত্ৰ নদশুগণের চা! ও পুস্তক বিক্রয়ের 
অনিশ্চিত আয়ের ছার! সঙ্কলন কর! সম্ভবপর নহে। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন না করিতে 


1৫/* 


পারিলে পরিযদের বিভিন্ন বিভাগকে হুচাক্লয়পে পরিচালন| করা অসম্ভব । পরিষদের গৃছ- 
প্রবেশ অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ সমাজপতি মহাশয় পরিষহের দৈনন্দিন কাধ্য-পরিচালনায় 
অর্থাভাবের আশঙ্ক| প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্তু পরিষদের 
"_ কর্তৃপক্ষকে প্রায় সকল সময়েই চিন্তিত থাকিতে হইয়াছে; আজও হইতেছে। চলতি 

খরচের অন্ত অচিবাৎ কোন বাধা আয়ের বন্দোবস্ত ন| করিতে পারিলে এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে 
অদূর ভবিষ্যতে পর়িবৎকে সক্ষটের সক্ষুধীন হইতে হইবে | সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে বাহাতে 
না হয় এই অন্ত পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের ধনী ও গনী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে 
অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিভেছেন। 

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় বিববণে মোটের উপর কিছু লাভ দেখা গেলেও সাধারণ 
তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় কিছু অধিক বলিয়া মনে হুইবে। আলোচ্য বর্ষের শেযাদ্ধে 
পরিষদের প্রস্থ প্রকাশ বিভাগ কতকগুলি পুস্তকের পুনমূ্ণ আরম্ভ করার সেগুলির মূত্র 
বর্ষের মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই । সাধারণ তহবিল হইতে যে পরিমাণ অর্থ অধিক ব্যয় 
হইয়াছে বলিয়া! আপাত দৃষ্টিতে মনে হুইবে, তাহা ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত পুম্তকগুলির 
বিক্ৰত্ন মূল্য হইতে উদ্ধার হইয়| কিছু লাভ হইবে বলিয়া ভরসা করিতেছি। ূ 

পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং পুথি ও চিত্রশালায় যে অমূল্য সম্পদ সংরক্ষিত হইয়া আছে, 
তাহ| ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখার জস্ত ও উৎসাহী গবেষকদিগকে অধিকতর সুযোগ 

-- স্থবিধা দ্বিবার অন্ত এখনই অস্ততঃ একলক্ষ টাকার প্রয়োজন । এই কার্যে জন আমর! 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেছন করিয়াছি ও কেন্তরীয় সরকারের নিকট হইতে যাহাতে 
কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়েও তৎপর হইয়াছি। দেশের ধনী ও গুণী 
সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সাহায্যের চেষ্টা চলিতেছে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন £ ভি কার নি তাহাদের নিয়মিত বাৎসরিক 
সাহায্য ( পরিষৎ পত্ৰিকা প্রকাশের জন্ত বারো শত টাকা ও গ্রস্থাদি প্রকাশের জন্ত চুই 
ছাঁজার টাকা ) মোট ৩২০০২ টাকা ঘান করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ 
ভবন ও বুমেশ তবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। এতব্যতীত গ্রন্বক্রয় বাব পোরগ্রতিষ্ঠান, 
লাতশত পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন তাহা ১৩৬৪ সালের প্রথমার্ধের দিকে পাওয়া 
পাওয়া গিয়াছে। জশ্ৰী্‌সলেন্দু ঘোষ, শ্ীভোলানাধ চক্রবর্তী, শ্ৰীযবীঅনাথ ৰহু ও ধ্টুছেমরঞ্জন 
বহু কাধ্যনিৰ্বাহক সমিতির জন্ত সভ্য নির্বাচন ও বিশিষ্ট সদস্ড নির্বাচনের জন্য প্রদত্ত ভোট 
পদ্ম পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল নির্ণয়ে সাহাৰ্য করিয়াছেন। শ্রীবলাইঠাদ কু ও 
প্ীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের ছিসাবাছি সযয্বে পরীক্ষা করিয়া দ্বিয়াছেন। ইহাছের 
সকলকে এবং পরিষদের অন্তান্ত ছিতৈষী, বাহার! আরও নানা তাবে পরিযদের কার্যে 
সহায়তা করিয়াছেন, কাধ্যনিৰ্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে তাহাদের সকলকে ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


- উপসংহার £ অনেকের ধারণা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শুধু কয়েকটি সৌধের লঙ্গতী ও 
পুথিপন্ৰের প্রাণহীন সংগ্রহশালা মাত্র । কিন্তু বিনি সহাহইতৃতিস্মল সত্যসম্ধী, তিনি 
পরিষদের অজেয় প্রাঁণশক্তির পরিচয় নিশ্চয় পাইবেন | কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় 
কখনও অনুকুল অবস্থায় শক্তি লাভ করিয়া, কখনও ঘটনা বিপর্ধ্য়ে প্রতিকূল অবস্থায় একান্ত 
আত্মনির্ভর করিয়া পরিষৎ আজও তাহার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার প্রাণের 
প্রকাশ শুধু তাহার প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই, বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মূল ধারক ও বাহুকরূপে তাহার স্থান আজ গুণীসমাজে স্বীকৃত। কেঙ্গীয় সরকার ও বাষ্ট 
সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা ও বাঙলার বাহিরের প্রায় প্রত্যেক সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ধের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত কামনা করিয়া থাকেন এবং 
পরিষদের আশীৰ্ব্বাদ লাভ বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট শ্রেষ্ঠ সন্মান । 

রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে কর্নওয়ালিল ষ্ট্ৰীটেব ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ও সেখান 
হইতে সাকুলার রোডের বর্তমান নিজগৃহে আগমন এবং সেই গৃহের সঙ্গে রমেশ ভবনের 
প্রথমতল ও ক্রমশঃ দ্বিতল নিৰ্ম্মাণ পরিষদের অঙ্গম্য প্ৰাণশতক্তিয় সহজ অভিব্যক্তি মান্ত্র। 
পরিষৎ তাহার দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যাহা কল্যাণকর তাহা গ্রহণ করিয়াছে ও হাহ] 
অশিষ তাহা বৰ্জন করিয়াছে । পরিষদের সংগ্রহগ্ুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দানে 
পুষ্টলাত করিয়াছে । এখানেও একটি প্রাণশক্তি দাতা ও গৃহীতার অজ্ঞাতে কাজ করিয়াছে। 
আশ করা যায়, দূর তবিস্তুৎ পর্য্যন্ত এই প্রাণশক্তি পরিবৎকে সঙ্বীবিত রাখিবে। পরিষৎ 
প্রকাশিত গ্রস্থগুলি বাঙল| সাহিত্যের গবেষকদের নিকট আজ প্রায় অপরিহার্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

[ৰে বিশেষ ভাবধারার অধিকারী মনীষীদের চেষ্টায়, পারি দিক না 
লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। বাঙলার 
জনচিত নানাকারণে আন্র.বিপর্য্যস্ত । কিন্তু আঙরা নিংসংশয় যে, বাঁওলার নাড়ীর সঙ্গে এই 
প্রতিষ্ঠানের যোগ আছে এবং এই প্রতিষ্ঠান রক্ষ| পাইলে বাঙলার সংস্কৃতিও নব নব ব্ূপে 
বিকশিত হইবে। 85485042455 
০০০০০০০০০০০ 


জীপু্চজ্র মুখোপাধ্যায় 


তৎ 
ৰা 


১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ক্রীত পুস্তকের তালিকা 


দুনিয়া দেখছি ( কল্যাধী প্রামাণিক ), চীন থেকে ভারত ( ববীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য ), 
জোড়ার্মাকো ঠাকুর বাড়ী, উকিলের ভায়েরি, (সৌরীজ্মোছন মুখোপাধ্যায়), ছোট রামায়ণ 
(উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ), অগদানন্দ পদাবলী ( ধীরানন্দ ঠাকুর ), গৌরাঙ্গ বিজয়, মনসা 
বিজয়, কীর্তি বিলাস ( যোগেনচন্জ ) চর্য্যাসীতি পদ্ধাবলী, বিচিত্র সাঁহ্ত্যি-১, ভাষার ইতিবৃত্ত, 
(সুকুমার সেন) ধূসর পাঙুলিপি, রূপসী বাংলা (জীবনানন্দ দাশ), সাগর থেকে ফেরা (প্রেষেন্ 
মিত্র) বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুষার (হেমেঅকুমার রায়), সাহিত্য-বীক্ষ। (নীরেজ্জনাথ রায়), 
সমকালীন সাহিত্য (নারায়ণ চৌধুরী ), সাহিত্য-বিচার ( মোছিতলাল মজুমদার ), 
রবীন বিচিত্রা ( প্রমথনাথ বিশী ), রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রম! ( উপেআ্নাথ ভট্রাচাধ্য ), বাংলাব 
নাটক ও নাট্যশাল| (শচীন সেনগুপ্ত ), রবীন নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, নাটক ও নাটকীয়ত্ব 
(সাধনকুমার ভট্টাচার্য ), আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা ( কল্যাশনাঁথ হত ), অভিযান, 
অলসাঘর, সন্দীপন পাঠশালা ( তারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), দৃষ্টি প্রশ্থীপ ( বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ), নয়ান বৌ, কম, মানস মিছিল, (বিভৃতিকৃষণ মুখোপাধ্যায় ), জলে- 
ভাডায়( মুজতবা আলী ), বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-১ ( স্ূঙ্গেব চৌধুরী ), বিদ্ধামাগর 
ও বাঙালী লদাজ-১ ( বিনয্ন ঘোষ ), কাব্যমালঞ্চ ( তীন্দ্রষোহন বাগচী ), বাংলা সাহিত্য 
(মনোমোহন ঘোষ), লৌহুকপাট ১২ (জরাসন্ধ ), উজ্জল] (বনফুল), পদসঞ্চার, 
অসিধারা ( নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ), নীলাঞ্জন (সরোজ রায়চৌধুরী), বিচারপতি, পোস্তপুজ 
(অম্বরূপা দেবী ), বন্ধা (সীত| ছেবী ), হিমালয়ের মহাতীর্থে, পঞ্চমা (প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়), 
চরিত্রহীন, স্বামী, বিপ্রন্থাস, দত্ত, ছবি, শরৎ সাহিত্য সম্ভার ৩|৫ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ), 
বহুত্ৰীহি, মরুতীর্থ. হিংলাজ, শুভায় ভবতু, উদ্ধারপপুরের ঘাট ( অবধূত ), মায়ামৃগ 
(নীহাররঞ্জন গুপ ), পলাশের নেশা (স্থবোধ ঘোষ), বিপ্লবী জীবনের স্থৃতি 
(যাহুগোপাল মুখোপাধ্যায় ), জঙ্গল ( ছেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ), প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, 
লাজুকলতা, পরাধীন প্রেম ( মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ), বহি-পতঙ্গ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ), 
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ( মণি বাগচি ), ধ্ৰীষ্রবিদ্দ ও বাঞ্ধালায় স্বদেশী যুগ (পিরিজাশক্ষর 
রায়চৌধুরী ), তক্ত কবীর (উপেজ্জনাখথ হাস ), গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব 
(উম রায় ), নেছেরু ও পররাষ্ট্র নীতি ( অনাচিনাখ পাল ), পৃথিবীর ইতিছাস ( দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় ), রায় গুণাকর ভারতচন্ ( মদনমোহন গোস্বামী ), হিন্দু প্রাপিবিজান 
(পঞ্চানন ঘোষাল ), দেবগণের মৰ্ভ্যে আগষন ( তুৰ্গাচয়ণ রায় ), এপ্টনী ফিবিঙ্গী ( মহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়), বৈভাবিক দৰ্শন ( অনস্তকুমায় ভট্টাচাৰ্য্য ), সমাজ ও শিশু-শিক্ষা ( প্রতিতা 
গুপ্ত ), স্বামী বিবেকানন্দ ও আীজীরামকক ভ ৬৯ ৯৮৯:৬৬৯৬ 
( ছমায়ন কবীর ), ইঙ্গিত ( স্ৰডাংস্ত মৈত্ৰ )। , 

খ 


১৩৬৪ বঙ্গান্দে উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা 


. ঞ্জকে, বি. জিন্দাল £ Hist. ০1 Hindi ]1897860:6 ; বিশ্বভারতা গ্রন্থন 
বিভ্তাঙ্গ £ সাহিত্য পাঠের ভূষিকা, বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, গীতাঞ্জলি ( নাগরী ), স্বরবিতান 
(১ নাগরী ), চিঠিপভ (৬), প্রাকৃত-সাহিত্য, হিমান্ত্রী, ইতিছাঁসের মুক্তি, স্বরবিতান 
(৪৮৷৫২--৫৫ ), গীতবিভাল--৩, জ্যার্টবায়োটিক ; Readers Digest London 2 
Readers Digest voL IV ; বাসুদেব মাইতি £ মহানগরীর নারী, রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধাবলী ) জীজপেন্সকৃষ্ণ দেব : ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধন, তক্তি-সুত্রম্‌, সাষবেছীয় সন্্যাৰিধি,প্রাৰ্থনা 
শতক, শ্রীপন্ভাবলী, বৈষ্ণৰ বিবৃতি, সম্বন্ধ নিৰ্ণয়, সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যসজম্‌। শীমস্তাগব্সীতা, 
সামবেদ সংহিতা ১--৯, শুরু যন্ধ্ফেো্ সংহিতা, কৃষ্ণ বজুৰ্ব্বেছ সংহিতা, অথর্কবেদ সংহিতা, 
জীষদ্দ্েযীতাগবতৰ্‌, জীমন্কাগবতম্‌* শরীমন্তাগবদধগীতা, বেদাস্তদর্শন, বাজলনেয় সংহিতোপ নিষত, 
অচুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত দর্শনস্‌, পঞ্চছলী, গৌড়ীয় সমাঁজতত্বের সারতত্ব, প্রশ্নোপনিহৎ, 
সায়াৰ্ণব, বশীকরণ, মানবতত্ব, গীতা, শ্রীমদভাগবতস্‌। শীআনন্দমীসাংসা, Ananda Kr. 
8০৪০ মহায়াণী শরৎসুন্দরী, বিষ্ণুপূজা, শীশ্যামানন্দ চরিত, পঞ্চগ্রদীপ, ঈশ্বরোপাসনা, জানের 
কল্ললতিকা, ভক্ষিযোগ, ব্রদ্ঘবিস্ভা সাহিত্য সংহিতা, শ্রীবৈফকসঙ্গিনী, মাধুকরী (১৩৩৪-৩১); 
অভিধান ( রামক্ষল সেন ), ফলিত জ্যোতিষ ১।২ খণ্ড, সামৰ্থকোষ ( অ-স ), গৃহস্থ (৩), 
ধ্যাবর্ত ৩য় খণ্ড, অলৌকিক রছন্ত (৩) জরীমুশীলকুমার দে £ পরমাণু জগৎ, সাংখ্য ও 
যোগ, য| দেখেছি, সপ্তপদ্গী, ও-পারের আলো, জীবন অনুভূতি, নিঃসঙ্গ, 0n Our 
29101501০69, অৰ্থ্যপুট, মহাত্ম। লালন ফকির, অয়বিন্দ রবীন্দ্র, Studies in Beng. Lit., 
জীবন নদী, বিপ্লবী নারী, গীতা ধ্যান; 'জীকুমারেশ ঘোষ £ ম্যানিয়া, নতুন মিছিল; 
জীনুদীল কুমার সেন £ নামাচার্ধ্য শ্রীরামদাস) জআীনিখিল সেন 2 পুরনে| বই) বেঙ্গলী 
একাডেমী--চাক| : লায়লী মজহ ; জঁগ্নোপালদাস তুলসীদাসৰ: The Complete 
Prophecies of Nostradsms; আইঞবোধেন্দুনাথ ঠাকুর £ পুষ্পমেধ; ভারত 
সরকার £ রা পঞ্চাদ' পঞ্জিকা; জীলশৈলেন্দনাথ সেন: অপূর্ণামঙ্গল ) জীরাণু 
ভৌমিক 2 গোধুলিবাসর'; জ্ীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় £ আমি; জীতিক্ষু মহামপ্ডল £ 
প্রবজিতের ব্রতরাশি; জরীমুগীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ ভারাপীঠ ভৈরব ; জীহরিদাস 
নামানন্দ £ বৃন্দাবন: ভ্রমণ লীলা; জীসেরাপিয়া ভট্টাচার্য্য £ Through. Smoke ; 


জীনিৰ্্মলকুদার় সরকার £ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি) জীবিজয়েন্সকৃষ্ণ নীল £ গান্ধীজির = 


স্মরণে, কিশোর চাষীর আপন-কথা, তারাপীঠ তেরব, জলদাবনে কৃগোল, ,নব্যৰিজ্ঞান, 
রাজা উজিরের কথা, বিনোবা, জনতার কোলাহল, শিক্ষাবিজান, ছোটদের বুদ্ধ, নিঃসঙ্গ) 


ত 
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পাথেয়, সৌরকন্ত। ; জীনরেন্্রনাথ বসু 2 শিল্পী হেয়েন্দ্ৰ মজুমদার ; জীয়াধাগোবিন্দ নাথ: 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ১৷২; ওরিয়েপ্ট বুক কোং £ কি লিখি, শিশু পরিবেশ, রাজনারায়ণ 
বস্তুর ত্মচরিত) এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ £ কাণ্টের দর্শন, পদার্থের স্বরূপ, হেগেলের 
দার্শনিক মতবাদ; শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস £ তারত প্রেমকথা; সাহিত্য সংসদ £ সংসদ বাংলা 
অভিধান, বঙ্গতাবা ও সাহিত্য; নববিধান ব্ৰাহ্মসমাজ 2 শাক্যমূনি চরিত; রঞ্জন 
পাৰলিশিং হাউজ £ হ্যচয়িত, ক্ষুধার্ত পৃথিবী, পথবাসী গীতি দীপালি, পয়ীক্ষিৎ, ধৰ্ম্মঘট, 
ইতিহাসের নাটক, শিকার কাহিনী, যাদের গায়ে জোর আছে, মহারাজ নম্কুমার, শরৎ 
পরিচয়, অঙ্কুর, অনেক স্বৰ্গ, উর্বধ বিদায়, কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, গান্ধীচরিত, কবীর বাণী, 
শুন গ্রাস্তরের গান, মিতার জন্ত রোমান্টিক কবিতা, গাঁয়ের মাটির গান, চলতি পথের গান; 
জীদেবীপদ ভট্টাচাৰ্য্য £ হিন্দু অখবা প্রেপিভেন্মী কলেজের ইতিবৃত্ত; জ্রীঅরুদ্ততী ঘোষ : 
সীতিকা; জ্ীজীব শ্যায়তার্থ ঃ পুরুষ বসনীয়ম্‌, চণ্ডতাওবম্‌; আকৃষ্ণময় ভট্টাচাৰ্য্য: 
কিশোর; জ্ৰীকান্ডিকচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত : হরিপুরুষ জগবন্ধু; গোপীনাথ নন্দী £ জনতার 
কোলাহল; বি. কে. দত্তপুপ্ত শ্রান্ধগ্রদীপ খ্ৰী৷চিত্তাহরণ চক্ৰবৰ্ত্তী £ পয়াবে সাংখ্য 
দর্শন, বাংলা সাহিত্যের কথা, জীরামরক ভীমা; থামাও রক্তপাত, পি-ভক্রিউ-ভি, কি: 
ছিল কি হুল, একতারা, সিঁখিব সিছুর, প্রাণের ছাবী, শক্তির মন্ত্র রীতিমত নাটক; 
জীলতিক| দেবী £ চৈতন্তচরিভামৃতষ, গুঙ্ীনার্দ পঞ্চ রাম, গরঞ্জকফকৰ্ণামৃতম, 
আঞ্ীরামচবিতঙানদ ১৭২, বৃহন্ধন্দপুরাপম, পদ্মপুবাণম, পরুড় পুরাপম, কুশ্দপুরাঁশম, বান 
পুবাশস, মাৰ্কণ্তেয় পুরাণস, সাধন লমর ২৩, মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম, খঙ্ছেছ ভাষ্কম, 
প্রশ্নোপনিব্, ্তায়দর্শন, কাব্য মীমংস|, যোঁপাশীজ, বৈদিক গবেষণা, অমরকোধ, দায়তাগ, 
অন্থ্টতত্বকৌ ুদ্রী, ভারতচন্দ্ৰ গ্ৰন্থাবলী, কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায়স্ত চত্রিঅং, জাতিতত্ব বারিধি, বাংলা 
সারস্বত ব্ৰাহ্মণ, বাঙ্গালী নামের অর্থ কি, হিমালয়ের মহাতীর্খে, অবধৃত ও ষোগিসন, মুক্ত 
পুরুষ প্রসঙ্গ, Rajniti Ratnakar, Yogodarsan, Social Problems, Angkar 
Park, Champa, Malayas, Tobacco, সংসঙ্গ বাংলা অভিধান, চলস্ভিকা, The 
01199] Philosophers, The Social Philosophers, The Speculative 
Philosophers, Philosophers of Boience, কাব্যৰিতান, সায়ম, বুলবুল, কাবা 
পরিষিতি, অশ্বপালী, মৃচ্ছকটিক, ওষর খৈয়াম, রামচরিত, প্রাচীন প্রাচী, শনিবারের 
চিঠি ১৩৬১-৬৩ ( বৈশাখ-চৈআ), মালিক বসুমতী ১৩৬১-৬৩ (খুচরা সংখ্যা), 
বহুমতী রজতজয়ন্তী, নয়নারীয় যৌনবোধ, কামসুত্রম, দেশ শারদীয়া (৫৪1৫৫৫৬ 
৬০৬৩ বঙ্গাব্দ), আনন্দবাজার পত্ৰিকা শারদীয়া ( €২।৫৪৷৫৫৷৬০/৬২ ), Hindusthan 
Standard 1956, যুগান্তর ( €৮৬*।৬২1৬৩ ), আনন্দবাজার পঞ্জিকা দোলসংখ্যা ৫€৩৫৪। 
৫৫৬০; জীমারায়ণ চৌধুরা £ মহাপ্ৰাণ হরেলকুমার ; জীপুর্চআ মুখোপাধ্যায় £ 
সাহিত্য-সীধক-চরিতমালা (১-৫৩); জিগ্গানেট প্রেস 2 পরম পুরুষ গুঞ্জীবাসকৃষ্ণ ' 
(১-৩ খণ্ড), পারাবার, বনলতা সেন, এলিয়টের কবিতা, অর্কেন্্রী, পঁচিশ বছরের প্রেমের 


ue 


কৰিতা, শিল্পায়ণ, বিশ্বরহস্ত, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল, শকুম্ভলা, কবিতার কথা, 
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্য চর্চা, নীলনির্জন, নাম রেখেছি কোনল গান্ধার, প্রতিধ্বনি, 
কুষায়ুনের স্নাঙ্য-খেকো ৰাঘ, শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প; গৰীৰ্মমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য £ সত্যের 
পথে; জীদাপককুমার সেন £ প্রভাত; জীমিছিরকুমার দাস £ নাম-চয়নিকা; 
জীষযোগিলাল হালদার £ রামেশ্বরের শিবসঙ্কীৰ্তন ; US.S.R. : Living in U.B.S.R., 
Ereedom in U.S.S.B. ; শ্রীত্ঞানেজ্দ্রনাথ সেনশৰ্ম্ম|: দেবতার ভাষ| ) Smithsonian 
Inst. : Music of Acoma ; সাহিত্য একা ভেজা £ [ndian 1:18, VoL 1.) ভারত 
সরকার £ A laymans Guide to the Indian Company Law; U.S.LS.: 
Webster's Geographical Dictionarry; শ্ীতমোনাশ মুখোপাধ্যায় £ কাৰ্য 
কাহিনী; জ্ীগোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য £ অধুত্ বিজয়া; টেঅকণপ চক্রবস্তঁ £ নাট্যকার ; 
জীবিজয়েজ্কক সীল £ হিন্দু সাহিত্যে প্ৰেম, চিকিৎস! সোপান, পথের কথা, আন্টিবায়ো টিক; 
গাঁধা সপ্তসতী, কিরণাবলী, পঞ্জিকা সহ, পরমাত্ম তত্ব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান; প্ীমনোরঞ্জন 
গুপ্ত £ আচার্য্য প্রকুরচন্্র রায়; জীন্ৰানেন্সনাথ চৌধুর্লী $ ছায়ালোক; ডাঃ বলরাম 
পাত্ৰ £ সমৰ্থ কোব ৩ খণ্ড, রামতহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, মমুসংহিতা, মহাতারত, 
“অকহ্সস্থন্দর মিত্ৰ ; জাতীয় গ্রন্থাগার 2 হধাকর গ্ৰন্থাবলী ২৩1৪, জীশ্রমায়ের কথা (২), স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ; অরুণাচল মিশন £ অরুণাচল ৰাগী; জ্ৰীযর়ামকুমার ভুবালক| £ হিন্দী 
সাহিত্যের ইতিহাস; দউ্ৰীাত্ৰজনন্দন সিংহ 2 নীরা; Nautical Almanac Office : 
The American Ephemeris 1959 ; ধ্ররীরামনাথ বা £ অতিজ্ঞান শকুস্তলা ( নাগরী ); 
Sorab R. Batliboy : Spiritual Understanding of Lite; আঁতখ্িজেন্দনাথ 
গুহ চৌধুরা £ Memoirs 018 Poly Histor; শ্রীম্বপালকাস্তি বনু £ শাস্ধির সন্ধানে; 
প. ব. প্রদেশ কংগ্রোস £ সহাপ্রাণ হরেজকুমার ; ভ্রীপ্রেমময় দ্বাশগুপ্ত £ তারত 
ইতিছাসের প্রাচীন অধ্যায়) ভ্রক্মচারী শিশিরকুমার £ ওীসন্গুরু সহিম|। 


১৩৬৪ বঙ্গাব্দের নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ- 
সদস্য তালিকা 


১। প্ৰববীআনাধথ মাইতি--এবি, এন্টন রোড, কলিকাতা-২%, ২। জ্রীরশেশ্্ 
পোন্দার--২৫, বিজয় বহু রোড, কলিকাত|-২%, ৩। শীখগেজনাধ সিভ্ৰ--১২৫, কেশব পেন 
দ্র, কলিকাতা, ৪। শ্রীদমরেজ্রনাথ কুণ্ডু--আগবপাড়া, ২৪ পরগণা, €। শ্রীবিশ্বপতি 
সেন_১৫৭৷২এ, আপার সাকুলীর রোড, কলিকাঁতা-৬, ৬ শবিষলেন্দু চক্রবর্ত্তী-_৩৮াও, 
পটারী রোড, কলিকাতা-১৫, *। জননী ধর--৬ এণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-*, 
৮। প্ৰীজ্ধাংস্তশেখৰ বন্দ্যোপাধ্যায়--ঘোল|, দোলতলা, ২৪ গরগণা, 2। শঁশ্যামতুন্দর চন্দ্র 
২৭, রামানন্দ চাটাজি ট্রাট, কলিকাঁতা-৯, ১৭ | শ্ীতবতোষ দত্ব--১২১জি, রায় বাহাদুর 
রোড, কলিকাতা-৩৪, ১১। শ্রীকৃষ্ণ! বন্দ্যোপাধ্যাস্ম--পি, ২৯, অনাধনাথ দেব লেন, 
কলিকাতা-৩৭, ১২ ৷ শ্রীদসিতাত বসু--৮*!১৷৩, গ্রে কীট, কলিকাতা-৪, ১৩। শীরন্ধানন্দ_ 
২৬, বটতলা স্ট্রীট, কলিকাঁতা-*, ১৪ | জীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়_-৩২, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, 
কলিকাতা, ১৫। জশ্ৰমধীরকুমার পাহা-৬৪, জধরচন্্র দাস লেন, কলিকাতা-৪, 
১৬। জীসরোজ বিশ্বাস--২৬, উপেন্দ্রচন্ত্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১১, ১৭। প্রীরেধা ঘোষ 
_**) ভব্ু-ভি-পার্ক, ইছাপুর, ২৪ পরগণা, ১৮। জহিরশায় চৌধুরী--১৩৩, আপার 
লাকুলার রোড, কলিকাতা, ১৯। বনানী মনস্থয--৩।বি, এ্টনী বাগান লেন, 
কনিকাতা-৯, ২*। পীন্ন্দর ঘোবাল--৬৬, বাজকুষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, 
২১। জীঅষিয়া ভট্টাচার্য _১।সি, রাজেন্্লাল হ্রীট, কলিকাতা, ২২ ৷ শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
--৪৪, আর. কে. ঘোষাল রোড, কলিকাঁত।-৩১, ২৩। গুঞ্চষতেম্দ্ৰনাথ লাহ|--১*, বৈঠকথান| 
ফান্ট লেন, কলিকাঁতা-৯, ২৪। শ্রীনীরদ্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--৩১, হরিনাথ দে রোড, 
কলিকাতা-৯, ২৫। প্রীরপজিৎকুমার রায়--৪৬।৩, হৃবেন্জ্ৰনাথ ব্যানাজি রোড, কলিকাতা, 
২৬। ভীবিনিতা সেন-_টি১৫৪।বি, রেলওয়ে কলোনী, বেলগাছিয়া-৩৭, ২৭ গীবিশ্বেশ্বর 
ঘোষ--৯|৬(ই, পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬, ২৮। শ্ৰননিশ্দিত| মুখোপাধ্যায়-- 
২|ডি, ঘোষাল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১৯, ২৯। লাইব্রেরীয়ান, ছার্ডাড ইউনিভারসিটি, যুক্তরাষ্ট্র 
৩*। শীসমীরেজপ্রসাদ চক্রবর্তী-_১, মন্মখনাথ গাঙ্গুলী লেন, কলিকাঁতা-২, ৩১ ঞমরনাথ 
চোঁল__২৯, নিমচাদ মৈত্র সীট, কলিকাতা-৩৫, ৩২। প্রীতৃফা সাঁছা__৪৫1১।বি, বিভন প্লট, 
কলিকাতা-», ৩৩। শ্রীঅমিয়কফ্ণ। রায় চৌধুরী_বড়িশা, কলিকাত|-৮, ৩৪। অঞ্চলি 
বন্থ_-১২।বি, রাজেজ্বনাল| হ্বীট, কলিকাত|-৬, ৩৫। শ্রীহরিপদ দতত--১৩, প্রাণ্ট লেন, 
কলিকাঁতী-১২, ৩৬ শ্রপ্রতিমা প্রামাণিক--২২০, বিবেকানন্দ বোড, কলিকাতা ৬, 
৩৭। শ্রীদৌম্যেন দে--১২ মাখল| গভর্ণজেন্ট কলোনী, হুগলী, ৩৬৮ . জীহ্প্ীলচজ 
হাল৮*। কংগ্রেস একজিবিশন রোড, কলিকাত|-১৭% ৩৯। জপুপ দত্ব-_১৩, 


৮৮০ 


মোহনবাগান লেন, কলিকাভা-৪, ৪*। জ্ৰীনিখিলকাস্ত চট্টোপাধ্যায়--৬১এ, বজ্ৰীছ্বাস 
টেম্পল দ্রীট, কলিকাত|-৪, ৪১। জ্জলিকুঞ্জবিহারী ঘোহ--১, কামারডাঙ্গা রোড, 
কলিকাতা-১৫, ৪২। গ্রীগোবিন্দচজ্্র হালদার-_২৩৷১এ, জেলিয়াটোলা! শ্রী, কলিকাত|-৬ 
৪৩ | শ্রীশশী রায়--২০৪৷৫, রস! রোড (সাউথ) সেকেও্ড লেন, কলিকাভা-৩৩, ৪৪। দয়াময় 
সাধুী-_-৩১৩, গৌরীবাঁড়ী লেন, কলিকাতা-৪, ৪৫। জশস্ববোধকৃষ্ণ তট্রচার্ধ্য__২, দুর্গাচরণ 
মূখাজা ষ্ট্ৰীট, কলিকাভা-৩, ৪৬ ৷ শরীতারাদাস মুখোপাধ্যাক্-_রাইটার্স বিচ্ডিংল, কলিকাতা-১, 
৪৭ | পীঅমিয়। হজুষদার-__-২৯1এ, কৈলাস বস্থ স্রীট, কলিকাঙা-৩, ৪৮ শ্রীরবীন্রনাখ 
চট্টোপাধ্যায়-_তামলি পাড়া, হুগলী, ৪৯। প্রীযৃত্যু্র পাইন-_৮১এ বিভাসাগব প্র, 
কলিকাতা-», ৫*। _.শ্রীতপতী দেব চৌধুরী-ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণী, €১। শ্রীষীতাংশু- 
কুমার বন্ছ--১৪, গৌরজোহন মুখাজি হট, কলিকাতা, €২। শ্রীবি. করনেশ_ বিজান 
কলেজ, কলিকাঁতা-৯, €৩। প্ৰীয়ামেন্দু দ'ৰ৮২|এ। বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬, 
€৪। এগ্রতিমা মুখোপাধ্যায়__শাস্তিনিকেতন, বীরভূম, ৫৫1 ্রীকরবী বহ--১২, উণ্টাডাঙ্গ। 
রোড, কলিকাতা-৪, €৬। শীগ্রতাসচন্ত্র বাগ--৩২।৪, বিভন প্রীট, কলিকাতা-৬, ৫৭। 
জীরধীন্রশেখর সেনপ্তপ্ত-_পি ২৬বি, মতিঝিল, কলিকাতা-২৮, €৮। শীছবি সুত্তফী---৩, 
ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬, ৫৯ | জীহারাপচন্ড রার-€১১- হিন্দুস্থান পার্ক, 
কলিকাতা-২৯, ৬* | আরে! মৃখাজা--৪ তারক বস্তু লেন, কলিকাতা-২, ৬১। জীহ্‌রেশ- 
চক্র সেন--২০৩ ব্যারাকপুর ট্রান্ক রোভ, কলিকাতা-৩৫, ৬২ | জনারায়ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়-- 
বারাসাত, ২৪ পরগণী, ৬৩। শ্রীশিগ্রা চক্রবর্তী--২১) চণ্তীবাড়ী প্রা, কলিকাতা-*, 


৬৪ | প্রীষ্ঠামলকুমার সিংহ রায়-"১৮, যুগোঁলকিশোর হাস লেন, কলিকাতা, ৬৫ ৷ ীপ্রবোবচগ্র ৷ 


লেন--১০, রাষানন্দ চ্যাটাজি প্রীট, কলিকাঁতা-৯,- ৬৬ | শ্রীমাশিকলাল মুখোপাপাধ্যার-_ 
১, ছেট্িংস স্ৰী, কলিকাঁডা-১, ৬৭ | প্রীহরিপ্ চক্রবর্তাঁ_€ গাঙ্গুলিপাড়া লেন, কলিকাতা-২, 
৬৮ | শ্ীধীরেজ্কুমার চাকলাদার_-খানপাড়া রোড, কলিকাতা২৮, ৬৯ | প্রিজেআনাথ বসু 
আগরপাড়া, ২৪ পরগণা, ৭* । শ্রীপরিষল মুখোপাধ্যার_৯৯।১বি,কর্নওয়ালিল প্রীট, কলি? 


৭১। জীশক্ষরী বন্দ্যোপাধ্যায়--৭, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাভা-৩, 1৭২ শ্রীপ্রতিমা বিশ্বাস - 


-€২1২৫, শশীতৃবণ নিয়োগী গার্ডেন: লেন, কলিকাতা-৩৬, +৩। জ্ীহেমেআ্নাথ নিয়োগী--- 
১৫৩/৩এল, আপার সাকু লার রোড, কলিকাতা, ৭৪ ৷ প্রবাজিনীকাস্ত শাসসল--9, গঙ্গাধর 
বাবু লেন, কলিকাতা-১২, ৭€। শীজ্যোতির্দয় ধর--ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৬। 
লীকিশোর সিংহ__ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৭। শীউৎপল ভাছুড়ী__৩৩, আলিমুক্ষিন 
প্রট, কলিকাতা, *+৮। জ্ৰছ্‌নিলকৃষ্ণ কুণ্ডু--২৯, লাহিত্য-পরিষৎ ট্রাট, কলিকাতা-», 
৭৯ | শ্রীধোগেশচন্জ, ঘোষ--২৩৷২, জার্মেনিয়ান স্ত্রী, কলিকাতা, ৮* ৷ প্রীরমা চৌধুরী-_ 
৩, ফেডারেশন দ্রীট, কলিকাতা, ৮১। জ্ৰপ্ামচাঙ মুখোপাধ্যায়--১*৮, বলরাম দে সীট, 
কলিকাতা, ৮২। জীজ্যোৎস। গা স্টেশন রোড, বারাঁসাত, ২৪ পরগণা, ৮৩। প্ৰঅমলাংস্ত 
সেনগুপ্ত-_-১৩৩, প্রকুল্প নগর ৰেলঘন্নিয়া, ২৪ পরপণা, ৮৪। শ্রীগোপালকুমার ভাতুড়ী-- 
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৪১, জাগ্রত পল্লী, বেলঘরিয়া, ২৪ পর্গণা, ৮€। শ্রমীর| পাল--পি€, গ্রে গ্রীট, কলিকাতা, 
৮৬ । শ্ীজ্ধাকর দর্বাধিকারী-_শাখরাইল, হাওড়া, ৮৭। প্রীভারতী সেন-_-৬৯।১, সারপেন- 
টাইন লেন, কলিকাঁভা-১৪, ৮৮। গনীলিষা মণ্ডল--৭১বি, ধৰ্মতল| গ্রীট, কলিকাঁতা-১৩ 
৮৯। আহয়গোপাল বিশ্বাস_-১৬৪, মাণিকতল| মেন রোড, কলিকাতিা-১১ ৯*। শ্রীরবীন্ত্রনাথ 
সিংহ-_৪, সম্মথ-দরত রোড, কলিকাত|-৩৭, ৯১ | ভীভূপতিকূষণ মুখোঁপাধ্যায়_কদমতলা, 
হাওড়া, ৯২ । শ্রীসোমেন বহু-_-২৩বি, ৰেথুন রো, কলিকাতা», ৯৩ | শ্রীশিখা চট্টোপাধ্যায়-- 
২২এ, ফকির দে লেন, কলিকাঁতা-১২ ৯৪। শ্রীপ্রণবকুষার রায়--১৭, গণেন্্র মিত্ৰ লেন, 
কলিকাতা-৪, ৯৫1 আীবৈষ্ভনাথ দে-_৪৮, হিদ্রারাঁম ব্যালাঞ্জি ষ্ট্ৰীট, কলিকাঁতা-১২ 
»৬। শ্রীশিবানী সরকার--১৮াবি, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪ ৯৭। শীনূরাধা 
সেনপ্তপত--পি€৫, সি-আই-টি বোভ, কলিকাতা, ৯৮। শ্রীগীতা বহু--রামকৃষ্ণপুত্র লেন, 
হাওড়া, ৯৯ | শরীপুলিনবিহারী দ্বাস--২৮৮বি, আপার সাকুলাব বোভ, কলিকাতা, 
১**। শীবিমলেন্দু দাস---১২৪, নেতাজী কলোনী, কলিকাঁতা-৩৬, ১০১। জীশতদল ঘোঁষ-__ 
১৭এফ, নলিন সরকার গসীট, কলিকাতা, ১০২। শ্রীতৃষ্টচরণ চক্রবর্তী-_বন্দীপুর, হুগলী, 
১১৩ | শ্রীলীল! রাম্ব_৫৷৩এ, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০১ ১০৪। শ্রীষ্কাসাপ্রদাদ সরঘার-_ 
৪৭, মীর্জাপুর হী, কলিকাতা, ১০৫। শীরমাপ্রসাদ ঘোঁষ_২১।এ, জ্যাণ্টনীবাগাঁন লেন, 
কলিকাতা-৯, ১*৬। শীকলেশ . ঘোষ--৯৯1১।এম, কনওয়ালিদ ত্রীট, কলিকাতা-৪, 
১০৭ শীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৪।১1৭, তেলিপাড়া লেন, কলিকাত|-৩১, ১*৮। শ্রীরেবা 
সরকার__পি১**।ই, নিউ আলীপুর, কলিকাঁতা-৩৩, ১*৯। শ্রীরোছিনীরঞ্চন চৌধুরী 
৩*, সীতারাম ঘোষ দ্ীট, কলিকাতা-», ১১১। শ্রীঘানন্দ মুখোপীধ্যায়--৮৩।বি, কাববালা 
ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১১১। শীছ্িজেন্্রনাথ মল্লিক--৬৷১, ওয়ার্ড ইনঠিটিউশন শ্ীট, 
কলিকাতা, ১১২। জীবিশ্বনাধ লাছিভ়ী_-২৭, মহারাজ নন্দকুমার বোভ, কলিকাতা, 
১১৩। শ্রীধীরেন্্রনাথ দর্তভ-১৪৩, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬১ ১১৪ | প্রীমীর! গুহ--- 
১১৮, বিবেকানন্দ রোভ, কলিকাতা», ১১৫। জীপত্রলেখ! দেবী---২৪, শ্কামাচরণ মূখ 


্্রট। কলিকাতা-২, ১১৬। শ্ৰীপঞ্চানন চক্রবর্তী-_১৯।এস।১।১একস, রাজ মধীন্দর রোড, 


কলিকাঁত।-৩৭, ১১৭। শ্ীহধা বন্-_২৯, গড়পার রোভ, কলিকাতা-৯, ১১৮। জীফক! ঘোষ 
দত্তিলার_৫€1৪এল, দমদম তোভ, কলিকাত্বা-৩*,.১১৯ ৷ শ্ীপরিতোধষ দাস--৯*।২সি, হুর্গাচরণ 
মিত্র স্রীট, কলিকাতা-৩*, ১২*। শ্রীহনীতেম্্মোহন ঠাকুর--১৭৭।এ, সি. সি. ও. এস, 
কলিকাভা-২ ১২১। শ্রীপণ্ডপতি দে-_+ শ্রীমানীপাড়া লেন, কলিকাঁতা-৩৬, ১২২। জীুঁহুবোধ 
রায় চৌধুরী-_২।১, রাম বাগান লেন, কলিকাতা, ১২৩। ভ্রীনমিতা বহু মজুমদার 
৫।১ভি, রাজা মনীআ -রোভ, কলিকাতা, ১২৪। শ্রিহ্ধাসয় বন্দ্যোপাধ্যায়--হুভাষনগর, 
মেদিনীপুর, ১২৫। জীবম্দনা বসম্দ্যোপাধ্যায়--৩১, বঞ্ীভতলা রোড, কলিকাতা-১১, 
১২৬। জী্র্ডনাছেবী মৃখাজ্জঁ-_১।লি, প্যারী বো, কলিকাতা, ১২৭। জীশ্তামাপ্রসাদ সরকার 
--৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৬, ১২৮। শ্রীঅর্চন। গা্গুলী-_পি ২২, নারিকেলভাঙগা মেন 
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রোড, কলিকাত|-১১, ১২৯ ৷ শ্রীগুষ্প চক্রবর্তী-__২৮৪এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৬, 
১৩* । উীশস্কয়কুমাযর় রায়চৌধুরী-__১২।২, হুরিপাঁল লেন, কলিকাতা-», ১৩১। শনিৰেছিত| 
সেনগুপা--৬এফ, . খাঁসমহল রোড, কলি», ১৩২। শীজজয়হদয় জিত-_১৪৩, বাজ! 
রাজেজলাল! মিত্র রোভ, কলিকাত|-১৭, ১৩৩ | জীবলের ক্রিঙ্ব__১০, সংর ছ্রীট, কলিকাতা? 
১৩৪ | জীত্থতাষকুষার মিত্ৰ, ১৮১৬ডি, আপার লাকুলীর রোড, কলিকাতা, ১৩৫। 
শীসীতা সেনপ্রধ্া--৫৮, রাজা দ্বীনে স্ৰী, কলিকাতা-৬, ১৩৬ | শীইউরি সোৱোজড-- 
১৪, সদর হট, কলিকাতা, ১৩৭। শ্রীসত্যজিত দাস--পিঃ৬% নিউ আলিপুর, কলিকাতা, 
১৬৮ | শ্রীতত্তীচরণ চৌধুরী-_-১।বি, হালদার বাগান লেন, কলি-৪, ১৩৯। শ্রীহাসি সিংহ-- 

এবি, গোরাচী্ বহু রোড, কলিকাতা-২৬ ১৪*। শীরবীত্রনাখ বিশ্বাস--২৮, এস. আর. ' 
দাস রোড, কলিকাতা-২৬, ১৪১ | শ্রীযানিকলাল পালিত-_১৩৩, জাপার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা, ১৪২ | শীছবিরাতী সরকার-_৮*।১২।এ, গ্রে স্রীট, কলিকাতা, ১৪৩ | প্রীছাম। 
সান্কাল_৩, চৌধুরীপাড়া প্রথম বাই লেন, হাওড়া, ১৪৪। জীপুতেন্দু মুখোপাধ্যায়-- 
৩৮, গৌপালনগর রোভ, কলিকাতা, ১৪৫। শ্রীজজিতকুমার কুণ্ডু--৩৭৷১৬, সিমলা রোড, 
কলিকাতা, ১৪৬ জীরজেন্্কুমার ছ্নেবনাথ-_রষনা, ঢাকা, ১৪৭ | আীশিবরাশী গান্ধুলী-- 
১৫৫০৩, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা, ১৪৮। শ্রীব্গছন্ধু মিশ্র-_-১।এ, গৌয়ীবাড়ী 
লেন, কলিকাতা, -১৪৯ | প্ীত্হাসকুস্থম মনুসদ্দার--*১, কলেজ শ্রী, কলিকাতা, ১৫*। 
জ্শচীজঅনাৰায়ণ গুহ-_২৬, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা», ১৫১। প্ৰীপক্ষণকুৰার 
ঘোধ--১২, লীরোদবিহায়ী মতিক রোড, কলিকাতা, ১৫২। শীনিরঞ্চন মুখোপাধ্যায়, 
_৮, উজির চৌধুরী গৌভ, কলিকীতা-৪, ১৫৩। শ্ীতঘর্চনা সেন--৫১।এ, হিছারাষ ব্যানার্জি 
হাট, কলিকাতা-১২১১৫৪ | প্ৰী্মনস্বলাল মিত্ৰ--৩৯৷১১, গোপালনগর রোভ, কলিকাতা-২৭, 
১৫৫। জীরত্বা গঙ্গোপাধ্যায়--২৬, ক্ৰীক রো, কলিকাতা-১৪, ১৫৬ ৷ গ|কালাচাঙ্গ সাহাঁ_ 
৮১।১পি, রাজ! দীনে কীট, কলিকাতা», ১৫৭ | শ্রীসবিতা তৌমিক--১১১, অখিল সিক্ত 
লেন, কলিকাতা-», ১৫৮। শ্রীহরিত্রীসা্র মুখোপাধ্যায়--১৩৩, আপার সাকুলার রোড, 
কলি-৬, ১৫৯ । শীইন্দুক্যণ মজুয়দার-_-১৯০, বি.-টি, রোড, কলি-৩৫, ১৬*। গ্ুশীতাংস্ততূযণ 
চট্টোপাধ্যা্ব_১০, হরিপদ দত্ত লেন, কলিকাত|-*, ১৬১। শচী বিশ্বাস_২৫৫, 
পক্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৬২। পহধীরকুমার ছে--৬৮৷৭এ, হুর্গীচরণ মিত্র পরী, 
কলিকাতা, ১৬৩। শ্ী্ঘজিতকুমার বহ্‌--৪€1১বি, উণ্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাঁতা-৪, .১৬৪। 
ক্ষেত্র গুপ্ড-বায়াসাত, ২৪ পরগণা, ১৬৫। শ্রীডূপেজনাখ সিংহ--৯>, গুল্ড পোস্ট 
আফিল ট্রাট, কলিকাতা-১, -১৬৬। প্রবিজিতকুমার হত্ব__সি. আই, টি. বিষ্চিং কলি-? 
১৬৭ | শ্রীকার্ঠিকচ্জ পাইন-__১০*, প্ৰেমচাছ বড়াল হ্রীট, কলিকাতা-১২, ১৬৮ শ্ভষেশচন্জ 
ঘোব-ব্যাকাকপুব, ২৪ পরগণা, ১৬৯ । শ্রীদেবত্রত তৌমিক- -১২৪1২১।১, মাণিকভল| কীট, 
কলিকাতা-৬, ১৭* | জীদুজাভা গুহরাঁক ৩৪, চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা, ১৭১। 
প্র্খলকুষার বসু--১৪১৷এ৷১৬,, সাউথ সিঁখি রোড, কলিকাতা । ১৭২। শ্রীল 


১/* 


চক্রবৰ্ত্তা --৩|বি, লালাবীগান রোড, কলিকাতা», ১৭৩৷ শীইর। সান্ভাল-_২।ষি, 
রাখাল মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫, ১৭৪। জীহ্‌কুষাব মিত্ৰ-_১৫|১বি, রখুনাঁথ 
চ্যাটার্জী ঈ্রীট, কলিকাতা-৬, ১৭৫। শ্ীদীনেশকুষার পালিত--২৪৷১, বন্ত্ীদাস টেম্পল স্ট্রীট, 
কলিকাত|-৪, ১৭৬ | জীবতীম্রনাথ মাইতি-->*, বহুবাজার প্রীট, কলিকাতা, ১৭৭। 
পশ্রনিখিলরঞ্কন দে--২৪৭৷১, আপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা, ১৭% ৷ ভ্রীবলাই 
অজুমদার-_৪৬, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-১১, ১৭৯। শ্রীযায়া হল্লিক__১৩১।১, বি. কে. 
. পাল এভিনিউ, কলিকাতা, ১৮*। গ্রীরুফা ভট্টাচাধ্য-_সোদ্বপুর, ২৪ পরগণা, ১৮১। 
শপ্রণৰ গান্ছলী---৩১৩৷বি আপার চিৎপুর রোড, কলিকাঁতা-৫, ১৮২। প্রীঅসিতাত ঘোষ 
মঞুমহার---১৫, উণ্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, ১৮৩ | শুঅমূল্যধন জীমানী_-১৩বি, যোরপাড়া 
বাই লেন, কলিকাতা, ১৮৪ শ্রীনৃপেজ্জনাথ তুট্টাচাধ্য--১৯৫, রাজা ধনে দ্রীট, কলিকাতা-৪ 
১৮৫ । &ুপীত| ভাছুড়ী_-১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাভা-১০, ১৮৬ ৷ গ্রবিনোদ্ববিহারী 
খল--১৯, মহেশ শসানী হীট, কলিকাতা, ১৮৭ | শ্ীজমলেম্ছু ছে--৮াসি, ছরপ| রোড, 
কলিকাতা-১*, ১৮৮। শ্রীবৃত্যলাল বসাক--৮৯।বি, নবক্ষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, 
১৮৯ | জীপাৰ্ম্বনাথ দে-_-২৩১, সহবি দেবেন রোড, কলিকাতা-৭, ১৯*। নীলিমা ইব্ৰাহিম 
--১১৮, সত্যেন দাস রোড, ফরিদাবাদ, চাকা, ১৯১ ৷ ্ৰ্ৰসত্যেজনাথ মভুজার-_-+9, বালিগঞ্ 
প্রেস, কলিকাভা-১৯, ১৯২ । ব্ৰহ্ুবেশচন্ত সেন__২*৩, ব্যারাকপুর ট্ৰাঙ্ধ রোভ, কলিকাতা-৩৫, 
১৮৩। প্রীদয়গোপাল বন্-_২২৮।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাডা-৬, ১৯৪ শীজুরতী রায় 
চৌধুরী--১৫৭1২বি, আপার রি বো, কলিকাতা» । 


ৰি ত 


কি বের কষা ও কাৰ্নিৰথাহক সমিতিক 
..: সভ্যগণের তালিকা 


অন্ভাপতি : প্রীহ্খীলকুমার কে--১৯।৬, চৌধুরী 0 লেন, কলিকাঁতা-৪। 

লহকারী সভাপতি : প্রীঅজিভকুমার ঘোষ--৪২, শ্তাঙগবাজার ট্রিট, কলিকাতভা-৪ 7 
শীচিন্তাহুরণ্‌ চক্ৰৰবৰ্্বা-_২৮৷৩৷ বি, সাহানগর রোড, কলিকাত|-২৬; শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ 
বন্গ্যোপাধ্যয়--পি ২৫৬ যনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯; আীনরেজ ফ্বেব--৭২, 
হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯) জীনিৰ্শ্মলকুষায় বন্ধ-_-৩৭৷এ, বোসপাড়া লেন, 
কলিকাতা-৩ । জ্ৰীবলাইচাছ মূখোপাধ্যায়--গোলকুঠি, আছনপুর, ভাগলপুর, বিহার, 
আৌধিহলচজ সিংহ---২২৭।২, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা-২* ) শ্রীসজনীকান্ 
ধাস__৫৭, ইজবিশ্বাস রোভ, কলিকাভা-৩১। ৷ 

সম্পাদক £ শ্রীপূর্ণচজ্জ মুখোপাধ্যা্র-_পি, ৭০ সি. সি. ও. এস. কলিকাড়া-২। 

গন 


১৮০ 


. সহকারী সম্পাদক £ প্রীক্মারেশ ঘোষ--৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাঁতা-৯ ) শ্ৰীন্তির্ছিবিনাখ : 
২. বায়-১৯|এ, আনাখ মূখাজি লেন, দমদম, কলিকাত|-৩*; জীনিরঞ্চন চক্রবর্তী 
'‘১৯এস৷১৷১ এক্স, রাজা সটীন্দ রোড, কলিকাতা-৬৭; শীগ্রযোধকুষার হাস--৭1১) 
ঈশ্বরঠাঁকুর লেন, কলিকাতা-*। ৰ 
গ্রন্থাধ্যক্ষ : ্রীজনাখবন্ধু ছত্ব ২৬, পীতাছ্য় ঘটক লেন, আলিপুৰ, কলিকাঁতী-২৭1 .- ' 
পত্ৰিকাধ্যক্ষ : গ্ৰুপুলিনবিছারী নেন---৫৪1বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ ৷ -: :: . 
পুথিশালাধ্যক্ষ : প্ীহ্ববলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-২৪৷১, ভূপেজবস্থ এতিনিউ, ঠা টা 
চিজ্শীলাব্যক্ষ : ক্ৰুসোসেআ্চন্দ ন্দী-_-৩*২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৯ | 
. কোবাধ্যিক্ষ 2 শ্রবৃদ্দাবনচজ্জ পিংহ--€৯, ৰ্যারাকপুর ট্রান্ক রোড, কলিকাতা-২।: '_ - 
কাঃ নিঃ সঃ সদস্য £ প্রজসল হোম---১৬৯৷বি, রাজা দীনেজ্ কটৰ, কলিকাঁতা-৪ )-ভ্ীজরুণ- 
কুষার মুখোপাধ্যা__১২৮।১২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ ; জামির রহ্যান_ _ 
৪৫, ছিলখুস| স্ৰী, কলিকাতা-১৭ ) জীউপেজনাথ তট্টাচাধ্য--৩৩৷৫১ দি, কাকুলিয়া 
' কোড, কলিকাতা-১৯; রেতাঃ ফাদার এ. দৌতেন--সেণ্ট জোসেফ চাৰ্চ ব্যারাকপুর; 
"২৪ পরগণা ; শ্রীকামিনীকুদার কর রায়--$, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাভা-১৩)' 
- জীগোপালচন্জ ভট্টাচাধ্য--€০৮১।সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪; শীজগদীশ 
- তট্টাচাৰ্য্য--৩৫; ক্ষটস লেন, কলিকাতা-» 3 শ্রীজ্যোভিবচন্্র ঘোব-_-৩৫।১০, পল্পপুকুর- 
রোড, কলিকাতা-২* 7 প্রীপরেশচজ্্র সেনপ্তপ্ত--৩*২, আপার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা-» ; প্রীসনোরঞ্জন গপত--»/ই, যোগোষ্ঠান লেন, কলিকাতা-১১ 9 শ্ৰীমনোমৌহন 
ঘোষ--৯২এ, ভূপেজ্জ বহু এতিনিউ চা, 'শীযধনাখ সান্তাল---৪*।বি, 
নারিকেলভাঙ্গা মেন রোভ, কলিকাভা-১১ ১ শ্রীযোগেশচত্্র বাগল--১২০1২, আপার 
- সাকুলার রোড, কলিকাতা? ; লা সিংহযায়-”১১।এ, উদ্ভ ‘কীট, 
কলিকাতা-১৬) জীশৈলেজ্জকফ লাহা-_9৩, ভর্িউ. লি. ব্যানাঞ্জি দ্রীট, কলিকাত|-৬; 
ঞীশৈলেশ্রানাখ গুহ্রায়-_৩২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা»; জীম্‌ধীয়চন্ৰ 
লাছ|--*, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩; শীহগীল রাঙ্ম_-১৩বি, ০০ 
রোড, কলিকাতা-১৯। 
শাখা-পরিবৎ পক্ষে : শ্টৰী্মতুল্যচয়ণ দে--পঞ্চাননতল|, নৈহাটী, ২৪ চিন চিত্তরঞ্জন 
রার_পি-৮, বেলেঘাটা জেন রোড, কলিকাভা-১* ; -প্ীমাশিকলাল সিংহ--বিষণুপুর, ৰ" 
বাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ; প্রীষতীজ্মমোহন তট্টাচাধ্য--মোক্ষদ| কুটীর, আটগাও, গৌহাঁটী, 
আসাম়। 
পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ই বমির দাল--"€61বি, বমীহাস টেম্পল রী 
কলিকাতা-॥। 








|. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ 
































বিশ্বভারতী গৰেষণ! এস্থযালা 


| জীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
প্রাচীন ভারতে নারী ২০০০ 
প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার 
সম্বন্ধে শান্ত্-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা । 
শ্রীমুখময় শাস্ত্ৰী সপ্ততীর্ঘ 
তন্ত্রপরিচয় Ris 


হিন্দুধর্মে তন্ত্রেব প্রভাব, আপগমাদি সংজ্ঞাব 
অর্থ, তত্ত্রেরে কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের 
আলোচনা। , 


মীমাংসাদশ‘ন ১০০৬ 
মীমাংসা-শাঙ্তে গ্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপ- 
বোগিতার প্রতি লক্ষ্য বাধিয়া রচিত । 


মিতাক্ষর। : দায় ভাগ ৩৯০ 
বঙ্গাহ্বাদ-সহ মিতাক্ষরার দায়ভাগ-প্রক রণ 
বোধ হয় ইতিপূৰ্বে কোথাও প্রকাশিত হয় 
নাই। অনুবাদে আক্ষরিক অধকে রক্ষা 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে । 


জৈমিনীয় স্তায়মালাবিস্তর  ৫*৫* 
পরীক্ষার্থীদের স্ৃবিধার অস্ত টিগ্লণী ও 
- বঙ্গামুবাদ সংধোজন করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম 
অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে। 


" মহাভারতের সমাজ (২য় সংস্করণ যন্তস্থ) 


জীহ্ুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শাস্তিদেবের বোধিচৰ্যাবতার, ২৫০ 
আচাৰ্য শাস্ভিদেবেব অপুর্ব গ্রন্থ বোধিচৰ্ধা- 
বতারের সরল অনুবাদ | 


মৈত্ৰীসাধন! ০৫০ 
প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের 
মৈআ্রীসাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত 
সাহিত্যে পাই, এই গ্ৰন্থ তাহার উদ্ধৃতি 
সহযোগে সালোচনা। 


প্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগচী সম্পাদিত 
সাহিত্যগ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড ১০০০ 
শ্রীসত্যেন্নাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি 
দৌলত কাজির “সতী ময়না ও লোর- 
চন্দ্ৰাণী', এবং জ্ীস্‌্খময় মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ‘বাংলার নাথসাহিত্য এই খণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 
জ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 
সাহিত্যপ্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ড ৬০০ 
শীনূপগোত্বামীর ‘ভক্তিরযাস্বতসিদ্ধু' বিশিষ্ট 
সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ । সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম পালে এই গ্রন্থের ভাবাঙ্ছ্বাদ হয়। 


' বিভিন্ন নামে এই অনুদিত গ্রন্থের পুথি 


উত্তরবজে ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে । 
সেই সকল প্রাচীন পুঁখি-ক্মবলম্বনে তৃলনা- 
মূলক বিচার ও বিস্তৃত ভূমিকার সহিত 
ও্টঁহুৰ্গেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত-। 
সাহিত্য প্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮০০. 
এই খণ্ডে নবাবিক্কৃত ধাছনাথের ধর্মপুরাণ ও 
রামাই পণ্ডিতের অনান্তেব পুথি মুক্রিত 
হইয়াছে। 
চিঠিপত্রে সমাজচিত্ৰ দ্বিতীয় খ্ড১৫'*০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫* ও বিভিন্ন 
সংগ্রহের ১৮২ £ মোট ৬৩২ খানি পুরাতন 
(গর ১৬৫২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল- 
দস্তাবেজের সংকলনগ্রস্থ। 

পু'থি-পরিচয় প্রথম খণ্ড ১০০, 
পু'থি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৭০০ 
বিশ্বভারভী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬*** 
পু'খির মধ্যে প্রতি €** পুথির বিবরণ- 
সম্বলিত এক একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার 
পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে 
এ পর্যন্ত এই দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 
পোখ -বিজয়ু ৫০০ 
নাখসম্প্রদায় সম্পর্কে অপুর্ব প্রন্থ। সম্পাদকীয় 
বিস্তৃত ভূমিকার ও ভাক্তার সুকুমার সেন 
লিখিত . বিশেষ ভূমিকায় লাখসম্প্রদায়ের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হুইয়াছে। 


বিশ্বভন্রেতী 





৬৩ ত্বাব্রক্ানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা-৭ = ৃ 


ঢ় 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ২' 
সূচীপত্ৰ 
জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান শ্ীদজনীকাস্ত দাস 
বাঙলা যজল-কাব্যে দেবী শ্রশশিভৃষণ দাশগুপ্ত 
বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিধদ্ধের বাংলা পুথি শ্রচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
বেথুন সোসাইটি শীযোগেশচন্্বাগল 
গান ও স্বরলিপি জীৱাজোযেশ্বয় মিত্ৰ 


জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যান 


প্রতি সংখ্যা ছুই টাকা । বাধিক মূল্য ছয় টাকা 
, পরিষদের সঙ্গ্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য 
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Edltor এশা Friend, বৈ ৰু! থএনিৰ 


জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান 


কোল্স্ওযার্দি গর্যাস্ট অস্কিত চিত্ৰ 


“লিখৌপ্রাফিক ক্ষেচেস অব দি পাবলিক ক্যাৰেক্ীৰ্স 
অৰ ক্যালকাটা ১৮৩৭-৪০’ গ্ৰন্থ হইতে 


৬৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
১৩৬৫ 





“বাংলা পন্ডের প্রথম যুগ* বা নীহাত্রিকা-যুগের ইতিহাস ৪৫ হুইতে ৪৭ বর্ষের 
দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ”় ধারাবাহিক ভাবে লিখিয়াছিলাম। ৫১ বর্ষের অয়ন-৪র্থ সংখ্যায় 
ওই ইতিহাসেরই ধারা ধরিয়া “ফেলিক্স কেরী* লিখি। স্থদীর্ঘ পনের বৎসর কাল পবে 
শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীতে ফেলিক্স কেরীব অমুদ্র কৰ্মা রেভাবেও ডক্টর জোশুয়া মাৰ্শম্যানের 
স্থযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ জনেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কের কাহিনী শুনাইতে 
বসিয়াছি। জনের কীত্তিকথ। লিখিত না হইলে মহাত্মা উইলিয়ম কেরী-প্রতিষ্ঠিত 
শীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের এবং তত্প্রবত্িত বাংল! গন্ভের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
বাইবে। ফেলিক্স কেনী উইলিয়ম কেরীর আত্মজ হইলেও তাহার প্রকৃতি পিতৃ-অমুমারী 
ছিল না। পিতা ছিলেন সদ! পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ধর্মনিষ্ট কর্মী পুরুষ, পুত্ৰের স্বভাব ছিল 
সম্পূৰ্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী কবি। উচ্ছ আলতা, উদাসীনতা ও 
ভোগলিগ্পাব মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঘে উপকার সাধন করিয়া! পিয়াছেন, 
তাহা বিন্ম়কর। অন ক্লার্ক মার্শম্যানই ছিলেন উইলিয়ম কেরীর যথার্থ মানসপুত্র ; 
কর্মযোগী কেরীর উপযুক্ত উত্তরাঁধিকাঁবী। তৎকৃত কর্ম ও কীতিসম্ভারের বিপুলত| সত্বেও 
ত্ষছপাতে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রপিদ্ধি লাভ করেন নাই। ইহার, প্রধান 
কারণ, অস্তরালবর্তী থাকিয়া কর্মাচষ্ঠানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-তিনখানি 
পত্রেপত্রিকার সহিত সম্পাদক হিসাবে তাহার নাম যুক্ত থাক! সত্বেও তিনি কদাচিৎ 
আত্মগ্রচার করিয়াছেন । শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অপর কমা ও সাধকদের সম্বন্ধে 
তিনি বিস্তর লিখিয়াছেন বলিয়াই আমর! তাঁহাছের সম্যক পরিচয় অবগত হইয়াছি। 
তাহার সন্ধে লিখিবার লোক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে বিশেষ কেহ ছিলেন না। 
্রস্থাকাঁরে তাঁহার কোনও বিস্তৃত জীবনী এতাবৎ কালও প্রকাশিত হয় নাই। তাহার 
মৃত্যুর (৮ জুলাই, ১৮৭৭) পর “জার্নাল অব দ্বি রয়াল এসিয়াঁটিক সোসাইটি’), াইমস্ 
ইলাহ্রেটেড লণ্ডন নিউজ’, 'জ্যাহুয়াল রেজিউ্রার, “ল টাইমস্‌’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের 
শোকসংবাদেঃ তাহার বে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহ! যথেষ্ট নয়। অবস্ধ 


১ ভিক্সদায়া অব স্তাশনাল বায়োগ্রাফি'তে “জি. সি. বি.” প্রদত্ত তালিকা এই : 


“Times, 10 July 1877, 07 4; 10105862887 Tondon News, 98 July 1877, 0. 98, with 
portrait ; Journal of ihe Royal Asiattia Boclely. 1678, 8 vo, ¥ol, x, 40008] Respork pp আ- 
মা; Hunter's Gaseitoer of 10015) atiiole ‘‘Berampur''; Annual Register, 1871) p. 154; 
Ian Times, 1877, 15170 £01," 


৮, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২য় সংখ্যা 


ছুবিধ্যাত.“ভি. এন. বি.’ বা ‘ডিক্‌মনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি? তাহাকে এক “কলম” 
স্থান দিয়! সম্মানিত করিয়াছেন; জে. জে. ছহিপিনযোধাসের ‘মেন হুম ইণ্ডিয়৷ হাল নোন’ 
গ্রন্থের ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের "লাপ্রিমেপ্ট* খণ্ডের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় 
“ভি, এন. বি.তে প্রকাশিত “জি. সি. বি.র লেখাটিই সামান্ত অদ্ল-বদল করিয়া মুনিত" 
হইয়াছে; লি. ই. বাঁকল্যাণ্ডও তাহার “ভিক্সনারী অব ইণ্ডিয়ান বায়োগ্রাফিতে (১৯৬) 
জন ক্লার্ক মাশম্যানকে (পৃঃ ২৭৬) আধ “কলমের” একটু বেশি স্থান দিয়াছেন। 
পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুসার দে তাঁহার “হিলি অব বেঙ্গলি লিটারেচার? ( ১৯১৯ ) গ্রন্থের 
২৪৫-২৪৯ পৃষ্ঠায় জনের বাংলা বইগুলির বিস্তৃত তালিকা ছেওয়ার প্রয়াস করিয়াছেন। এই 
বইখানি ছাড়া অন্ত কুত্ৰাপি বাংলা-সাহিত্যে জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানের দান সম্বন্ধে আলোচনা 
হয় নাই। উনিশ শতকের ও বর্তমান কালের অন্তান্ত বাংল! গন্ঘ সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে 
জন মাৰ্শম্যান সম্বন্ধে এত সামান্ত আলোচন| আছে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নয়। 

আশ্চর্যের বিষয়, জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান স্বয়ং ইংরেজীতে হুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ “দি লাইফ 
আ্যাও টাইমস অব কেনী, মাৰ্শম্যান জ্যাণ্ড ওয়ার্ড ( ১৮৫৯ ) গ্রন্থে অনেক সুযোগ সত্বেও 
নিজেকে আাহিব করেন লাই। ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কেরী-বংশের 
এস. পিয়ার্স কেরী ১৯২৩ সনে লগ্ডনের হডার আযাও্ড নটট্ন লিমিটেড প্রকাশিত জীবনী প্রন্থ 
‘ডইলিয়ম কেরী’তে। ১৯৩৪ সনে গুনের দ্বি কেরী শ্রেস-প্রকাঁশিত পরিবধিত অষ্টম 
সংস্করণে আমর! দেখিতেছি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেকখানি স্থান পাইয়াছেন। এখন 
পর্যন্ত তাহাকে সর্বাধিক সন্মান দেখাইয়াছেন তাহার বন্ধু ও সহকর্মী, 'ক্রেও অব ইণ্ডিয়া’র 
পরবর্তী সম্পাদক জর্জ স্মিথ। তাহার টুয়েলভ ইণ্ডিয়ান স্টেটসমেন” (১৮৯৭) গ্রন্থের 
কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী নবম অধ্যায়ে তিনি জন ক্লার্ক মাশম্যানের জীবন, চরিত্র ও কীতি অতিশয় 
শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । জন মাৰ্শম্যানের কৰ্মবছল জীবনের বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের লহিত সম্পর্কিত, উপরোক্ত রচনাগ্তলিতে অবহেলিত, অংশটুকুই এই অধ্যায়ে 
বিবৃত ছইল। 


জীবনী 


১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে ইংলগ্ডের ব্রিস্টলের অন্ভঃপাতী ব্রভ্সিভে-স্থানীয় 
ছোট একটি স্কুলের সম্ভতারপ্রাপ্ত শিক্ষক জোশুয়! মাৰ্শম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন ক্লাৰ্কের জন্ম 


এভক্ব্তীত, লুই জেশিংস এস, পি. সম্পাদিত “ছি নিউইয়র্ক টাইস্‌স'-এর ১৮৭৭ সনের জুলাই সংখ্যায় জন 
ক্লার্ক মার্শম্যাদের ডিয়োধান সম্পর্কে তাহার জীবনীসন্থলিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্ৰকাশিত হয়। 

২ G. 0. B.¥ Higginbootham-র উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন । 

৩ জন ক্লাৰ্য সার্শম্যান-_১৮৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা করিয়া ১৮২২ পর্ন 
১৭ বৎসর ইহার সম্পাধন| করেন; পরবর্জা সম্পাদক জনের ভাঙ্গিমের সেরিডিখ টাউনসেওড ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ 
সম পৰ্যন্ত এবং তাঁহার পরেই জর্জ স্মিথ ১৮৬৯ হইতে ১৮৭ সন পর্যন্ত সম্পাদনের ছাচিত্ব গ্ৰহণ করেন। 


৬ ব্য , জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান ৯১ 


হয়। মাতা হানা আদৰ্শ সহধৰ্মিনী ও লক্ষ্মীহ্বয়পিণী গৃহিণী ছিলেন। পূৰ্ব-ভাবতবৰ্ষের 
ধর্মহীন অজ্ঞান’ সামুযদের মধ্যে ধর্ম ও জ্ঞান বিতরণের সছুদ্েশ্ত লইয়া, কেটরিঙের ব্যাপৃটিস্ট 
মিশন মগ্ুলীতুক্ত হইয়া ১৯৯ সনের শেষ ভাগে সস্ত্রীক সপুত্ৰ জোশুয়া মার্শম্যান পূর্বস্থরি 
উইলিয়ম কেরীর পদ্াঙ্ক অনুদরণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্ৰা করেন । 
তাহার সহযাত্রী ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রমুখ তিন জন স্বিশনবি। জাহাজ কলিকাতা 
পৌছিলে নেপোলিয়ান বোনা পার্টের চর সন্দেহে তাহাদিগকে কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ 
করিতে দেশুয়| হয় না। তাহারা ১৩ই অক্টোবর তারিখে ভেনিশ উপনিবেশ শীবাষপুবে 
অবতরণ করেন। বালক জনের বয়স সে দিন পাঁচ বংসর ছুই মাস পূর্ণ হইতে পাঁচ দিন বাকি 
ছিল। উইলিয়ম কেরী অচিরাৎ মালদছের বৈষন্সিক ও এশ্বরিক সর্ববিধ কাৰ্য পরিত্যাগ 
করিয়া নবাগত ধর্মভ্রাতৃপশেব সহিত শ্ীরাঁমপুরে মিলিত হন এবং জ্রীরামপুব ব্যাপ টিস্ট মিশন 
ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ও ভারতের, তথা পূর্ব এশিয়ার অন্তান্ত ভাষায় ধৰ্মগ্ৰন্থ 
বাইবেল প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হয় ১৮০ প্রষ্টান্জের সুত্রপাত হইতেই। সুবিখ্যাত 
কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের কীতির আরস্তও এইখানেই | জনেরও শিক্ষার জীয়াসপুরে, এই 
ভয়ীর কাছে। উইলিয়ম কেরী ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের পা্ডিত্য, উইলিয়ম ওয়ার্ডের 
পরিচ্ছন্ন শৃঙ্ধলাবৌধ এবং আট বছরের অগ্রজ ফেলিক্স কেরীর বাংলাভাধা-আন বালক জনকে 
ধীরে ধীয়ে শিক্ষিত ও মিশনের কাছের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকে । সেই সঙ্গে দাতা 
হানার ধর্মবিশ্বাস ও মিশনের কাঁজে আত্মত্যাগের় আদর্শ জনকে একজন দৃঢ়চেতা, কৰ্মনিষ্ঠ, 
ত্যাগী মাছবের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে । হানার সম্বন্ধে জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন : 
“আধুনিক কালের প্রথম নাবী-মিশনরির জীবনী এখনও লিখিত হইবার অপেক্ষায় আছে। 
তাহার দীর্ঘ তারতীয় জীবনের আটচলিশ বৎসরের প্রায় প্রত্যেক দ্বিসটিই তিনি বাংল! 
দেশের বালিকা ও নারীদিগকে শ্রী আদর্শে তাল ও শিক্ষিত করিবার কাজে ব্যয়িত 
করিয়া পিয়াছেন । তিনি শ্রীরামপুর শ্ৰাতৃসংঘকে বরাবর সেই গার্হস্থ্য আরাম ও শাস্তি 
যোগাইয়াছেন, বাহার অভাব ঘটিলে এই কর্মব্যস্ত মাচ্যের| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হে উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অর্ধেকণ্ড সম্পাদন করিতে পাঁরিতেন ন| ।* 

১৮১২ সনে মাত্ৰ সতের বলব বয়সেই জন পুরাপুরি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
১৮১৯ সনে তিনি আচুষ্ঠানিক ভাবে মিশন-ভ্ৰাতৃগোষ্ঠীর অন্তভূক্ত হন। তৎপূর্বেই 
১৮১৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে উইলিয়ম ওয়ার্ড স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইংলও যাত্রা করিলে 
মিশনের ছাঁপাখানার তত্বাবধান ও বৈষয্বিক কাধ-পরিচালনার ভার তাহার উপর ভতত্ত হয়।ঃ 
ইংরেজী ও তারতীয় বিবিধ ভাবায় প্রভৃত জ্ঞান সত্বেও ১৮২২ সনের গোড়ায় ইউরোপীয় 
ক্লাসিকস্‌ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত তিনি ইটালি ও গ্রীস যাত্রা করেন। 
১৮২৩ সনের ৭ই মাৰ্চ প্রীনামপুরে কলেরা! রোগে উইলিয়ম ওয়ার্ডের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায় 

৪ বয়নে অগ্রজ বিক্ষিপ্তুচিত্বি ফেলিক্স ১৮১৮ সনের গড়ার আরাকানের অরণ্য হইতে ওয়াৰ্ড কতৃক 
প্ররাহপুরে নীত হৃওরার পর আপনাকে অন্তরালে রাখিতেই ভালবাসিতেন | 


৯২ সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিকা হৰ সংখ্য 


উইলিয়ম কেরী জনকে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়। 
আসেন। মে দ্গিন হইতে ১৮৫২ সনে ভারতবর্ষের কাছে চিরবিদায় লইয়া স্বদ্েশযা্ৰা পর্ন 
প্রায় দ্রিশ বৎসর কাল তিনি তাবতবৰ্ষে বিচিত্ৰ কৰ্মময় জীবন যাপন করেন । 

তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য : 

১. প্রবর্তক-অয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যতঙ্ব হেতু ‘সমাচাব 
দৰ্পণ’ ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকাঘ্ধরের সম্পাদন ও পরিচালনতার 
সম্পূর্ণ গ্রহণ। এই কার্ধে নবাগত (১৮২১) জন ম্যাক তাহার বিশেষ 
সহায়তা করেন ৷ 

২. ১৮১৮ সনে ততকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীরাপুর মিশনরি কলেজের পরিচালন ও 
আিক দায়িত্বভার সম্পূর্ণ গ্রহণ। 

৩. শ্রীরামপুরে ভাবভবর্ষের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালন । 

৪. ১৮৪* সনের ১লা জুলাই হইতে নবপ্রতিঠিত ‘গবর্ণমেণ্ট গেজেট? নামক 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাছন-ভার গ্রহণ ও ১৮৫২ সনে বিলাতবাআ! পর্যন্ত 
উক্ত পত্র পরিচাঁলন। 
ইংরেজী ও বাংল! তাষায় ছাত্র-ছাদ্ৰীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রপস্থন। 
ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী আইন সঙ্কলন। 
সুন্দরবন অঞ্চলে গ্ৰষ্টীয়ান উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা । এই চেষ্টা ব্যৰ্থ হয়। 
. উইলিয়ম কেরীর পরে সবকাঁবের বাংলা অমুবাদকের পদ গ্রহণ । 

১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে যুবক উইলিয়ম ইয়েটস্‌ সন্ভ বিলাত হইতে আসিয়া শ্ীরাষপুরের 
মিশন-গোষ্ীতূক্ত হন) ১৮১৭ সনেব ২৫ আগস্ট আসেন মূল ব্যাঁপটিস্ট মিশনের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা স্তামূয়েল গীয়াৰ্সের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স। কেরীর আ্ৰাতুপ্পুত্ৰ ও জীবনীকার 
ইউস্টেস কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৭ সনেই ইহারা প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী, বিশেষ করিয়া 
জোশুয় মার্শষ্যানের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিলাতেব কমিটির সমর্থনে 
১৮১৮ সনেব গোড়ায় শ্রীরামপুর ছাড়িয়া কলিকাতা এপ্টালি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ব্যাপ টিস্ট মিশন 
স্থাপন করেন। বিলাতেব এবং শরীবামপুরের মিশন-গোঁঠীর মধ্যে ঘোরতর অস্তদ্ব ন্ব উপস্থিত 
হয়। কলহের প্রধান কাবণ, শীরামপুর-ভ্রয়ীর ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তি লইয়|। অমনীর 
নানামুখী উপার্জনে এবং বন্ধু ও ভক্তজনেয় দানে জীবাহপুর সোসাইটির সম্পত্তি বিপুলায়তন 
হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণ বিক্রোহীরা এই সম্পত্তিকে মূল ব্যাপটিস্ট সমিতির সম্পত্তিকপে 
গণ্য করিতে চাঁহিতেছিলেন। অপরের অজিত বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এই জ্তায় দাবী ত্রয়ী 
সমর্থন করিলেন না। তাহাদের অবর্তমানে এই সম্পত্তির উত্তবাধিকার কাহাতে বত্তিবে, 
এই প্রশ্ন উঠে। ত্ৰয়ী জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানেব কর্মক্ষমতার উপর আশ্থ। আপন করেন। 
বিক্রোহীরা সা্শম্যান-গোম্ম-বিবোধী। এই কলের তুষানল দীর্ঘ বার বৎসর ধিকিধিকি 
.অলিয়| ১৮৩* সনে নিৰ্বাপিত হয়। উইলিয়ম কেয়ীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী বিলাতের 


তরল 


৬৫ বৰ্ষ জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান ' ৫ 


মূল সমিতি-নিয়োজিত ট্রীত্বিঙের হাতে সমস্ত সম্পত্তি নিবু্ঢ় স্বত্বে তুলিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে 
জন ক্লাৰ্ক মার্শস্যান লেখেন, “সম্পত্তির অধিকার অর্জনে কোনও মাঁহুযকে অধিক আনন্দ 
জকি কৰিতে রেখা বাৰ নাই লাভবান কৰিয়া এ মীন! যেয়প আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন।*” 

কৰ্মবীর জন ক্লাৰ্ক শেষ পর্যন্ত প্রবীণ দ্রেয়ীর মর্যাদা রক্ষ| করিয়াছিলেন স্বোপাঞ্জিত অর্থে 
সমিতির অক্ষম ট্রাটিদের বা ডগ ক্রয় করিয়া। জর্জ স্মিথ 
লিখিয়াছেন : 


4১১১৪016151] ৮০ him [J. O. M.] to buy 950, ont of his own earnings, the mission 
property, whioh they had created and surrendered with almost quixotic gensrosity. 
Beatore his death. he made over the famous college and the properties, thus twioe his 
Own, ৮০ ৪ new generation of the 50016855061] with a 00168, elbeldt righteotuly proud, 
retloenes, whioh concssled the nobflty of his 8০৮00, 118 ৪01৩ representative of the 
87950520০০5 snd undertaking {ifs enormous responsibilities, John Oilark 04817817050 
oreated the Income neoeeaary to 10.868 them by his literary lnbours— his paper mill, 
the first 10 10018 ; his 00008610109] and 197৭ text books and his offiolal salary 9 (40 600" 
ment trans'ator. In all this he bsotme a5 expert oriental scholar, mastering Ohbinese 
Hire his father, as well as Sanskrit and Persian. The Bengali language snd literature 
he followed 08 tin almost creating, 1018 knowledge and style surpassing that of the 
Bengalis themselves, with two 30০১0110209. 


অর্থাৎ “যে মিশন-সম্পতছিৰ তাহার! [ কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড ] অর্জন ও প্রায-উদ্মাদ- 
উদ্বারতায় বর্জন করিয়াছিলেন, স্বোপাঞ্জিত অর্থে তাহা পুনঃক্রয়ের দায়িত্ব তাহার 
[ জন ক্লাৰ্ক মার্শম্যান ] উপর পড়ে। এবং তিনি মৃত্যুব পূর্বে এই প্রসিদ্ধ কলেজ ও সমস্ত 
সম্পতি, যাহা তুই-তুই বার এই ভাবে তাঁহাব নিজন্ব হয়, পরবর্তী নৃতন বংশধরদের দ্বার! 
স্থাপিত সমিতিব হস্তে ন্তস্ত করেন ৷. তাহার এই নীরব সংঘত দানের অন্তরালে হয় ত 
সঙ্গতভাবেই তাহার গবিত মনোভাব একটু ছিল, কিন্ত তাহার কার্ধের মহত্বও সেই সঙ্গে 
গোপন ছিল। ভ্রাতূগোষ্িব একমাত্ৰ প্রতিনিধি হইয়া এবং তাঁহাদের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান প্ৰয়োজনীর অর্থ উপার্জন করিতেন--তাহার সাহিত্যকর্ম, তাহার 
কাগঞ্জ-কল--যাহ| ভাবতে প্রথম কাগজ-কল, তাঁহাব স্থল-কলেদ্র-পাঠ্য ও আইন 
পুস্তকাবলী এবং গবৰ্ণমেণ্ট অমু্বাদক হিসাবে তাঁহার সরকারী বেতনের দ্বারা । এই 
কৰ্মযোগে তিনি প্রাচা-পাঁতিত্যে দক্ষ হুইয়| উঠিয়াছিলেন, তাহার পিতার মত চীনাভাষ। 
আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পাঁরন্ত ভাষাতেও কহ দক্ষত1 অর্জন করেন নাই । 
উইলিয়ম কেরীর মত তীাহাকেও বঙ্গতাযা ও সাহিত্যের একজন শঅষ্টা বলা চলে। এই 
বিষয়ে তাহার জ্ঞান ও তাঁহাব রচনারীতি মাত্র ছুই জন ছাড়া সকল বাঙালীকে অতিক্ৰম 
করিয়াছিল।* 

জর্জ স্রিধ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ইহা 
বলা প্রয়োজন যে, জনের উৎসগীকৃত কলেজ আজ পর্যন্ত সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইয়া 
তাহার মর্ধা্গ বৃদ্ধি করিতেছে। মূল সমিতির সহিত এই বিচ্ছেদের পর জন প্রকাক্কতঃ 


৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ত্র সংখ্যা 


ধৰ্মপ্ৰচারকের কাজে ইত্তফ| দিয়া বৈষয্বিক কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অবস্ত ইহার 
পরেও ভারতে শ্রীষ্টমহিমা প্রচারের কোনও স্থষোগই তিনি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীরামপুরের 
অসহায় মিশন-গোষ্ঠিকে প্রতিপালন করিবার জন্তই তাহাকে পারমাথিক জীবন ত্যাগ 
করিয়া আধিক জীবন যাপন করিতে হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর উপার্জন করিলেও নিজে 
মাসিক মাত্র ছুই শত টাকা ব্যয় করিয়া, বাকি সমস্ত টাকা কলেজ ও শ্রীরামপুর সমিতির অন্ত 
দান করিতেন। তারতব্াঁয়ছের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলাই শেষ পর্মস্ত 
তাহার জীবনের একমাত্ৰ লক্ষ্য হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে বারংবার ঘোঁধণ। করিয়াছেন 
“Education must in India precede Christianity. “ভারতকে প্রীষ্টধর্ম দেওয়ার 
পূর্বে জান দান করিতে হইবে |” তিনি নিজে ১৮৩. খ্রীষ্টান হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ভজ্জতই 
প্রাণপাত করেন। 

অনুবাদক ও 'গবৰ্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক হিসাবে সরকারের সহিত যুক্ত হওয়াতে 
তারতবর্ষে অবস্থানের শেষ কয়েক বৎসর ( ১৮৪*-_১৮৫২) জনকে সাময়িক পত্রপত্রিকা 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। “সরকারের দালাল’ তাঁহার নামের 
বিশেষণ হইয়| দাড়াইয়াছিল। শ্রীবাসপুর কলেজের ও মিশনের কর্তৃত্বতার ত্যাগ করিয়া 
তিনি তারতবর্ষে সুধী ছিলেন না, তছুপরি এই নিন্দা কুৎসায় তিক্ৰুবিরক্ত হইয়| ১৮৫২ সনে 
তিনি পিত! ও পিতৃযন্ধুদের স্বেচ্ছানির্বাচিত স্বদেশ এবং নিজের তিপ্সায় বত্সবের কর্মস্থল 
ভারতবর্ষ চিরতরে ত্যাগ করিয়| ইংলগ যাত্রা করেন। সেখানে জীবনের শেষ পাঁদ তিনি 
ভারতবর্ষের কল্যাণেই ব্যয়িত করেন। ভাবতবাদীর শিক্ষা, কৃষি ও বনসম্পদ্‌, টেলিগ্রাফ 
ও বেলওয়েয় উন্নতি বিধান এই কালে তাহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। কিন্তু দুখের বিষয়, 
স্বদ্বেশে তিনি কীত্তির উপযুক্ত ( সামান্ত সি. এস. আই. উপাধি ছাড়! ) সন্মান লাভ করেন 
নাই । 'বারংবার ভারতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্তে পাৰ্লামেশ্টের সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া তিনি 
কৃতকার্য ছন নাই, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলেও তাহার স্থান হয় নাই । ভারতীয় রেলওয়ের 
হিনাধ-বিভাগের একজন কর্মী ছিলাবেই তিনি প্রিয় ভারতবর্ষের সহিত শেষ প্রত্যক্ষ 
যোগ রক্ষ। করিষাছিলেন। তাহার বিখ্যাত ইংরেজী প্রস্থ (সবগুলিই তারত সংক্ৰান্ত ) ও 
পুণ্তিকাগুলি এই কালেই রচিত ও প্রকাশিত হুয়।* তালিকা রচনাপঞ্ীতে জ্ৰ্টব্য ৷ 


₹ ‘‘In England, however, he was not ০015৩ ; he failed aftsr four sharp contests, in 
enferivg Parliament ; Bir Obarles Wood, unaware of his special official merit, his great 
cspacity for mansgling the details of finanos, refused him & ৪৩৮ in the Indian Counotll, and 
though his services to education were, at the instigation of Iord Lawrence, tardily 
reoopnised by the Companionship of the Btar of India [1968) 16 was compelled to occupy 
himself in the affairs of the 17886 India Railway, where, 2s chairman of the committee of 
audit, he rendered most efflolent, but of course unrecognised servioe, and 10 writing books 
like bls ‘History of India’ and the ‘Lives of Carey, Marshman and Ward.'— "Supplement 8 
‘Men who India hes known,’ 1818, Pp 59, 


রি 


৬ যব জন ক্লার্ক মার্শম্যান ৮৫ 
জে. জে. হিগিনবোথাম জন ক্লার্ক সাৰ্শম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বলিয়া শেষ 
করিয়াছেন : 

'শু'0 fhe Iasi he remained always an Indian, caring principally for the fortunes of 
the great empire he had helped to guide, and lending ths aid of bis apparently sndiess 
knowledge ৯০ anyone who consulted him, and who know enough to know when he was 
Obtaining fresh material. He was finishing, when he died, a complete series of 
blographies of the Viosroys, & work which will now soaroely sppear. Hea rarely spoke 
of his fixed ideas, bowevar, turning them over in his mind for bhimseif, fost as in 
earller years hs had turned over and conoealed his knowledge, 811] of all who knew Mr, 
Marshman, probably not three were aware that he had given 3৩ to OQhineee, that he 


had read intelligently all ths great Sansorit poems, and that he onoe knew Persian as 
60020081017 as most diplomatists know French." 


অর্থাৎ, “জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সর্বদা একজন ভারতীয় বলিয়াই জান 
করিতেন; যে মহান্‌ সাম্রাজ্যের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহা রই কল্যাণ তাহার প্রধান 
কাম্য ছিল; যে কোনও জিজ্ঞাতু, তারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য 
অবগত হইয়া তাহার কাছে নৃতন উপকরণের সন্ধানে যাইত, তিনি তখনই তাঁহার নিকট 
তাহার অসীম জানতাগ্ডার উম্মুক্ত করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের 
রাজপ্রতিনিধিদ্বের সম্পূর্ণ চব্লিতমাল| রচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ 
করিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটায় তাহা প্রকাশিত হইবার সভাবনা স্থদূরপরাহত হইয়াছে। 
তিনি শেষ জীবনে নিজের দৃঢ় মতামতের কথ! কদাচিৎ গ্রকাশ্তত: বলিতেন, নিজের মনে মনেই 
সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচন| করিতেন । এই অত্যাস তাহার প্রথম জীবনের । তখন যে 
জান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনেই রাখিতেন। তাহার মন্গ্তপ্তি এমনই 
নিখুত ছিল যে, তাহার পরিচিত বন্ধুযাদ্ধবদেব মধ্যে মাত্ৰ তুই তিন জনই জানিতেন যে, 
তিনি কয়েক বৎসরের চেষ্টায় চীনা ভাষ| শিখিয়াছেন, সংস্কৃত মহাকাব্যলমূহ পড়িয়া 
বুবিয়াছেন এবং পররাষ্ট্রবিদ্দের ফরাসী ভাষায় বেক্সস হক্ষড়া অর্জন করিতে হয়, পারসিক 
ভাষায় সেইরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন ।” 

তাহার এই নন্গুণ্ির আন একটি প্রমাণ এই ৰে, রামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও 
উন্নতিকল্পে তিনি এককালীন ও মাসে মাসে ( সরকারী অনুবান্কের মালিক এক হাজার টাকা 
বেতনের সবটাই ) যাহা হান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিমাণ মে কয়েক লক্ষ টাকা, 
তাছার মৃত্যুর পরে তাহার পরমাত্মীয়েরাই সে কথা প্রথষ অবগত হইয়া বিস্যয়বোধ 
করেন। 

তিরাশী বৎসরের পরিপূর্ণ জীন যাপন করিয়া ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই তারিখে লগুনেয় 
কেনসিংটন পল্লীতে, রেডক্লিফ ক্ষোয়ার নর্খে তারতবন্ধু এই কর্মী পুরুষের মৃত্যু হয়। 


৮৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!' হয় সংখ্যা 
রচনাপঞ্জী 
ইংরেজী 


জন মাৰ্শম্যান সব্যসাচী; ইংরেজী ও বাংলায় ভাইনে-বায়ে লিখিতে পারিতেন। বাংলা ' 
সাহিত্য ও ভাষার সহিত তাহার সম্পর্ক তাহার ইংরেজী রচনার সহিতও অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত বলিয়া জীবৎকালে প্রকাশিত তাহার ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকাপ্তলির কালানুক্ৰমিক 
তালিকা সৰ্বাগ্ৰে দিতেছি : 
1. Beply of J. O. Marshman to the Attack of J. S. Bucking- 
ham on the Serampore Missionaries, 1826. 
2. Guide book for Moonsiffs, Sudder Amesens and Principal 
Sudder Ameens, containing all the Rules necessary for the 
conduct of suits in their Courts, 1882. 
8, Guide to Revenue Regulations of the Presidencies of 
Bengal and Agra. 2 vols, Serampore, 1885. 
4. Outline of the History of Bengal, 1840 (?), bth Edn. 1844. 
The History of India from Remote Antiquity to the 
Accession of the Mogul Dynasty, 1842, 


‘এনসাইক্লোপীজিয় ব্ৰিটানিকা’য় জনের মাত্র এই ইতিহালখানির উল্লেখ আছে। 

"6. A Guide to the Civil Law ot the Presidency of Fort 
William containing all the unrepesled Regulations,. Acts, 
Constructions and Circular Orders of Government. To 
which is prefixed an epitome of every - Enactment and 
Rule, corrected to the 8188 December 1841, Serampore, 
1842. Pp. আনা) 640, 

জে, জে. মূব ১৮৪৫-৪৬ সনে দুই খণ্ডে ইহার উদ্দ, অনুবাদ প্রকাশ করেন। 

‘এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা” একাদশ সংস্করণ, ভ্যলুম ১৭, পৃঃ "*৪-এ বলা হইয়াছে 
0806 to the 04688 Law which before the work of Macaulay was the 
Oivil Code of India.” পু | 

7. The Darogahb’s Manual, comprising also the duties of Land- 
holders in connection with the Police. Serampore, 1850. 
Pp. xx 8928. ন 

8. How wars arise in India. Observationson Mr. Cobden’s 
Pamphlet entitled ‘The Origin of the Burmese War.’ 
H. Allen & Co., London, 1858. 0. 71, 

9. Letter to John Bright, Esq. M. P. relating to the recent 
debates in Parliament on the India Question, H. Allen 
& Co., London, 1858. Pp. 68. 


তং 


শকত 


৯. 


ত্র সখ্য ' . . ৷ জন কার্ক মার্মম্যান :. | ৮৭ 


10: The Life and Times 3 Carey, Marshman, and Ward, 
Embracing the History of the Serampore Mission. 2 vols, 
+ ", 20. 6114527... ‘Longmans... ১ London, 1859. 


‘11. Memoirs of রাত Bir Henry Havelock, চু, 6. B. 
Pp. 462, London, 1880." ঢু 


৭9. The History of India from the 90158509200 to the ০1086 
of the Highteenth Century. Part 1, 1868. 


19. The History of Indias from the Earliest Period to the close 
of Lord Dalhousie’s Administration.’ 8 vols, London, 1867. 


14. Abridgement of, the History of India—from the earliest 
period to the close 01 the East India Company’s Govt, 
Pp. 644, Serampore, 1878. 


18. History of India from the eartiest 61 to the 01088 of 
the E. L Company’s Government. Abridgement from the 

Authors larger work, London and Edinburgh. 1876. | 
এতঘব্যতীত কয়েকটি অষ্টবৰ্যপ্ৰচারমূলক পুস্তিকাও জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচনা 
করিয়াছিলেন। মার্ডকের তালিকায় ( ‘Catalogue of the Christian Vernacular 
Literature of India‘ by John Murdoch, 1870) ইংবেজী বাংলায় প্রচারিত 
পুণ্তিকার নাম আছে, বখা ‘Jagannath’ by G. 0. M. ৮ পৃষ্ঠা ১৮২৯। 
এই তালিকায় (২) ও (৩) এর মাঝখানে আর একটি বই বলিবে যাহাঁকে একটু স্বতম! 

করিতে হইতেছে । ইহ] ইংরেজী ও বাংলা ছুই ভাষায় লিখিত। বইখাঁনির নাম: 

16. Brief Survey of History ( পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ ) Pt I. from 
‘ the creation to the beginning of the Christian Era. 


- Translated by J. 0, Marshman, English. é& চমক 
Pp. 64+5I8. 39280070076 1888. 


তাহার ইংরেজী আইন বইগুলি (2,8, 6, 7) বিশেষ করিয়া ' ‘গাইড টু সিভিল ল.- 


ও 'দারোগাজ ম্যাহুয়েল’ বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। এই গুলির বন্গাচুবাদণ্ড তিনি স্বয়ং 


করিয়াছিলেন। হিগিনবোথাষ বলিয়াছেন : 

‘[ He ] published a series of law books, one ০৫ whioh the ‘Guide 
to fhe Civil Law’ was for many years the 0151] Code of India, and wes 
' probably the most profitable law book ever published. i 

4 নং ৰই “Outline of the History of Benga!’ সম্বন্ধে “ভিকসনারী, অব স্কাশনাল 
বায়োগ্রাফি'তে লেখা হইয়াছে : “the fire, and for years 1806, only history of 
136086].* এই বিশেষণ অতিরঞ্জিত । কারণ, কলিকাতা ফোট উইলিয়ষ কলেজের (১৮**- 


১৮% ) ও ইংলগ্ডের হেলিবেরি কলেজের ( ১৮৭৭-১৮২৭ ) পাপিয়ান তৰ অধ্যাপক. চার্লস 


. ২ 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৬৫ ব্য 


স্টার্ট ( Charles Stewart, 1761-1887 ) ১৮১৩ লনে তাহার আবিধ্যাত “দি ছি 
অৰ বেঙ্গল ক্ৰম দি ফাস্ট” মাহামাডান ইনতেশন আনটিল ১৭৫৭, প্রকাশ করেন। স্ট.য্নাটের 
বাংলার ইতিহাসও কম প্রসিদ্ধ নয়। তবে মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসকে অনুবাদ ও 
অনুসরণের দ্বারা বাংলা দেশের যাবতীয় ৰিদ্ধালয়ের পাঠ্যক্পে প্রচার করিয়া ঈশ্বরচজ 
বিস্তাসাগর, গোবিন্দচজ্জ সেন, রেভারেও্ড ভক্টব জন ওয়েঙ্গার প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার 
খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি করেন। উল্লেখযোগ্য তিনখানি অমুষাদ এই ; 

১। বাক্গালার ইতিহাস। [ জে, সি, মাৰ্শম্যানের ইংরাজী হইতে অনুদিত ] 

শ্লীগোবিদ্দচজ্জ সেন। পৃষ্ঠা ৩৩৭ । কলিকাতা ১৮৪০ | 

ইহাতে ১২*৩ সনে বঙ্গদ্বেশে মুসলমান আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ সন পৰ্যস্ত ইতিহাস দেওয়। 
ছুইয়াছে। ১৮৩৯ সনে সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিকা সভার অধিবেশনে গোবিন্দচন্দ্ৰ মাৰ্শম্যান 
অবলম্বনে ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা ৩২ পৃষ্ঠার এক 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। 

আমরা ১৮৪* সনের "ই মার্চের ‘সমাচাব দর্পণে” ‘জ্ঞানান্বেষণ’ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত 
সংৰাছটি পাঁইতেছি : “আমর! প্রযুত বাবু গোবিন্দচত্ড সেলের কৃত মার্সমান সাহেবের 
বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অমুবাদগ্রন্থ প্ৰাপ্ত হইয়া! পরমাহলাদিত হইলাম। অন্মঙ্গেলয় তাঁষাতর 
অন্নদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্ৰথম প্রন্থ প্ৰকাশ হুইল... । [জাঁনাহেষণ ]৮ 

লং সাহেব গোবিষ্দচন্জের ভাবার ছুন্ধহতার নিন্দ। করিয়াছেন । 

২। বৰাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ । 

সিরাজ উদ্দোলার সিংছাসনারোছণ অবধি লর্ড উইলিয়ম বেটটিক্কের অধিকার পর্যন্ত । 

প্রঈশ্বরচন্্র বিভাসাঁগর সংকলিত ।' পৃঃ ২4১৪৪, কলিকাতা [ সং ১৯:৪ ] ১৮৪৮। 

“বিজ্ঞাপন” :বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় তাগ শৰীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত 
ই্গরেজী প্রস্থের শেষ নয় অধ্যা্ব অবলম্বন পূর্বক লঙ্কলিত, এ প্রস্থের অবিকল অম্বা নছে। 
কোনও কোনও অংশ জনাবশ্তক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কোনও কোনও বিষয় 
আবশ্তকবোধে গ্রস্থাত্তর হইতে সন্ধলন পূর্বক সন্নিবেশিত হুইয়াছে।...শে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা |” 

ফলে বিভাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস’ এমনই নৃতনত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদাশীত্তন সম্পাদক ও পরীক্ষক মেজর জি. টি. মার্শাল মাৰ্শম্যানের 
ইতিহাদের, বিষ্ভাসাপরকৃত অন্বাছ্ের আক্ষরিক ইংরেজী অম্বা করিয়া স্বয়ং মাৰ্শম্যানের 
সমর্থনে ‘এ গাইড টু বেঙ্গল? টীকাটিগ্লনী সহ রচনা করেন। বঙ্গীয় সরকার ১৮৫* সনে 
এই গ্ৰন্থ প্রকাশ করেন। 

৩। বঙজদেশের পুরাবৃত । শ্রীযুক্ত মার্শন্নান সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে অহ্থবাদিত। 
পৃ ২৮৪, কলিকাতা স্থূল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৩ ৷ 

জন ওয়েক্গার এই অম্বা করিয়াছেন। 

মাৰ্শম্যানের তারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস অবলম্বনে গোবিম্মচন্্র সেন, গোপাললাল 


২য় সংখ্য| জন ক্লার্ক মার্শম্যান >> 


মিত্ৰ, বৈভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্ৰমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও 
বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্ৰকাশ করিয়াছিলেন। তয়ধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 
১। তাৰতবর্যের ইতিহাস [ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের “ছিস্টনি অব ইণ্ডিয়া” হইতে 
অনুদ্বিত ] শ্ৰগোপাললাল মিত্ৰ পৃ ৮+২*১+১১, কলিকাতা ১৮৪৭ ৷ 
এইচ. এস. জারেট (মেঙ্গর ) ১৮৮, সনে মাৰ্শম্যানের হিন্দুরাপত্ব অংশ হিন্দুস্থানী 
অচুযাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

16 নং পুস্তক ‘Brief Survey of History বা কৌতৃহলোদ্বীপক ৷ 
মার্শষ্যানের নিজকৃত বঙ্গাহুবাদ সত্বেও প্রখ্যাত কৃষ্ণকষল ভট্টাচার্যের অগ্রজ রামকমল 
ভট্টাচার্যের নির্দেশে কলিকাতা “সংস্কত-বিস্তালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাআ..মার্শম্যান- 
বিরচিত “ব্রিফ সার্তে অব হিরন’ নামক ইংরেজী পুত্তক বথাক্ষর অমুবাদ” করেন। ১৮৬২ 
সনে এই গ্রন্থ “ইতিবৃত্তমার। ১ম ভাগ। স্যরি অবধি পীটিয় শকের প্ৰারত্ত পর্যন্ত । 
মাৰ্শম্যান বিরচিত “ব্রিফ সার্ভে অব হিহ্রির অমুবাহ।” এই নামে কলিকাঁত। গৌড়ীয় 
প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৩৫। 

10 সংখ্যক গ্ৰন্থ ‘I'he Liife and Times of Carey, Marshman, and Ward” 
১৮৮৭ সনে মহেম্্রনাথ চৌধুবী কর্তৃক সংক্ষেপে বাংলায় রূপাপ্তরিত হুইয়া ‘আমৰ্শচবিত, 
কিম্বা কেরি, ওয়ার্ড, এবং মাৰ্শম্যান চরিত । নাঙ্গে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে 
বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৫৩। 

মাৰ্শম্যান সার জন উইলিয়ম কে (8৪১০) প্রতিষ্ঠিত ( ১৮৪৪ ) “দি ক্যালকাটা ব্লিতিউ’ 
পত্রের প্রথম পনের ভ্যলুমে (সাড়ে সাত বত্লব ) তারত ও বনছেশ দম্পফিত দশটি উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়| পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমাদের যথেষ্ট 
উপকার হইবে। প্রবন্ধগ্জলির তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম। 


Vol No. | 
I. 2 Lord William Bentlnck’s Administration. 


IL. 8 Sir W. H. Macnaghten. 

1. 4 Mactarlane’s ‘Indian Fimpire.’ 
IN. 5 Bengal as it is. 
IM. 6 Notes on the Left or. Caloutts Bank of the Hooghly. 
IV. 8 Notes on the Right Bauk of the Hooghly. 

7 The 78000183005 of Native Agency in Government 
Employ. 

8. আরা, 28 Second Punjab War. 

9. XLII. 26 Annals of the ‘Bengal Presidency for 1849. 
10. XV. 99 Annals of the Bengal Presidency for 1850. 


ইহার মধ্যে 4, 6, 6, 9 ও 10 সংখ্যক প্রবন্ধ গুলিকে বাংল! দেশের অতঙ্দানীস্তন অবস্থা ও 
ভূগোল সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের আকর বল! যাইতে পারে। 


শ্ব টি OR ৮ ০০ 8০47 


ৰ: সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা / ৬৫ ব্য 


জন ক্লার্ক :মার্শম্যান ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিভালক্ায়ের ‘প্ৰবোধ চঙ্জিকা'র 
ইংরেজীতে একটি ভূমিকা যোজনা করেন । ১৮২৬ সনে প্রকাশিত রেতারেওড এফ. সি. জি. 
শ্রুটার (80100989) লিখিত ‘A Dictionary of Bhotanta or Boutan Language’ 
বখানি সম্পাদন করেন জন মাৰ্শম্যান ।' 


বাংলা 


বাংলা রচনাপঞ্ধী প্রদ্বতির অসুবিধা ঘটাইয়া গিয়াছেন মাশম্যান নিজে। অনেকগুলি 
পুস্তকের আখ্যাপজে তিনি নিজের নাম যোজনা করেন নাই। ‘সিমাচার দর্পপোর ব্রজেন্্নাথ- 
কৃত সংকলন ‘সংবাধপত্ৰে সেকালের কথা’ তুই খণ্ড ও লঙের ক্যাটালগ হুইটি এবং মার্ডকের 
ক্যাটালগ তন্ন তন্ন করিয়া খাটিয়া যে সামান্ত তথ্য পাইয়াছি, তাহার সহিত নেতি-নেতি- 
পদ্ধতির বিচার যোগ করিয়! বাংল! রচনাপঞ্জীটি খাড়া করিতে হইয়াছে। ভুলভ্রান্তি 
হওয়া অসম্ভব নয়। আইনের দুইটি বই, ক্ষেত্ৰবাগান সংক্রান্ত একটি ছুই খণ্ডে, 'তারতবর্ষের 
ইতিহাস, ছুই খণ্ড, পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ’, ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী 
অতিধান ছুইটি, আইনের অভিধান একটি--এই আটিখানিতে মা তাহার নাম সংযোজিত 
আছে। সেগুলির কালাছ্ছক্রমিক তালিকা এইরূপ : 

' ১, A Dictionary of the 'Bengalee Language, abridged from Dr. 
William Carey’s ‘Dictionary’ in three volumes by J, O. 
Marshman Vol. I, Bengalee aud English ; 1827 pp 681. - 

+ ২. এ Vol II English and Bengalee, 1898 pp. 440. 

“The former volume of this Work was an abridgement of’ 
Dr. Carey’s valuable Dictionary in three Volumes Quarto. In 
the present Volume, the Editor has simply to acknowledge the 
valuable assistance he has received from Dr. Carey in the 
revision 01 the sheets 88 they .passed through the press ; and ৮০ 
take upon himself all responsibility for the inperfeotions of the 
Work. Serampore, Dec. 10, 1828.” 

Jobn. C. Marshman.” 
ছইখানিই শ্রীরামপুর সিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

৩, "ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাছরের সংস্থাপনাবধি সার্কু ইশ 
হেক্টংসের বাজশাদনের শেষ বৎসর পর্যযস্ত ভারতবর্ষে ইংলগতীয়েরদের কৃত তাবম্বিবরণ । 
শ্ৰীযুত জান মাৰ্শনন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গাল! তাষায় সংগৃহীত । 

"১ম বালম পৃ. ৩৭৪ 
এ ২য় বালব পৃ. ৩৯১ 


০০০০ সন ১৮৩১ সাল |" : 


হয় সখ্য নজন ক্লার্ক মার্শম্যান - . ১; 


“সমাচার দর্পণে'র সংবাদে প্রকাশ, চাউল গেলে লেখকের নাৰ নহ ই এছ ১৮৩২ 
সনের ১লা জাহুরারি তারিখে বাহির হইয়াছিল। | 
৪, Agri-Horticultural [75089061008 ক্ষেত্রবাগাঁন বিবরণ [বিজ্ঞান 1 ] 
ছুই খণ্ডে। ১ম খণ্ড ১৮৩১, ২য় খণ্ড ১৮৩৬ । ছুই খণ্ডে ৭৩৯ পৃষ্ঠ | 
'_ এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভূত ব্যয়ে মার্শম্যানকে দিয়া এই অমুবায 
প্রত করনি।- ইহাতে তারতবর্ধের বিভিন্ন প্ৰদেশে ও স্থানে বিভিন্ন কৃষি-ব্তব্যের 
উৎপাদন লঙ্বদ্ধে তথ্য ও নিৰ্দেশ আছে। তনম্মধ্যে তুলা, সেগুন (৮০৯%), চা, কফি, 
ইক্ষু, চাল, এরা কুট, গুটিপোঁকা, তামাক, আলু ও গীচের চাহ উল্লেখযোগ্য । 
৫. “পুয়াবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ | অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি প্ীষ্টায়ান শকের আবদ্ধ 
পর্যন্ত ।* 

Brief 90555 of History Pt. I from tbe Creation to the 
Beginning of the Christian Era. Translated by John 0. 
Marshman, English and Bengali. পৃ. ৬+€১৩। জীৱামপুর ১৮৩৩ । 

৬. “দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ অর্থাৎ বে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও স্রক্যুলর 
৷ অর্ডর প্রভৃতি ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪৩ সাল হইয়াছে তাহা ৷ 

শ্ৰযুত জান মাৰ্শনন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত। ছুই বালম। [ পৃ, ৪**+৩৮৫ ] 
জীরামপুরের ছাপাখানাতে মুন্দিত ছুইল। ১৮৪৩ সাল।” .. 

৭. দারোগারদের কৰ্ম্মপ্ৰদৰ্শক প্রন্থ। পৃ. ১৮+৩৭৫। রামপুর ১৮৫১। 
৮. ব্যবস্থাবিধান [4A Dictionary of Law Terms by John Clark 
Marshman ] ১৮৫১ । | 
জন রবিনসনের 'ভিকশনারি অব ল জ্যাওড আদার টার্মস’ (১৮৬০) এই 
বইখানিরই পূর্ণতর পরিণতি । 

ইহা ছাড়া আরও চারিখাঁনি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি, যাহার লেখক আর 
কাহাকেও খুজিয়া! পাওয়া যাইতেছে না। ১৮২২ সনে মূল ইংলতীয় সমিতির সঙ্গে হঠাৎ 
বিচ্ছেদ্বে শ্রীরামপুর গোষ্ঠীকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড তিন নেই 
তখন বৃদ্ধ। ফেলিক্স কেরী মৃত। যে তরুণ উৎসাহী দল ১৮১৭ সনের পূর্বে পীরামপুরে 
সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার! মতাত্তর-প্রস্থত কলহে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতায় ক্বত মিশন, 
স্বতন্ত্ৰ ঈর্ঘা ও স্বতন্ন ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ও' স্থূল বুক লোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নান! গ্রন্থ প্রকাশ করিভেছেন।' ফেলিক্স, ইয়েস, পীয়ার্ম, লদনের অভাবে 
জীরাসপুর কানা হইয়| গিয়াছে বলা চলে। কর্মক্ষম দুই জন মাত্র অবশিষ্ট নাছেন--অন ম্যাক 
ও জন ক্লাৰ্ক | 'নৃতন উৎসাহে কলেজ ও স্থূল চলিতৈছে, নৃতন পাঠ্য পুস্তক প্রয়োজন ৷ ম্যাক 
গ্রীক, লাটিন ও কেমিষ্্ির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়া আছেন, স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক ও সাধারণ 
জ্ঞানের বহি রচনার তার মাৰ্শম্যানকেই লইতে হইয়াছে । ' সেইগুলি হুইতেছে : 


১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। ৬৫ বর্ষ 


> | “সদ্গুণ ও ৰীধ্যের ইতিছাস। 
সকল লোকের হিতাৰ্থে বানল| তাযায় তর্জমা কর! গেল। তাহার এক দিগে 
ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্চলা। [ তুই ভাগ, মোট »৫টি ইতিহাস, ২৩৯ পৃ. ] 
জীৱামপুৰে ছাপা হইল। ১৮২৯ ৷* 

বইখানির ইংরেজী নাম ‘Anecdotes of Virtue and Valour? ১৮১৮ সনের 
এপ্রিল মানে প্রকাশিত মাসিক ‘দিগ্দৰ্শনের অন্ত মার্শষ্যানকে পাশ্চাত্য উৎন হইতে এই 
সকল “আ্যানেকভোট* সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ও মাসে মাসে “ইতিহাসৰ নাসে ‘দ্বিপৰ্শনেন্র 
পৃষ্ঠা পূরণার্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে । সেই সংগ্রছ দীর্ঘ এগার বৎসর পরে কাজে 
লাগান হইল। মার্শম্যানের ইচ্ছা ছিল, এই সংগ্রহ চারি খণ্ডে বাহির করিবেন । 

সমাচার দর্পপে'র ১৮২৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি : 

শ*স্দ্গুণ ও বীর্যের ইতিহাস । গত ১ আগস্ট তারিখে সদৃগ্ুণ ও বীর্যে ইতিহাসের 
প্রথম তাগ প্রীরাষপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার 
সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গল! তর্জমা আছে। তাহা! চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য 
১২ টাক| ।” 

১৮৩০ সনের ২*শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে : 

“এক্ষণে প্রকাশ হুইয়াছে।'‘''সদ্গ্ুণ ও বীর্যের be বাঙলা ও ইংরেজী তাহার 
দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাক| |” 

পূৰ্বে বিজ্ঞাপিত ৩ ও ৪ৰ্থ ভাগ আর বাহির হয় নাই। 

১৮৮৮ সনে অৰ্জ্জ স্মিথ বিলাভ-প্রবাসী মার্শম্যানকে তাহার বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক 
কীত্তির কথা জানিতে চাছিলে মার্শম্যান “not without a protest against intrud- 
ing his 0wn name” “নিজেকে জাহির করার বিপক্ষে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া” বলেন 

[ মিশনের সেই ত্:সময়ে ] ‘Dr. Marshman took charge of the department 
of labour, and I wat employed in translating into Bengali the books 
used in the School. More than half ৪ dozen 01 those treatises were 
brought into use before the year 1818.” অর্থাৎ “ধাটুনির [শ্ৰম বিভাগের] কাছের 
ছায়িত ভক্টর মার্শম্যান গ্রহণ করেন এবং জাজি বিভালয়-পাঠ্য বইগুলির বাংল! অমুবাদে 
নিযুক্ত হই ৷ ১৮১৮ সনের পূর্বেই আধ ভজনেরও বেশি এই সকল বই চালু হইয়া বায়।” 

ইহাছেরই দুইটি মুক্রিত হয় ১৮৩৩-৩৪ সনে | সেগুলি এই । 

সমাচার দৰ্পণে’ (১৩ সার্চ, ১৮৩৩) প্রকাশ-- 

১*। “মারিচ (8095৪) প্রামার । সংপ্রতি পরীরামপুরের যন্ত্ৰালয়ে পাঠশালার 

হাতেরছের ইক রেজী বিস্ধা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে বারিচ গ্রামার গৌড়ীয় তাষায় 
তর্জম! হইয়া মুস্ৰাক্ষিত পূৰ্বক প্রকাশ হইয়াছে। মুল্য ১৷* টাকা।* 


ধর সংখ্যা জন ক্লাৰ্ক মার্শম্যান ১৬ 


এবং সমাচার হৰ্পণে’ ( ১৯ জুলাই ১৮৩৪ ) প্রকাশ--_' 

১১ । “Just published at the Serampore Press: Part I of An 
Interlinear Translation of Ksop’s Fables in Bengalee and 
English. Price 4 annas.” 

ছুইখানি পুস্তকই যে জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানকৃত, রেতারেও্ড লং তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। 

আর কাহাকেও গ্রন্থকাররূপে চিহ্নিত করা যাইতেছে না বলিয়া আর একখানি গ্ৰন্থও 

জন মাৰ্শম্যানের ভাগে পড়িতেছে। শরম্‌ষীলকুষার দে তাহার ‘বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি 
নাইনটিন্থ, সেঞ্চুরি? গ্রন্থের ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় সন্দেহ-দ্বোলায়িতচিত্তে “দদ্গুণ ও বীর্ধ্যের 
ইতিহাস’ ও এই বইটিকে মার্শম্যানের পুত্তক-ভালিকাত স্থান দ্বিয়াছেন। পরবর্তী সকল 
বাংল] সাহিত্যের ইতিহাসকার হ্িধাহীনচিতে দে মহাশয়ের জন্গুমানকেই প্রঙ্গাণকপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । সব শেষের এই বইখানি হইতেছে : | 

১২। শজ্যোত্তিয এবং গোলাধ্যায়। অর্থাৎ জ্যোতিব পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও 
নান| দেশ ও নদী ও পৰ্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য ও 
লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ । 

লোকেরছের বিশেষ জাপনাৰ্থে। বাঙ্গালি ভাষাতে তঙ্ঘমা হুইল। জীীয়ামপুরে 

দ্বিতীয় বার ছাপা হইল। লন ১৮১৯।* পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮১ । 
ইংরেজী "টাইটেল “Treatises of Astronomy and Geography 
Translated into Bengalee.’ 
১৮২২ সনে দিল্লীর টমসন সাহেব ইহার হিন্দী অমুবাদ প্রকাশ করেন ৷ 
এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কোথাও দেখিতে পাই নাই । কোনও পুরাতন পুস্তক- 
সংগ্রহের (ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস, ক্যালকাটা পাধলিক লাইব্রেরি, স্তাশনাল 
লাইব্রেরি, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙগীক়্-সাহিত্য-পরিবৎ ) তালিকায় প্রথম সংস্করণের উল্লেখ 
নাই। ১৮১৮ সনের পূর্বে যে আধ ভজনের অধিক পুস্তক অনুবাদের উল্লেখ জন মাশম্যান 
স্বয়ং করিয়াছেন ( জর্জ স্থিখের নিকট ), ইহ! তাহারই একখানি হওয়া অবভ্ভব নয়। এই 
পুস্তক বীজাকারে “দিগর্শনে'র পৃষ্ঠাতেও আত্মগোপন করিয়া আছে। 'দিপ্র্শনের প্রধান 
লেখক এবং সম্ভবত: সম্পূর্ণ লেখকসংখ্য1 তখন দুই জন, ফেলিক্স কেরী ও জন মাশম্যান। 
ফেলিক্মের রচিত পুস্তকের তালিকা জন বহু বার বছ স্থলে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
“জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়ে'র উল্লেখ নাই। নিজের কথা স্পষ্ট করিয়া তিনি কুত্রাপি 
ৰলেন নাই । 'সদ্‌গ্জণ ও বীর্যের ইতিহাস’ ও ‘জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়েরর লেখকের নাম 
গোপনের সম্ভবতঃ ইহাই কারণ। 


jy সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৱী 
সাময্নিকপত্ৰ পরিচালন ও সম্পাদন 


চারিটি সাহয়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সহিত সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 
নাম যুক্ত হইয়া আছে : ১. দ্িপার্শন, ২. সমাচারদৰ্পণ, ৩. করেও অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী ), 
৪, গবলমেণ্চ গ্পেছেট। সেকালে পন্র-পন্িকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের রীতি 
ছিল না। "গবর্নদেন্ট গেজেট? দেখি নাই, তাহাতে জন মার্শম্যানের নাম মুক্রিত হইত 
কি না জানি না, কিন্তু অন্ত তিনখানিতে তাঁহার নাম মুক্ত দেখি নাই। পরবর্তী কালে _ 
পত্জাপ্তরের সহিত বাদাম্বাদে ‘সমাচার ঘর্পপেন্র সম্পাদককে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে = 
হইয়াছে। ..একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি : 

১৮৩৪ সনের নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ‘সমাচার জিকা তীর উইলিয্ কেরীকে 
সমাচার দর্পণে'র শিষ্টাপ্র গৌরধ দেওয়া হইলে ১৫ই নবেদ্বরে ‘সমাচার দৰ্পণে জন 
বার্শম্যান লেখেন : “এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্ৰম আছে। তিনি লিখিয়াছেল, 
দর্পণ পত্র প্রথমত: ৮ভাক্তর কেরী সাহেৰ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃত নহে। 
দর্পপের এইক্ষণকার সম্পাদক 'যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই বোল বৎদরেরও 
অধিক হইল অর্থাৎ দর্পপের আরভাষধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে ।” “সমাচার 
দৰ্পণের প্রকাশ প্রসঙ্গ জন মার্শম্যান তাহার ইংরেজী “কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠায় ও জর্জ স্মিথের নিকট প্রদত্ত স্বতিকথায় (“Twelve 
Indian Statesmen’) বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। ‘ক্লেও ' অব ১৯৬১৪ প্রকাশ- 
'_ প্রসঙ্গ মাৰ্শন্যানের গ্রন্থের ১৬৪-৫ পৃষ্ঠায় জুষটব্য । ণ 

“দিগ্র্শন” ১৮১৮ লনের এপ্রিল মাসে, প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নিঃসংশয়ে বাংলা 
ভাষার প্রথম নাময়িক মাসিক-পত্ৰ। এই পত্রিকা পরিচালনায় ফেলিক্স কেরী ও অন 
মাৰ্শম্যানের্ন সমান কৃতিত্ব। বন্তত: আরাকানের জঙ্গল হইতে পাকড়াও করিয়া আনা 
উদাসীন ফেলিক্সকে কাজের চাপে ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্তেই সহৃদয় উইলিয়ম 
ওয়ার্ড “ছিঙ্র্শনেস্র পরিকল্পনা করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাসেই ফেলিব্সের ক্ষু্তি ছিল, 
তিন বৎসর স্থায়ী ২৬ সংখ্যার “‘ছিগ্দর্শনে’ (১৮১৮ এপ্রিল--১৮২১ ফেব্রুয়ারি ) ফেলিক্স 
প্রচুর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জন স্ব্ট মিলের পিতা! জেস্স মিলের সুবিখ্যাত ভারতবর্ষের 
ইতিহালের (‘History of British India’-1817) প্রথমাংশের ( ১৪০০ এ. হইতে 
১৭৫৬ এ. পর্যন্ত ) অম্বাদ ধারাবাহিক তাবে দশম ভাগ ( আছুয়ারি ১৮১৯ ) হইতে ২৬ ভাগ 
‘দিগ্দর্শনে’ বাহির হয়। এই ইতিহীস-পুম্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার্‌ই শেষাংশ 
শভারতবর্ষে ইংলতীয়েরছের রাঅবিবরণ” অধ্যায় হইতে ১৮১৮ সন পর্যন্ত অনুবাদ করিয়! 
জন মাৰ্শম্যান ১৮৩১ সনে “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। “ছিগ্দর্শনে 
জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানের লেখাও প্রচুর । “ছিগ্র্শনে'র সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানের 
নাষ যদি প্রচারিতই হইয়া! থাকে, কিছুই অন্তায় হয় নাই। তবে এ কথা আমানের স্মরণ 
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য় সংখ্যা ৷ জন ক্লাৰ্ক মার্শম্যান ' ১.৫ 
রাখিতে হুইবে যে, ১৮২১ সনে ফেলিক্সেব কঠিন 95 
“দিগ্রর্শন” প্রকাশ রহিত হইয়া ধায় । 

সমাচার দৰ্পণ’ সম্পৰ্কে ব্ৰজেন্ৰনাথ বম্ম্যোপাধ্যায়েরয় ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা”র 
“ভূমিকায় ও বাংল! সাময়িক পত্রে? বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। গোড়ার দিকে জোশ্ুয়! 
মাৰ্শম্যান ও ওয়াৰ্ড যে ভাবেই ইহার সহিত যুক্ত থাকুন এবং গোড়ার বিরোধী, পবে সমর্থক 
কেরী যতই আমুকুল্য করুন, আসলে এই পত্রিকা চালাইতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব 
প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহায়তায় যুবক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি নিজেও ইহাতে বড় কম 
লিখিতেন না। ১৮১৮ সনের ২৩ মে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর ১৮৪১ সনের ২৫ ডিসেম্বর 
মিশন গোষ্ঠীর পরিচালনায় ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত জন ক্লার্ক সার্শস্যানই যে এই 
পত্রিক! পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সাড়ে তেইশ 
বৎনর কালে পমাচাব দৰ্পণ’ দাথাহিক, সপ্তাহে ছুই বার এবং ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক 
বহু যৃতিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংল! ভাষাকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য করিয়া 
ইহা বে ৰাংল! সাহিত্যের উন্নতিব পথ সুগম করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইংরেজী ‘ফ্ৰেপ্ত অব ইণ্ডিয়া’ মাসিকরপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮১৮ সনের মে 
মাসে । প্রথম সংখ্যার গোড়ার ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ‘প্ৰশ্পেক্টাস’ যোজিত হয়। তাহা 
পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রবীণ কেনী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডই ইহার সম্পাদন-দাত্িত্ব 
লইয়াছিলেন। পরে অবশ্য এক] জন মার্শম্যানের কাধে এই দায়িত্ব আসিয়| পড়ে । ১৮৫২ 
সনে তাহার বিলাতষাআ পর্যন্ত এই পত্ৰেরণ্ড নানা রূপান্তর হয়। এখনও “স্টেটস্ব্যানঃ 
' পত্রের শিরোনামায় ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ নামে মাত্র বাচিয়া আছে। 

‘গিবৰ্নমেষ্ট গেজেট? প্রসঙ্গ ভ্রজেন্দ্রনাথের ‘বাংলা সাময়িক পত্ৰ’ নৃতন সংস্করণের ( ১৩৫৪, 
মাঘ ) ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দেও্ডয়| হুইয়াছে। 


জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও বাংলা ভাষা 


বাংলা ভাষ| প্রসারের বৈদেশিক সহায়ক-মগণ্ডলীয় মধ্যে উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স 
কেরীর পরেই জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যানের তৃতীয় স্থান, শুধু বনে নয়, কৃতিত্বেও। তাহার 
‘ক্ষেত্রবাগান বিবরণ,” ‘দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ’ বা 'দারোগার কর্প্রর্শক গ্ৰন্থ 
ৰাংল| ভাষাকে (কতখানি সরল বা জটিল করিয়াছে, লে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও তাহার 
বাংলাঁইতিহাস প্ৰস্থগুলি হইতেই প্রমাণ কর! যায়, ১৮৩৪ সনের পূর্বে যাহারা বাংলা 
গন্ধের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, জন মার্শহ্যান তাহাদের একজন, শিল্পী হয়ত নন, কিন্ত 
একনিষ্ঠ কর্মী । এই “কর্মীই শিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন ‘সমাচার দর্পপে'র পৃষ্ঠায়। আসি 
সেই ক্রমবিকাশ হেখাইতেই চেষ্টা করিতেছি । 

যে লেখাকে নিঃসংশয়রূপে জন সার্শম্যানের সর্বপ্রথম মুম্ৰিত রচনা বলিয়| চিহ্নিত করিতে 


৩ 
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পারি, তাহা হইতেছে ১৮৩৩ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত ‘পুৱাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণোর 
প্রথম খসড়া, ১৮১৮ সনের জুন মাসের (তৃতীয় সংখ্যা) “দিগর্শনে “খষ্টের পূৰ্ব্বে পৃথিবীর 
ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ” নামে প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্তটা এই : 

“পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বত্সর নিন্দিত! হইয়াছে। পৃথিবীর সাই অবধি অস্ত পর্যন্ত 
বে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ স্যি অবধি জলপ্লাবন 
পর্য্যন্ত যোল শত ছাপ্পাঙ্গ বৎ্সর। দ্বিতীয় জলপলীবনাবধি গ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত তেইশ শত 
আটচরিশ বৎসর । তৃতীয় প্ৰীষ্টের সময়াবধি অস্ত পৰ্য্যন্ত আটার শত আটার বৎসর । এই 
মত ভাগে ভাগে কাল নির্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি বে কৰ্ম্ম 
হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ামুসারে নিদ্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে । 

“ঈশ্বরের আজ্ঞাচুদারে পৃথিবীর ত্য হুইল । হি রি 
সপ্তম দিবসে আপন কর্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতৃক তাঁহার উদ্দেস্তসিদ্ধি হইল। 
এই হেতুক ঈশ্বর আজ] করিয়াছেন বে, সকল মন্থত্তের! সপ্তাহের এক দ্বিবস সাংসারিক 
কর্ম হইতে বিশ্ৰাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ 
করিবেক। তিনি দুইজনকে প্রথমে আই করিলেন এক পুরুষ ও এক স্রী। সে দুইজন 
নিম্পাপী। যে পর্য্যন্ত পাপ সেই স্ত্রীর মনে প্রবেশ না করিল সে পধ্যস্ত এ ছুই ব্যক্তি এদেন 
উদ্ভানে পরম সুখে কালক্ষেপ করিল। পরে দে শ্রী ঈশ্বরের আজ! লঙ্ঘন করিয়া আপন 
স্বামিকে সেইক্ষপ করিতে প্রবৃত্তি দ্রিল। সেই অবধি লোকেরা নিত্য পাপ করিতেছে এবং _ 
সতত সুখ চেষ্টা করিতেছে কিন্ত সুখ কখন পায় না। পৃথিবীর প্রথম কালে লোকের! বে 
পর সুখে বাস করিত এই কিন্বদস্তী সকল জাতিমধ্যেই লোকপরস্পবাসিদ্বা আছে। 
গ্রীকেরা সে সময়কে স্বৰ্ণময় কিয়! কহিত। হিন্দু লোকেরা সে সময়কে সত্যযুগ করিয়া কছে। 
পাপের সঙ্গে অযাথাৰ্থ্য ও বধ ও মিথ্যা ও অন্ত সকল কুক্রিন্া জগতে প্রবেশ করিল। 
আদমের ছুই পুত্র ছিল কঈীন ও হাবেল। হাবেল আপন ভ্রাত। হইতে যাথাধিক ছিল 
সে নিমিত্তে তাহার ল্রাত! তাহাকে সংহার করিল।” 

জনের সম্মুখে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার একটি মানস আদর্শ ছিল---১৮*৮ সনে 
মুক্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিভ্ভালক্কারের ‘রাজাবলি’। বাংলা ভাষায় মুক্রিত “ইতিহাস* বলিতে ইহাই 
সর্বপ্রথম । মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি জন মার্শম্যানের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাহাকে সাহিত্যের 
“দিগ গজ” (+0০9108808*) মনে করিতেন এবং তাঁহার “দি লাইফ আযাও টীইস্স অব কেবী, 


: মাৰ্শম্যান যাও ওয়ার্ড’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, 
“his Bengalee composition has never 6611 01])88868 for ease, simpli= -২ 


০165, ৯0. Vig০Ur.” স্বয়ং উইলিয়ম কেনী মৃত্যু প্রত্যহ তুই তিন ঘণ্টা করিয়া 
বাংলা রচনার পাঠ লইভেন। তরুণ মার্শম্যানও মৃত্যুপ্রয়েরই বিনীত ও ভক্ত ছাত্ৰ ছিলেন। - 

রাজাবলি'র আরস্ভটুকু উদ্ধৃত করিলেই শিশ্রের প্রাথমিক চেষ্টার সাফল্যের কারণ 
বুঝা যাইবে : 


হয় সখ্য জন ক্লাৰ্ক মার্শম্যান ১০৭ 


“ব্রহ্ম প্রভৃতি কীট পর্য্যস্ক জীবলোকের ও এ জীবলোকেরছের ভূর্লোকাহ্ি সভ্যনোক 
পৰ্য্যন্ত উর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন লণ্ডলোকরূপ নিবাস স্থানের ও 
অমৃত হব জীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্‌ ভোগ্য বন্ধ সকলের ও স্ব স্ব কর্শ্মাচুসারে স্বৰ্গ নরক বন্ধ 

SS Ud AS ale nel A lee es PL 
করুন। 

“পিতৃকল্লা্ি ত্ৰিংশত কর্পের মধ্যে ঘটীযস্তেব স্যার রা অরমণবশতঃ বর্তমান শ্বেত- 
বারাছ কল্প যাইতেছে । একৈক কল্পেতে চতুর্দশ চতুর্দশ মম হয় তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের 
মধ্যে বৈবস্বত্ নামে সপ্তম মম যাইতেছেন। একৈক মহতে ছুই শত চৌরাশি যুগ হয়। 
তাহার মধ্যে বৈবন্থত নামে সঞ্চম মনতে একশত বার যুগের যুগ এই কলিযুগ যাইতেছে । 
ইহার পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বত্সর। ইহার মধ্যে সতের শত ছাব্বিশ শকাৰ| 
পর্যন্ত ১৮০৪ খ্ৰীঃ] গত চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর ।*' 

পূর্বেই বলিয়াছি, “জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'রও গোড়াপত্তন এই “দিগ্দর্শনে+র চর ভাগে 

অর্থাৎ ১৮১৮ সনের জুলাই সংখ্যায়। উহাতে প্রকাশিত "পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ* 
প্রবন্ধটিকে বাঁংলা ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বল! চলে । ইহার শেষ অংশ এইরূপ : 
_ এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বন্ধ তাঁহার নিকটে 'এমত বড় আর কোন বস্তু নাই 
অতএব পৃথিবী চতুর্দিকৃস্থ ছোট ছোট যদ্ধকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী 
হইতে কোন বদ্ধ উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের 'বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ 
উঠাইতে তারি বোধ হয়। শির যি সৃতি রুহ অন গৃথিৰীয় আৰম্ভণ হিরন 
প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।” 

ইহাই 'জ্যোতিব ও গোলাধ্যায়’ পুস্তকের (২য় 555 ভাগ “জ্যোতিষ 
বিবরণেশ্র “আকৰ্ষণ বিষয়” নামক প্রথম নিবন্ধে এই রূপ লইয়াছে : 

“সকল বসন্ধতে হে তারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের শক্তিদ্বার। যেহেতুক পৃথিবী সকল 
বস্ধকে আপনার দ্বিকে আকৰ্ষণ করে পে. আকর্ষণের বিপরীতে কোন বন্ধ উঠাইতে হইলে 
হুতরাং তারি যোধ হয়।”* 

- মনে রাখিতে হইবে, ইরানি ডিক বৰ গলৰ ভাৱৰ বিজনিলৰনেি 
অন্তত প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ছুই বৎসর ছুই সাদ পরে “যোধোদয়'-রচয়িতা 
" ঈশ্বরচন্জ্রের জন্ম হয়। রামমোহন তখন সবে মাজে ‘বেদাত্ধগহ’, বেদাস্ডসারের অমুবাদ 
প্রকাশান্তে উপনিযত্ অনুবাদে হাত দিয়াছেন। ইহা স্বরণে রাখিলে এই বাংলা তাবার 
প্রসারে এই সকল বৈষেশিক লাহুকের কৃতি যে কতখানি, তাহা আমর! সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারিব। 

হিলি EET TOE ‘তারতবর্ধের ইতিহাস’ ছুই খণ্ডের উল্লেখ করিতে 
হয়। গ্রন্থের নামপতে যদিও গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৩১ সাল মুক্ৰিত আছে, আদলে 
কিন্তু ইহা পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৮২৬ সনে ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছিল।. আত্মগোপন- 
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প্র্াসী মার্শম্যান ইহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই । প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাযাত্ব রচিত 
্রস্থাবলীর এইটিতেই আমর! ভাছাঁর নাম সর্বপ্রথম মুব্জিত দেখিতে পাই । এই কারণে, 
কেন বাধ্য হুইয়| তাহাকে শেষ পর্যস্ত ( মুত্জণের পাচ বৎসর পরে) স্বনাম জাহির করিতে 
হইয়াছিল, সে ইতিহাস আনা দরকার । সেই ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। 

জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যান স্বয়ং কারণটি কৌতুক-ইঙ্গিতে বলিয়াছেন ১৮৬, লনের ৬ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের ‘সমাচার দৰ্পণে শ্বানল| প্রন্থ ও প্রন্থকারক* নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলা 
রচনা মাৰ বার বৎসরের অনুশীলনে তিনি মনোগত অভিপ্ৰায় যথাযধ প্রকাশোপযোগী 
ভাষায় শুধু নহে, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্থতেও কিরূপ দক্ষত। অর্জন করিয়াছিলেন, এই 
নিবন্ধতিই তাহার প্রমাণ। 

শবাঙ্ছল। গ্রন্থ ও গ্রস্থকাবক 1 _লিটিরেরি গেজেট নামক সম্বাছপদ্ৰের সংপ্রতি প্রকাশিত 
সংখ্যক পড়ে শ্ৰীযুত বাবু কাণীপ্রসাছ ঘোষ বাজলা গ্রন্থ ও গ্রস্থকাঁরকের বিষয়ে এক প্রকরণ 
মুক্রাক্ষিত করিয়াছেন_-পাঠকবর্গের উপকাঁরার্থে তাহার স্থূল বিববণ আমরা তর্জম! করিয়াছি 
এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তত্বিযয়ে আমরা ছুই এক বিবেচ্য 
কথা প্রকাশ করিতেশ্ছি। 

“.- তিনি লেখেন যে শীরাজপুরের মিসিনরি সাঁহেবেরা ইহার পূৰ্ব্বে গদ্ভরূপে ধৰ্ম্মপুত্ডুক 
তরজমা! করিয়াছিলেন কিন্ত এ তরজমা ইংলগ্ীয় ভাষার রীত্যঙ্ছষায়ি হওয়াতে এতনদ্দেশীয় 
লোঁকেরদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিভালঙ্কার রাঁজাবলি.নামক গ্রন্থ অর্থাৎ 
তারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ গ্রন্থ পাঁঠকবর্গেরা উত্তসবন্ুপে অবগত থাঁকিবেন 
অতএব তদ্দিবরক আঁমারদের কিছু লেখায় প্রয়োজন নাই। বাবু কাশপ্রসাদ ঘোষ এ গ্রন্থের 
শন্ববিভ্তাসের নিন্দ। করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গল| নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের 
বিষয়ে কহেন বে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্ত ইহাও কহেন যে 'এ সকল 
দোষ সত্বেও এ গ্ৰন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক |." 

"অন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবর্ণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন 
তাহাতে কাশপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোবোলেধ করিয়াছেন । এ পুস্তক যে দোবরহিত নছে ইহা 
আঁমর। স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি! তাহাতে ইংলতীয় নাম ও ইংলত্ীয় উপাঁধির তরজমা! কর এক 
প্রধান দোষ বটে এবং অমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং 
অনেকের অপ্ৰাহ হইল কিন্তু ফিলিকা কেরি সাহেব বেয়প বাঙ্গল| ভাষার মৰ্ম্ম জানিতেন এবং 
ব্যবহারিক বাক্ষলা কথ| ও এতন্দেশীয় লোকেরদের আঁডার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন 
তদ্রপ তৎকালে অন্ত কোনও ইউরোপীয় লোক জানিতেন ন! এবং নিরাঁবিল রাঁজল] ভাষা 
রচনায় ক্ষমতাপন্ন এ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্ত কোন সাহেব ছিলেন ন|। অবিকল 
সংস্কৃতাস্ছযায়ী ভাষায় ইংলগুদেনীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাহার এ গ্রন্থ নিক্ষল 
হইল। সেই পুস্তক, যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দাক্ষণ সংস্কৃত কথা চলিত আাযায় রচিত 
হয় তবে এ প্রস্থ সর্বপ্রকাতর সকলের উশকাধ্য হইতে পারে । 


বয় সংখ্য] জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যান ১.৯ 


“অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শীৱামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত 
হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতম্দেশীয় লোকের| তাহ প্রীরামপুরের বাঙলা বলিয়া 
দোযোলেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহাব 
নি্বতাগে লিখিয়াছেন বেহেতুক মিল সাছেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় মে 
ভর্জম। হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কছেন যে তাহার অনেক গুণ আছে 
এবং এতদ্েণীয় লোকের! তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পাবেন এবং বাঙ্গলা ভাবায় রীতি ও 
কথার বিস্তাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গল| ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহ! 
অগ্রগণ্য । এ পুত্যক শ্রীরামপুরে তরজমা হুইয়া এ শ্ৰয়ামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত 
ন! হওয়| প্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব/)তিরেকে প্রকাশ হইয়াছে । 
অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশ্মপ্ৰসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে ।* 

উপরের উদ্ধৃতি হইতে তিনটি তথ্য প্রকাশ পাইতেছে__১, “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ 
জেমস মিলের ইতিহাসের অস্থবাদ, ২. ইহা! ১৮৩, পরষ্টান্ছের পূর্বে আধ্যাপত্রহীন হইয়া 
বাহির হইয়াছিল এবং ৩. ইহা! শ্রীরামপুব মিশন প্রেসে মুত্বিত 'মিসিনরি? সাহেবেরই রচিত । 
বন্ধত: বইটির প্রথম “বালম্‌* নামপত্রহীন ভাবে যে ১৮২৬ সনের গৌঁড়াতেই বাহির 
হইয়াছিল, তাহাব অকাট্য প্রমাণ মিলিতেছে ১৪ জানুয়ারি (১৮২৬) তারিখের ‘সমাচার 
দৰ্পণে’। “শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাহির হুইয়াছে” পুস্তক-তালিকায় এই 
“ভারতবর্ষের ইত্ডিহাসে'র নাম রহিয়াছে। 

কাশীপ্রলাদ ঘোষের বিচারে এই বইয়ের ভাষ! ১৮৩* লন পর্যন্ত “বালা ভাষায় রচিত 
পুস্তকের মধ্যে অগ্রগণ্য |” ইহা জন ক্লার্ক ম্ার্শস্যানের রচিত, তাহা আনিলে কাশীপ্রসাদ 
হয়ত সতর্ক হইতে পারিতেন। মিশলরি বাংলার উপর তাহার আতক্রোধ ছিল। ভবিস্ততে 
কোনও সমালোচক এইরূপ ভ্ৰমে না পড়েন, ইহ! ভাবিয়াই জন তাহার রচিত-অনৃদিত 
যাবতীয় পুস্তকে অতঃপর নিজের নাম প্রকাশ করিতে থাঁকেন। ১৮৩১ সনেই “ভারতবর্ষের 
ইতিহাস’ চুই বালমে (০1019) তাহার নাম সংযুক্ত হয়। ১৮৩২ সনের ১লা জামুয়ারি 
তারিখে সম্পূর্ণ গ্রন্থ জন ক্লাৰ্ক মার্শম্যানের নামাক্ষিত হইয়া বাজারে বাহির হয়। 

এই বইয়ের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি : 

“ও দুর্তাগ্য নবাব [ সিয়াঅ-উদ্দৌল| ] যুদ্ধের পর [ ২৩ জুন ১১৫৭] রাত্রিতে আপন 
রাঞপৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্ৰ নাই অতএব ভবিতব্য 
বিষয়ে ভাবিত হইয়| সমস্ত দিবস রাজপৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুরশেদাবাদে 
উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দোলার উপাত্বাস্তব চেষ্টা করণের আবশ্তকতা হইল অতএব তিনি 
কদর্য পরিচ্ছদ্বে পরিহিত হইয়া এক প্ৰিয়তম| সৈলিনীকে [ স্বৈরিণীকে ] ও এক খোন্মাকে 
সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ চণ্ডেব সময় রাজগৃছের এক ক্ষুত্ৰ বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং 
সব! বেছারে পিয়া লা সাহেবেব সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহায়তা 
প্রাপণাশাতে নৌকাযোগে বেহাবের অভিমূখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি 


১১" সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। ৬৫ বর্ষ 


দীড়ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজষছুলের নীচে নৌকা লাগাইল 
অতএব সিরাজন্দৌল| অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্বে 
এক ব্যক্তি সামান্ত লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্তাগ্যক্রমে সে স্থানে এ ব্যক্তি 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব রাগ স্মরণ কবিয়| তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে 
সমাচার ছিল এবং এ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাহাকে বন্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজীফরের 
নিকট প্রেরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিস্মীতে রাঁখিলেন। এ 
অতিশয় নির্দয় ও কঠিনম্বভাবক পুত্ৰ রাত্মিযোগে তাহাকে সংহার করিল ।” ১ম বাঁলষ, 
পৃ. ১৩১-৩২ 

টাটকা 
আধুনিক বলিয়া চালাইয়া দেওয়| যায়। জন বাংলা ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 
এই ইতিছাসটিই তাহার প্রমাণ। জেমস মিলের ইতিহাস ১৮১৭ সনে বাহির হয়। 
জন কিন্তু তাঁহার ইতিহাসের জের ১৮২৩ পর্যস্ত টানিয়াছেন। তাই মনে হয়, ওই সনেই তিনি 
ভারতবর্ষের ইতিছাঁস বচন! শেষ করেন। জেমস মিলের অনুসরণ করিতে পিয়াই তাঁহার 
মনে ইংরেজীতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাস রচনার বাসনা জন্মে এবং 
তাহাই বাস্তব কূপ পরিগ্রহ করে ১৮৪০ সনে (1) তাহার বিখ্যাত বাংলার ইতিহাস ও ১৮৪২ 
সনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রকাশে ৷ 

সদ্প্ধণ ও বীর্যের ইতিহাসের (১৮২৯) অনেক রচনা তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্য- 
পুস্তক-সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হইয়| বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, যেমন দ্বিতীয় ভাগের ১৯2-২০৭ 
পৃষ্ঠায় মুক্রিত ৮৬ সংখ্যক ইতিহাস “সর জন পর্সল* | টিম ৯5%5< 
তাষার নমূনাস্বর্ূপ দাখিল কবিতেছি : 

শক্ত বালকের উত্তর । 

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্ৰ বালক এক জন পুরোছিতের সহিত সাক্ষাৎ কবিলে তিনি 
তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমল! 
নেবু পারিভোবিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এত স্থান 
আমাকে দর্শাইয়! দিলে আমি মহাঁশয়কে ছুইটা কমলা নেবু দিব 

১৮১৮ সনে লিখিত 'ঈশপ’ল ফেব লস’ (মুন্্রশ ১৮৩৪ ) হইতে ১৫ লংখ্যক গল্পটি এই :_ 


“মানুৰ ও তাহার রাজহংস। 
এক ব্যক্তির এক রাজছংস ছিল, সেই রাঁজহংস প্রতিদিন এক স্বর্ণভিন্ব প্রসব 
করিত কিন্তু এ ব্যক্তি লোভী হইয়া এ রাজহংসের উদরে যে ধন আছে তাবিয়া- 
ছিল, তাহা এককালে পাইবার নিমিত্ত হংসকে হুত্য| করিতে নিশ্চয় করিল। পরে 
তাহা করিয়া কিছু পাইল না। এবং তাহাতে যে স্বৰ্ণডিম্ব প্রতিদিন পাইত, তাহাও 
হারাইল।* 


২য় সংখ্যা জন ক্লার্ক মাৰ্শম্যান ১১১ 


বিদ্ধাসাগর মহাশয়ের “কথামালা”র আটব্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৬-১৮১৮) এই 
রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নছে। 

মৃত্যুঞ্জস়ের প্ৰিয় শিশ্ত জন যে বাংল! ভাষার বিবিধ রচনারীতি আন্ত করিয়াছিলেন, 
তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঃ। কৃতিত্বের অনুপাতে বাংলা সাহিত্যে জনের খ্যাতি ন! 
হওয়ার প্রধান কারণ, তাহার পরবর্তী পলিটিক্যাল জীবন এবং তাহার সমসাময়িক বাঙালী 
লেখক ও সম্পাদকমণ্ডলীর অত্যুথান ও স্বদেশ ও স্বসাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা । 

জন ক্লার্ক সার্শম্যানের বাংল! রচনার বিশেষ মূনশিয়ান| ‘সমাচার দর্পশ’( ১৮ জুন, ১৮২৫) 
হইতে নীচের উদ্ধৃতিটি পড়িলেই উপলব্ধি হইবে। গন্ধ রচনার চবম উৎকর্ষ ছিউসারের 
প্রয়োগে। এই ব্যঙ্বযঞ্রনার্থক রচনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত__ 

“ডেকসিয়ানরি প্রদ্ধত করা অপেক্ষায় সতিষ্ণুতার কর্শ আর নাই । পৃথিবীর মধ্যে 
নানা লোকেরা নানা বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেছ এক 
মুজ্জায় উপর অন্ত মুনত রাখিয়া রাঞ্ঈকরণে পর্মন্থখ জান করেন কেছ বা বৃক্ষমূলে 
বসিয়া নৃতন নৃতন কাব্য পাঠ করিতে পরম স্থখ জ্ঞান করেন কেহ বা আপন জ্যেষ্ঠ 
সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেছ বা সমুস্রতীবে বসিয়া! তবঙ্গ 
দেখিতে পরমাপ্যাক্সিত হন আরো! কেহ বাঁলক্রীড়ার স্থান পুর্দর্শনে পরম তুষ্ট হন কিন্ত 
উহার কোন স্থখ ভেকসিয়ানবি করার তুল্য সুখ নয়। 

“কিন্ত রহ ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হুইলে ভেকসিয়ানরি প্রস্তত করাব তুল্য 
পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্শ্মে নাই। ভেকলিয়ানরিকর্তীরা বিভ্ভার মজুর, 
তাহার! মালমশালা প্রস্তত কবিয়| ছেন অন্তের! ঘর গাথে। যদি আমারদের কোন 
শত্র থাকিত এবং তাঁহাকে কোন দণ্ড দ্বেওয়া কর্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে 
পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ভেকসিয়ানরি প্রস্তত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্ত 
অন্ত পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ভেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সং্রম। 
উত্তম কোযকর্ভারা সত্য অমর হুন, যত কাল পর্য্যন্ত ভাব! থাকে তত কাল পর্য্যন্ত তাহার! 
স্বরণীয় থাকেন ৷” 

এই মন্তব্য যদিও রামকমল সেনের অতিধান প্রসঙ্গে, আসলে কিন্তু ইহ! তাহার নিজের 
সুখ ও ছুঃখের কথ| ৷ তিনি তখন উইলিয়ম কেরীর বৃহৎ অতিধান হইতে বাংলা-ইংরেজী 
এবং স্বয়ং ইংরেজী-বাংল। অভিধান সংকলন করিতেছিলেন। 

বাংল! ভাবান্ন তারত-শাসক কোম্পানীর আইনগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারিত ও 
প্রা হুইয়াছিল প্রধানতঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহজ সরল অন্বাদের সাহায্যে । 
এগ্রিকালচার-ছর্টকালচারও বাংলার ক্ষপান্তরিত হুইয়। জনপ্রিয় হইয়াছিল। এগুলি 
সাহিত্যের আওতায় আসে না বলিয়া মাৰ্শম্যানের আইন ও বিজ্ঞান বিষয়ের কীতি সম্বন্ধে 
আমর] সচেতন নই । তবে এ কথা আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১৮৪* সনের 
পূর্বে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রেতায়েগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬ বহ 


দঈশ্বরচজ্র বিদ্ভাসাঁগরের আবির্তাবের পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালস্কার, 
গৌরমোহুন বিভ্ভালঙ্কার, তারাটাদ দত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর তট্টাচার্য ও উদয়চীদ আচ্য 
প্রভৃতির লঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানও বাংলাভাষাকে সর্ববিধ কাজের এবং শেষ পর্যন্ত 
সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে কম সাহায্য করেন নাই । 

১৮৩৪ সনের ৪ঠ| জুন তারিখের ‘সমাচার দৰ্পণ’ হইতে আঁ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাংলা 
ভাষার উপর জনের অসাধারণ দখলের প্রসাণস্বক্নপ দাখিল করিতেছি। চিদম্তাসীলত| ও 
যুক্তির সহিত ভাষার সামঞ্জশ্ড বিধানেই সাহিত্যের সৃষ্ট হয়। বাংলা ভাবায় 
সৌলিক চিন্তার সুত্রপাত করেন মৃত্যু্য ১৮.২ সনে তাহার বত্রিশ সিংহাসনে’, প্রসার 
ঘটান রামসোহন ১৮১৫ সনে তাহার ‘বেদান্ত গ্রন্থে’ এবং পূর্ণ পরিণতি ঘটে ‘তত্ববোধিনী 
পত্রিকার ১৮৪৩ সনে। মাঝখানে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের চিন্তাপ্রস্ছভ রচন| এই পরিশতিতে 
প্রভূত সাহায্য করে। দৃষ্টাস্তটি এই : 

“বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাঁগুনের অতিম্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালোবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ, 
পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাহারা আর কোন অক্ষর 
ব্যবহার করেন ন| ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোট্টউলিয়ষ কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২** টাকা পর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন ভাবৎ 
পণ্ডিতদ্নিগকে জাত কর! যায় যে দেবনাগর অক্ষর ন! জানিলে এ কৰ্ম্ম দেওয়। যাইবে না| 
অতএব লোভগ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষ| কবিলেন কিন্তু তাহার। এ অক্ষবে 
স্বস্থ লিগ্যাদগি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে 
কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতম্বেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 
একেবারে রহিত হুইয়াছে। অতএব দেখুন তত্সময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 
দেধনাগর চলিত করণার্থ এক হহোদ্ভোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল। অতএব 
আঁমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবন্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে ছেবনাগর অক্ষর 
চলিত করা অসাধ্য এবং যন্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত ৰিৰান্‌ সাহেবলোকেরা 
আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জান! গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হুওনার্থ 
বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মূত্নাক্ষিত করিতে হইবে । ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলতীয়েরছের যত প্রজা আছে 
ভাহারদ্ধের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে বত গ্রন্থ প্রন্তত 
আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই ।”--‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯ 
_ আজ এক শত পঁচিশ বৎসর পরেও বাঙালী পণ্ডিতদের দেবনাগর-অক্ষব-বিমুখত| প্রসঙ্গে 
জন ক্লার্ক মাৰ্শম্য।নের মন্তব্য সমান প্রযোজ্য । 


উপসংহার 


ডক্টর জর্জ স্মিথ ১৮৯৭ সনে চাৰ্লস গ্রাষ্ট, হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, জেমস উটরাম, 
ডোনাল্ড ্যাকলাউভ, হেনরি মেরিয়ন ডূরাঁও, কলিন ম্যাকেঞ্জি, হারবার্ট বি. এভ ওয়ার্ডল, 


বণ 


হয় সংখ্যা জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান ১১৩ 


জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান, হেনরি সামলাঁর মেন, হেনরি র্যাসলে ও চার্লল ইউ. আ্যাটকিলন, এই 
যায়ো জন ভারতীয় ‘স্টেট্‌লম্যানের যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জন মাৰ্শম্যান প্রসঙ্গে 
এই তূমিক| করেন : 


‘He was in some respects the most remarkable of them all. For 
more than fifty years he lived in India ; for nearly three quarters of 
the century he sacrificed himself for the good of its peoples. He was 
the colleague and successor of the Serampore brotherhood, Carey, 
Ward and Joshua Marshman, his father. He founded and long 
edited the first Bengali and Kinglish weekly journals in India. He 
Worked incessantly for the education of the people in their mother- 
tongue and in English. Hedid more than any other single pioneer 
for Indian railways. telegraphic communication with England and 
forestry.... While guiding the Administration and the public of India 
alike by bis experienced pen from the days of Lord Hastings to 
those of the present Karl ot Northbrook, he wrote The History of 
India (1867) which is still the best and must remain the most anthori- 
tative for the British Period.” 


অর্থাৎ “কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিলে তাছাকেই এই দলের (বারো! জনের ) মধ্যে 
সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অর্ধশতাব্বীরও ত্বকাল তিনি তারতবর্ষে বাদ 
করিয়াছিলেন, শতাব্দীর তিন পাদ তিনি নিজের স্বাৰ্থ বিসর্জন দিয়া৷ তারতবাসীদের 
কল্যাণে নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীরামপুরের ভ্রাতৃলংঘ__কেবী, ওয়াৰ্ড ও পিত| আোপ্ুয়| মাৰ্শম্যানের 
তিনি লহকর্মী ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। তারতবর্ষে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ও 
একটি ইংরেজী সংবাদপত্ৰ সাপ্তাহিক তিনি প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল সম্পাদন করেন; 
মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে বাংলাদেশের লোকের শিক্ষাবিধানের অন্ত তিনি অবিরত পরিশ্রম 
করেন ৷ ভারতীয় রেলপথ», ইংলগ্ডের সহিত টেলিগ্রাফিক সংযোগ এবং ভারতীয় 
বনসম্পঙ্গের অস্ত তিনি এক বাহ! করিয়াছিলেন, কোনও একজন প্রথম পথপ্রদর্শকের দ্বার| 
তাহা সম্পাদিত হয় নাই । ‘‘'তাহার অতিজআতাপ্রস্থত লেখার দ্বার| ( লর্ড ছেইিংসের আমল 
হইতে বর্তমান লর্ড নর্থব্রকের আমল পর্যন্ত ) শাসক ও শাসিত উত্তয় সম্প্রদায়ের পথনির্দেশ 
করিতে করিতে তিনি যে ‘দি ছিত্রি অব ইণ্ডিয়া’ (১৮৬৭) রুচনা করিয়াছিলেন, তাহা 
আজও পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস এবং চিরকাল সর্বাপেক্ষা নিৰ্ভবহ্বোগ্য ইতিহাস 
হইয়া থাকিবে |” অর্জশ্মিথ ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল 
পরিচালনায় জনের কৃতিত্বের কথ! এই তালিকায় উল্লেখ করিতে তুলিয়াছেন। 

এমন যে একনিষ্ঠ তারভবন্ধু, ভারতবর্ষের মাটি তীহার শেষ আশ্রয় হয় নাই, ইহাই তাহার 
জীবনের সর্বাধিক উ্যাজেডি। গোড়ায় মাসিক এবং পরে জৈনাপিক 'ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১৮৩৫ 


৬. ১৮৬৮ লমের ছি কোরাটাবলি ত্রিভিষ্ট' পৰ্ৰে ভায়তবর্ধের তযানীত্ধন রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি বে এতিকাসিক 
প্ৰবন্ধ (21015 IL of No. 849, ঘ০]. 0০: ) লিখিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ভারতীয় রেলওয়ের বছ 
সংস্কার সাধিত হয়। 

৪ 





১১৫ সাহিত্য-পরিষত্ পত্ৰিকা ৬৫ বধ 


সনের ১লা জাহুয়ারি বৃহস্পতিবার হইতে যখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সাপ্তাহিক সংবাদ- 
পরে. ব্ূপান্ভরিত হয়, তখন সেই ১লা জাহয়ারির প্রথম সংখ্যায় তিনি তাহা প্রস্তাবনা 
লেখেন, “The welfare of Indias, the country of our adoption though not of 
our birth, is the grand sim ০1000: 1800: “যে দেশে আমর] ভূমিষ্ঠ হই নাই,কিন্ত 
স্বভূনিকূপে যে দেশকে গ্রহণ করিয়াছি, সেই ভারতবর্ষের কল্যাণই আমাদের এই প্রচেষ্টার 
মহত্তম লক্ষ্য ।” কিন্তু ভারতবর্ষের এই আত্মনিবেদিত সম্ভান তাহার প্রিয়তম আবাসভূমি 
জ্ৰীৱামপুত্ে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহার পূজ্যপাদ পিতা জোপ্ুয়া 
মাশম্যান, স্রেহময়ী মাতা হানা, সহোদর! সানা, প্রিয়তমা সহধখিণী মার্গারেট নোরা 
(মৃত্যু ১৫ই ভিলেম্বর ১৮৪৩), ছুই শিশুকন্ক। সুসান! লিডিয়া ও রোজামণ্ড নোরা এবং 
শিশুপুজ আর্থার যে পুণ্য মৃত্তিকা সমাধিস্থ হইয়া চি্রবিশ্রাম লাভ করিতেছেন; যে 
মৃত্তিকা তাহার ইহলোকের গুরু পিতৃবন্ধু উইলিয়ম কেরী, দীর্ঘকালের সহকর্মী খুল্তাততুল্য 
উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোষ্ঠাগ্রজসম ফেলিক্স কেরী এবং পরবর্তী জীবনের নিত্য সহচর অনঙ্গ 
জন ম্যাক নিন্দাতিভূত হইয়াছেন; যে মাটির উপর তাহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট কলেজ 
এখনও সগোৌরবে দীড়াইয়া আছে; যেখানে আজিও তাঁহার সাধের ‘ক্লেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ 
(“স্টেটসম্যান? ) প্রতিদিন গ্রাতে আত্মপ্রকাশ করে; সেখানে সেই মাটিতে তাহার সমাধির 
জন্ত স্থান হয় নাই। এখনও পতীর বিচ্ছেদ্ববাখায় ইংলঞ্তের মাটিতে জন ক্লার্ক মার্শ্যানের 
নশ্বর দেহাবশেষ যে ঘীর্ঘনিঃশ্বাল ফেলিতেছে, যে কোনও সম্দয় মাহুষ কান পাতিয়া শুনিলে 
সে দীৰ্ঘনিশ্বাস্‌ শুনিতে পাইবেন ৷ মহাকবি মধুসুদনের মত তিনি বদি আপন সমাধিস্তভের 
অন্ত কোনও ছন্দোবদ্ধ পরিচয় লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহ| হইলে আমরা ইংলণ্ডে তাঁহার 
সমাধিগান্ৰে এই কল্পিত পংক্তি কয়েকটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতাম : 

দীড়াও পথিক বর, জন্ম বদি তব 

বঙ্গে। ভি ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে-- 

( মাতৃহীন শিশু যথ| লভয়ে বিরাম 

বিমাতার কোলে ) হেখ! মহানিক্রাকৃত . 

সাৰ্শম্যান-কুলোত্বব কর্মষোগী অন । 

বঙ্গের শ্রীরামপুরে জান্বীর তীরে 

কৰ্মভূমি, জন্মভূসিসম ; জন্মদাত| 

ধীমান্‌ দোগুয় নামে, মাতা হানা সতী । 


পাশা 


সংশোধন--৯* পৃষ্ঠায় ২য় সংখ্যক ফুটনোটে “Higginbootham” স্থলে “Higgin- 
botharm” হইবে । ১০৪ পৃষ্ঠার নীচের দিক হইতে ৪র্থ পংক্তিতে “১৮১৮ সন পর্যস্ত” স্থলে 
*১৮১৭ সন পৰ্যন্ত” পড়িতে হইবে । ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পুরাতন. ক্যাটালগ" 
বাংল! পুস্তক-তালিকায্র “আগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির 8 বিবরণ 
পুস্তক । হিতীয় খণ্ড। শ্রীরাঙ্গপুর, ১৮৩৬, নামক বইখালির উল্লেখ আছে। সম্ভবত 
মাৰ্শম্যানের “ক্ষেঅবাপান বিবরণের ইহাই আসল নাম।- লেখক । 


নং 


বাঙলা মজল-কাব্যে দেবী : 
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


পঞ্চদশ শতক হইতে আরভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি বিশ্যেক্সপে 
বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই বাঙলার সঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে] এই মঙ্গল-কাব্যগুলি 
বাওলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমানের মধ্যযুগের অন্তান্ত যে-সব জাতীয় 
সাহিত্য রহিয়াছে তাহা অল্প-যিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পিয়া 
যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র বাডল| সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল- 
কাব্যগুলি সংস্কৃত-পুবাঁণ হইতে অনেকাংশে পৃথক হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্তও স্পষ্ট লক্ষণীয়। 
এই সাদৃশ্তগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমবা দেখি, পুবাঁণগুলিতে বিশেষ 
বিশেষ কালে উত্তৃত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষুত্ৰাঞ্চলে -বৃহদঞ্চলে প্রচলিত খ্যাত, অক্পখ্যাত এবং 
অখ্যাত বহু দেবীগণকে নানা কাহিনী যা দ্রার্শনিক ব্যাখ্যার লাহাব্যে লর্বাপেক্ষা। প্রসিদ্ধ 
এবং দার্শনিক-শক্ষিতঘ্বের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিতা এক মহাঙ্ছেবীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা কর 
হইয়াছে।| লব দ্বেবীই যে এক আদিশক্তিরই দেশ-কাল-পান্র-বিশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ 
প্রকাশ মাত্র পুরাপকারপণের সকল কাহিনী ও তত্বব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই পত্যটিরই 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। সংস্কতভাষায় যে চেষ্টা দেখিলাম পুরাণগুলিহ মধ্যে বাঙলা-ভাষায় 
তাহারই একটি নৃতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। 
শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে অতি স্বাভাবিক তাবেই সমাজের 
উচ্চকোটিতে প্রবতিত ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল। 
ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাঁহার পূরণ দেখিতে পাইলাম আবার অন্তভাবে। ব্ৰাঘ্মণ্য 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের সুযোগ লইয়া লৌকিক ধৰ্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবার স্যোগ পাইল। তাষা-দাহিত্য যধন গড়িয়া 
উঠিতে আৱদ্ধ করিল তখন তাহার রচয়িতা শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দ্বিতে লাগিল 
সমাজের সর্বস্থবের জনগণের মধ্য হইতে । সেই স্ুষোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের 
মধ্যে যেসকল দেব-দেবী ক্ষুত্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়| ছিলেন, নিম্নহ্তরেব মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া অবজাত ছিলেন, তীহারাও্ড আস্তে আস্তে উপরের শুরে ভাসিয়! উঠিয়া 
যতটা সম্ভব বিস্তাব লাতের সুযোগ পাইলেন । সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেব-েবীকে অবলম্বন 
করিয়া আঞ্চলিক সমাজে যেসকল কিংবদত্বী ও লৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল 
তাহাও ভাষা-লাহিত্যের বিষবস্ত হইয়া উঠিতে আরস্ত করিল। ) অয়োদশ শতক হইতে 
আৱদ্ধ করিষা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঁওলাঁছেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং 
লমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্বরে যে সকল দেবী আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে 
প্রতিঠিত হইতে হইয়াছে ছুই ভাবে; প্রথমতঃ উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া, দ্বিতীয়ত 
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ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া । ইহা কি ভাৰে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে 
পায়ে সেই বিশেষ বিশেষ দেবীগণের নিজস্ব শক্তির মহিমা আপন করিয়া, আর উচ্চকোটি 
নিম্মকোঠটি সৰ্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাছেবী তাহার সহিত এই হ্েবীগণের 
অভিন্নতা সম্পাছন করিয়া। এই ছুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি মঙ্গল- 
কাব্যগুলিতে। ১ সেখানে বিবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর অবাধ অস্গ্রং- 
নিগ্রহের প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়| দেবমহিল| তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেই, পরদ্ধ দেবী যে শেষ 
পর্যন্ত আছিশকত্তি মহাদেবীরই বিশেষ মৃতিমাত্র, অতএব আদিশজি মহাদেবীর সহিত 
একাস্ততাযে অতিয্না, এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই । 
(আমরা পূৰ্বে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কি করিয়া তারিক বৌদ্ধ ধর্মের আছিদেবী 
স্াট্িতত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আদি-শক্তিক্ূপে মহাদেবী 
পাৰ্বতী চত্তিকার সহিত মিশিয়া ঠা এই (পার্বতী চত্ডিকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে 
দেবীক্লপে লর্বকোটতে এবং সৰ্বঅঞ্চলে 1 ছিলেন; তাই তিনিই মহাদেবী-তাহার 
সহিত অন্ত সব দেবীগপকে মিলাইয়| লইবার চেষ্টা। মনসা-ঙ্গলের “মনসা” দেবী যে 
কোনও প্রাচীন বহুপ্রচারিতা পৌরাণিক দ্বেবী নহেন একথা আজ আর নৃতন করিয়া 
বলিবার প্রয়োজন নাই; সর্পদেবীক্ষপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধা একজন লৌকিক 
দ্বেবী। সনসা-মঙ্গলে তাহার কত মহিমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্ত তথাপি 
শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই দেবী 'ব্বে মহিয়ি’ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই । বিজয় গুপ্তের 
অনসাঁমজলে; দেখি, চাদ সদাঁগরের সপ্ত পু জিয়াইয়| এবং চৌদ্দ ভিড] উদ্ধার করিয়া 
চম্পক নগরীতে ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাদ সদাগরকে একবার মাত্র অনসাকে পুজা 
দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও চাদ সদাপর বলিয়াছিল--- - 

ধনে জনে কাৰ্য নাই যাউক আর বার । হু 

পল্া না পূজিব আমি কছিলাম সার ॥ 

বেগতিক দেেখিয়| তখন হুর-আয়া চণ্ডীর নিজেকে আকাশ হইতে চাদ সদাগরকে ভাকিয়া 

দৈববাধী করিতে হুইল-- 

পল্লাবতী পূজ| কর চান্দ সদাগর । 

একই মুক্তি দেখ সব না ভাবিও আর । 

হেই জান ভগবতী সেই বিষরি। 

পল্থার প্ৰসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি ) 
এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদদাগরের লর্বদেবীতে ‘এক’ বুদ্ধি আসিল এবং সদ্দাগর মনসা 
পূজায় স্বীকৃত হইল। কবি তীছার কাব্যের প্রথমদিকে একটি বিরাট অংশ ছুড়িয়া 


১, প্যারীমোহন দাশস্কণ্তের সংক্ষরণ। 


হয় সংখ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১১৭ 


পল্পবনে শিব-ছুছিত! মনসার প্রতি চণ্ডীর বিমাতাজনোচিত যে অশেষ দুর্ব্যবছারের বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং স্বভাবকোপন! সর্পদেবী মনসার চত্তীকে দংশনের যে বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহার সহিত পরবর্তী এই “ইক্যে'র কোনও সংগতি নাই। কিন্তু এই এক্য কোন সংগতি- 
জাত নহে, আদিশক্তিয় একত্ব সম্বন্ধে একটি দৃঢ়দংস্কারজাত। এই কারণেই দেখিতে 
পাই চাছ সদাগৰ বধন মনসার পূজা অন্তে অসার পতি করিতেছে তখন বলিতেছে__ 
নমোনমঃ জগত্মাত। সৰ্বসিদ্ধিদায়িনী। 
তুমি ছুক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী । 
* তুমি জল তুমি স্থল চরাঁচরবন্দিনী । 
হাট স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিনী। 
কেতকাদাস ক্ষেযানদ্দের মনসা-মঙ্গলেও' ছেখিতে পাই চাদ সদাগর মনসার স্তবে 
বলিতেছে__ 
আতস্ভাশক্ি সনাতনী মুক্তিপদ্ধ প্রদবায্বিনী 
জগতপৃিতা তুমি জয়া। 
যাব স্থাষ্ট ত্ৰিভুবন হুর মহেশের মন 
আর কে বুঝিবে তব মায়া ৷ 
কবি তুলিয়| গিয়াছেন যে, মনসার কেতকবনে শিববীর্ষে জন্ম ; শিব-কন্তার সম্বন্ধে 
হিয় মহেশের মন’ বলা সংগত নহে। কিন্তু সেই শিব-ছুহিতা পরিচয় কি শুধু চাদ সদাগর 
তুলিয়াছে? দেবী নিজেও তভূলিয়াছেন। নিজের পরিচয় দ্বিয়| তিনি চাদ সদ্দাগরকে 
বলিভেছেন-__ 
আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি 
শক্তিস্তপ| নৃতাকার মাত| । 
মহেশের মহেশ্বরী জনোক্ষপ। স্থকুমাযী 
লক্ষ্মী্লপ! নারায়ণ যথ| | 
শুধু মনসাই যে মূল শক্তিরূপা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, শীতলা, 
যষ্ঠা, কমলা, বাশ্বলী প্রভৃতি বাগলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে শক্তিস্কপ|--সৃতরাং 
সঙ্গল-কাধ্যে তাহার সকলেও মহেশ্বরী । কবি কৃষ্ণরাজ দাসের 'যচী-সজলে'* দেখিত পাই, 
আসলে বঞ্ঠীও ছুর্গ ; দুর্গা বীরই নামতেহ মাত্ৰ । 
দুর্গা নামে বনী পুর্জিজাশ্িনে আনন্দ । 
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ | 
এ কবি রচিত 'সীতলা-স্লে'॥ ও তলার “চৌতিশা” স্তব দেখিতে পাইতেছি। সেই 
ত্যবে ছেখি--- 


২. জীৰতীজমোহন ভট্টাচার্য সম্পাত্বিত। 
৩. ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । ৪, এ 
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চুৰ্গ| দুর্গা পার! দক্ষসক্ষ হারা 
দুৰ্গতি রাখহ দীনেরে। 
মন্তকমালিনী . মুকুটধারিনী 
মহিযমুঞনাশিনী । 
বিধিবিষ্ণু মারা বিধি-বিষ্ণুপ্ৰিয়া 
বরণম্মই বিষ্ণুধাত| | j 
সংখিনী শূলিনী সংকর গৃহিণী 
শৈলস্থৃতা শিবঙ্গাতা ৷ 
(কবি ক্-রাম রচিত “কসলা-মঙ্গলেব প্রারম্ভে দেখিতে পাই কমলা ব্যাস্ত্ৰভয়- 
নিযারিবী দ্রেবী। দক্ষিণা বায়কেই আমর] ব্যাজ্রের দ্বেবতা জানি) কমল! লক্ষ্মী স্তপেই কি 
করিয়া ব্যাত্রভয়-নিবারিহী হইলেন বোবা যায় না ৷’) কিন্তু বিপন্ন ‘সাধু’ কর্তৃক এই কমলার 
বৰ্ণনায়ও দেখি--- 
সদাগর বলে রাজ] শুন এই হিত। 
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত ॥ 
সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা। 
সত্বরে কহি্থ বাজ! এই সত্য কথা 1 
রাঁজাও কমলাব স্তব করিয়| বলিলেন 
জগত জননী তুমি সনাতনী এক| ৷ 
সদয় হইযে নিজ রূপ দিয়া দেখা । 


৫. এবিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। পূৰ্ববঙ্গে দেখিয়াছি, 
চৈত্র-সংক্রান্তির কিছুদিন পূর্বে গ্রা্ের লোক ( সাধারণতঃ নিম্নজাতির ) ক্ষুত্ল ক্ষুত্র দল 
বীধিয়| গান গাহিয়! রাত্রিতে ভিক্ষায় বাছির হয়। এই তিক্ষাকে বলা হয় কুলাইর তিখ’; 
ঠাকুর কুলাই ভে!’ বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধ্বনি করা হুয়। এই গানের প্রথম ছড়াটি 
হইল--‘আইলাম লো স্ময়ণে। লক্ষ্মীদ্েষীয় বরণে ॥ লক্ষ্ীদেবী দিবেন বর। ধানে চাউলে 
তরুক ঘর॥' ইত্যাছি। পৌবে ফসল ঘরে তৃলিবার পবে ইহ! শতুদেবী লক্ষ্মীর গান 
সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মী-বন্দনার পরই দেখিতে পাইতাম বারো বাঘের লেখাপড়ি” অর্থাৎ 
বারো রকমের বাঘের উল্লেখ করিয়| ছড়ায় তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা। পৌষের 
তের সময়েই সর্বত্র বাঘের ভয় দেখিতাস, এই সময়্বেই বাঘ বন ছাড়িয়া শিকারলোন্ডে 
লোকালয়ে চুকিয়া পড়িত। শক্তস্তপিণী লক্ষ্মী বা কমলার সহিত এইভাবেই কি ব্যাজ্জের 
সম্পর্ক দেখা দিয়াছে? 


তয় সংখ্য বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ডঃ 


সকল তোমার যায়| আর কার নয়। 
প্রতিজ্ঞায় হারিছ সাধুর হইল জয় 1 


ব্ৰহ্ম|"বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে। 

তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে ॥ 
অন্তজেও দেখি-- ' 
কৃপাসয়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া। 
যত দেখি সকলি এ জননীর মায়া ॥ 
পরম উশ্বরী ইনি জগতের মা | 
নীলায় (লীলার) অস্থরকূল বধিয়ে প্রবল। 
তাহাতে কোথায় আছে মহন্ত লকল। 
এই কমলা-দেবীর দ্বৰ্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজ| দেওয়া হইল তখন 

এক শত ছাগ বলি ৰাছিয়া ধবল । 

ক্লধির খর্পর ভরি তকতি করিল ॥ 
সুতরাং লক্ষ্মী হইলেও তিনি চণ্তী-চাঁমুণ্ডার সহিত এঁক্যে রুক্ত-লোলুপা। 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়| পাইতেছি চণ্ডী-মঙ্গল কাঁব্যগুলির 

-মধো | চত্তী-সজলগুলির মধ্যে আমরা! যে দ্বেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতেছি তাছার সাধারণ 
নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা। এই মঞ্চল-চঙ্ডিক| যে মূলে পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভি্না নন, 
ইনি যে বাঁঙলাদেশের একজন লৌকিক দ্বেবী একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা 
করিয়াছেন।* মঞ্জল-চপ্ডিকার পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্রভালাতের ইতিহাঁসই 
দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডা-মঙ্গল কাব্যগুলিতে | মূলে দ্রেধীর নাম মঙ্গল চণ্ডিক| ছিল না 
বলিয়াই মনে হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঙ্গলা, বা সৰ্বমঙ্গল| বা অষ্টমঙ্গল|; 
উপপুরাণগুলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণ্তী হইয়া উঠিয়াছেন। ) বশত পৌরাণিক চণ্ডিকা 
দেবীও বহুস্থলে মজলময়ী বলিয়া কীতিত|; মার্কণ্ডেয় চ্রীর মধ্যেই তাহাকে আমর] 
নর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে’ ও ‘শিবে’ বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখি; সঙ্গলসয়ী এই অর্থে ডাহার 
“শিবা, বর্ণনা বহুবার দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ পর্গলা-স্তোড্রের মধ্যেও দেবীকে ‘মঙ্গল|’ বলা 
হইয়াছে। (বীর ‘মঙলা’ বা ‘শিবা’ নাম বা বিশেষণ অশ্যাক্ত পুর্ৰাণেও পাওয়া যার। কিন্ত 
তথাপি মনে হয় মন্ষলাদেবী একজন স্থানীয় লৌকিকঘেবৌ । )দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাঁগবত, 
বৃহদ্ধম-পূরাণ, ব্ৰহ্ম-বৈবৰ্তপুর্লাণ ( বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অর্নেকাংশই অর্বাচীন ) প্রভৃতিতে 


৬, একালিদে ্রী্দাশুভোষ ভটাচা মহাশয়ের বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস? জব । 


১২ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা ৬৪ বর্ষ 


মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর লানাতাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ- 
উপপুরাণকাঁরগণ দেবীর ‘মঙ্গল!’ নামের এতধানি প্রসিদ্ধির কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
ছিলেন না) দেবী যে মঙ্গলকারিনী বলিয়া ‘মঙ্গল|’ এই সাধারণ এবং সহন ব্যাখ্যা সকলেই 
স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন; তাহার পরে. দেবীকে মঙ্গলবার, মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল 
নৃপতি, মঙ্গলাকাজ্ষী নরগণ-__সর্ববিধ মঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত করিবার চেষ্টা ছইয়াছে। 
এবিষয়ে বদ্ধ-বৈবর্তপুরাণ' এবং দ্বেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দেখিতে পাই। বেশ 
বোবা যায় ‘মঙ্গল|’ নাম ছেখিয়াই যেখানে যাহ মঙ্গল নামযুক্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ 
দেখান হইয়াছে। 

আসলে ‘মঙ্গল? দেবী হইলেন বাঙল| দেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী। পৌরাণিক 

গণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহু দেবী ছিলেন এবং এখনও আছেন। 
ত্যোতিযে মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্য, ভ্রামরী, তজ্জিক|, উদ্ধা, সিদ্ধি ও সঙ্কট এই অষ্ট দ্বেবীকে 
অষ্টযোগিনী বলা হুইয়াছে।" ইহার মধ্যে ভ্ৰামবীর মহাঁদেবীত্ব তো] চপ্তা-সপ্তমতীতেই স্বীকৃত । 
মঙ্গলার ব্ৰত এবং সঙ্কটাব ব্ৰত এখন পর্যন্ত ছিন্দু-নারীদের মধ্যে প্রচলিত। প্রতি মঙ্গলবাযে 
উপযাল করিয়া মঙ্গলার ব্ৰত করিতে হয়। সঙ্টার ব্রতও মেয়েরা উপবাদ করিয়াই এখনও 
করিয়া থাকেন ৷) কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই সকল দেবীদের কোনও 
পূজার প্রচলন নাই__সেয়েছের ব্রতেই তাহারা আরাধ্য।। এই সকল ছেবীদের যোগিনী 
বলিবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাঙ্কারগণ ইহার্িগকে রমণীগণের ব্ৰতে ব| অন্রতাবে 
আরাধিত| হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেবী দুর্গা বা চত্তীব সহিত অতিন্নস্থের 
মর্যাদা তখনও দিতে প্ৰস্তত হন নাই, তাই ইহাদিগকে যোঁপিনী-জাতিতৃক্ত করিয়। রাখিয়া 
দিয়াছেন । এই মঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে যে বকহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে ও দেখী-তাগবতে 
‘যোধিতামিষ্টদেবত|’ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক প্র্দাশুভোব 
ভট্টাচাৰ্য মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন ।»৯ এই বর্ণনার ভিতর দ্বিন্নাই আসল সত্য প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ; 
বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের তিতরে দ্বিজ মাধবের ‘সঙ্গলচণ্ডীর সীতে’র ১* মধ্যে এবং দ্বিজ রামছেব 
বিরচিত 'অতয়ামজলে'র ১ মধ্যে আমর! মনল-চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য বধের কাহিনী দেখিতে 
পাই ৷) কিছু কিছু পুৰাণ-উপপুৰাণৰ মধ্যেই মঙ্গল ছৈত্যের উল্লেখ রহিয়াছে এ কথার 





৭. ব্ৰহ্ম-বৈবৰ্ত পুরাণ, প্ৰকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়) দেবী ভাগৰত, 21৪৭ অধ্যায় ; দেৰী- 
পুরাণ, ৪৫ ও €* অধ্যায়। 
৮. মঙ্গল! পিঙ্গল| ধন্তা ভ্রাহরী তত্ত্রিকা তথা । 
উদ্ধা সিদ্ধি: সঙ্কট] চ যোগিন্তোহষ্টাঃ প্রকীত্তিতাঃ 1--শব্দ-কল্পক্ৰমে হৃত। 
>, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ওয় সং, ৩৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা । 
১০. শ্ৰীহধীতূবণ তট্টাচাৰ্য সম্পাদিত। ১১. ডক্টর আশ্ততোব দাস সম্পাদিত। 


২৪ সংখ্য বাঙলা. মঙ্গল-কার্যে দেবী ১২১ 


উল্লেখ আমর! পূর্বেই করিয়াছি। পুরাণ-উপপুরাপের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই 
পূর্ববঙ্গের এই কবিহুয় মঙ্গল-ফৈত্য বধের কাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্য- 
বধের কাহিনী-রচনায় কোনও অসুবিধা. নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য 
আক্রমণ করিয়| দেবতাপণকে নির্যাতিত করিবেই ; নির্যাতিত দেবগণ শেষ অবধি অগতির 
গতি সৰ্বশক্তিময়ী,দেবীর শরণ গ্রহণ করিবেনই এবং দেবীর তে| দৈত্য বধ করিয়া অসহায় 
দেবগণকে বরক্ষা করার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছেই, অতএব ছেবগণের শৰণমাত্ৰ দেবী আসিয়া 
মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ করিলেন।। মঙ্গল-দৈত্োর কাহিনী রচনার দ্বিজ মাধব ও ভিজ রামদেবের 
মধ্যে একমত্য রহিয়াছে । সূকুম্দয়াসের মধ্যে এই কাহিনী নাই। 

'প্রসর্গাক্রষে উল্লেখ করিতে পারি যে ওড়িস্কার শাক্ত কবি সারলা হাস তীহার-বিলঙ্কা- 
রামায়ণ এবং চত্তী-পুরাপ - কাব্যে বহুভারে সর্বমজলার উল্লেখ করিয়াছেন; সর্ধসঙ্গলা 
ক্ূপেই.যেন দেবীর প্রধান পরিচয়। কিন্তু এই সর্বমঙ্ষল| বে মূলে একজন উপঘেবী ছিলেন 
তাহ! এই চত্তী-পুত্রাপের একটি কাহিনীতেই স্প্ট-লক্ষ্য করা যায়। ‘চণ্ডা-পুত্লাণে’র শেষে 
দেখিতে পাই যে মহিযবাহয়কে বধন দেবী কিছুতেই বধ কবিতে পারিতেছিলেম না, তখন 
ছুর্গার সছচাব্লিণী মনোরম! দুর্গা দেবীকে বিবসন|কালীকপ ধারণ করিতে উপদেশ দ্বিস্না ছিলেন ; 
সেই উপদেশে বিবলন] কালীয়ূপ ধারণ করিয়া ছুর্গা-সহ্যাহ্থর নিধন করিতে সমৰ্থ| হইয়া- 
ছিলেন। ছুর্গাকে এই উপদেশ দান করার অস্ত এই সহচারিণী দেব-মনুস্য লকলের সর্বাপেক্ষা 
মঙ্গলকারিনী বলিয়| গৃহীত হইলেন এবং দুর্গ! যলিলেন-"" 

সমত্য সুলভ-হের.তোর'পরসাদে । 

- সর্বমঙ্গল। নাম তোহব হেউ হাহে। ৷ 
যাঙল| চণ্ডী-সঙ্গল কাব্যের মধ্যে আঙরা ছুইটি উপাধ্যান দেখিতে পাই। এ 
কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সাগরের উপাখ্যান। ইহার মধ্যে ধনপতি 
সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলেই আমর! যোধিৎগণ-সেবিত| সৰ্বমন্লল| বা মঙ্গল! 

দেবীর স্বরূপের অনেকখানি সন্ধান পাইব। 

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে যোড়শ শতাব্দীর. সমসাময়িক দুইজন কবি হিজ মাধব এবং 
মুক্দ্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মুকুন্দরাম মাণিক ধত্বের সম্রদ্ধ উল্লেখ 
করিয়াছেন ; এই মাণিক দত্তের চত্তী-মঙ্গলের যে সংক্ষরণটি মুক্রিত আছে তাহার প্রাচীনত্ব 
এবং প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আহছে। ছিজ মাধবের চতী-ষর্জলের ধনপতি 
উপাখ্যানে ছেখিতে পাই, সপত্বী লহন| কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কান্ধে নিয়োজিত হুইয়া 
ধনপতি লঙ্গাগরের দ্বিতীয়| পত্নী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল, একটি ছাগল 
দেবীর চক্রান্ডে হাঁরাইয়া গেল। মআোলযুক্ত হইয়| খুলনা বনে ছাগল অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াইতেছিল। ছেবীর লীলাসহুচরী ছিলেন পল্পা। (বাঙলার সব মঙ্গল-কাঁব্যের মধ্যেই 
প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই) ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বিপে 
পরাহর্শঘাত্ী এবং পুজাগ্রচারের সহায়কারিখী । চণ্তী-মঙ্গলগ্ুলিতে চণ্তীর সহচয়ী দেখিতে 


৫ 


১২২ -সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! (৬৫ হর্ষ 


পাই পদ্ম; মনসাঁমঙ্গলগুলিতে সনসায় সহ্চরী দেখি নেতা যোপানী ; কমল|-মঙ্গলে কমলার 
সহচরী. নীলাবতী ; সহজিয়| বৈষ্ণব সাহিত্যে “নিত্যা”র সহচরী (বা ডাকিনী ) বাস্থলী ; 
ধর্মমজলে: ধর্মঠাকুরের, সহচর এবং বুদ্ধিদ্থাত| হইলেন উলুক। যাহা হোক, ছেবী-দহচরী পল্স। 
বনমধ্যে পিয়া অয়ধ্বনি ( ছলুধ্বনি ? ) দিয়া দেবীর ঘট পাতিয়া পূজা! আবদ্ধ করিয়| দিল; 
খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল এদিকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দেখিল পঞ্চকন্তা 
( পদ্মা-সহ ?) সেই যনে বসিয়! দেবীর পূজ| করিতেছে । পঞ্চকন্তার মুখপাত্ৰ পল্পা খুলনাকে, 
ভরসা! ছিল, -বনে বসিয়! দেবীর পূজ| করিলে সে তাহার ছারানো ছাগল খুজিয়া পাইবে । 
খুলনা তখনই নদীর জলে প্রান করিয়া শুচিশুদ্ধ হুইয়া পল্লা-কধিত বিধানে দেবীর পূজা-অৰ্চ| 
করিয়। দেবীর, বর লাভ করিল ।- বন-মধ্যে বশিয়| পঞ্চ-কন্তার কখিত-বিধানে যে দেবীর 
পূজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক দেবীৰ; আম্ম্ঠানিক পূজা-অৰ্চ| নয়_ট্হা মেয়েলি ব্রত 
বলিয়াই মনে হয়। বাড়িতে যসিয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পুজা করিয়াছিল, 
শিষউপাসক ধনপতি সাগর লাখি মারিয়। সেই মেয়েলি দেবতার টি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছিল।১২. 
. মু্ল-চণ্ডীয় পূজ| যে মূলে মেয়েলি বত মুকুন্দরানের চণ্ডী-মঙ্গলে সে কথাটা আরও স্পষ্ট 
ছইয়| উঠিয়াছে। সুকুন্দরাস-রচিত ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, 
উপাখ্যান আরস্ের প্রথমেই একেবারে স্পষ্টোভি-_ = 
ছ্বালোকের পুজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি। - . 
পল্পাবতী সনে মাত্| করিল| যুকত্তি ॥১*. 

স্বীনোক কর্তৃক পূ প্রচারের মাননে স্বৰ্গ-নৰ্ভকী রত্বমালাকে তালঅঙ্গ-দোষে শাপ 

দিয়! দেবী যখন সর্ত্যে আনিবার ব্যবস্থ। করিলেন তখন রদ্বমালাও স্পষ্ট বলিল-- _ 
ক্ষমহছ আমার দেব হও মোরে পরিতোব 
কৃপাময়ি কর অবধান। 
_ অবনী-অগুলে যাব তোমার কিঙ্করী হব 

| করাইব ত্রতের বিধান ॥ | 

ধনে খুল্পনায় (মুকুন্দরাম খুলনা নামই ব্যবহার করিশ্বাছেন) ছাগল হারাইবার, 
উপাখ্যানে মুকুদ্দরাজের বর্ণনায় দেখি বনে ছাগল খুজিতে খুজিতে লান্ভ হুইয়া খুল্লন! 


১২. লক্ষ্য করিতে হইবে চাদ সঘাগরের পত্নী সনকাও এমনই লুকাইয়া ঘটে সনসার ' 
পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক চাছ সদাগর লাখি মারিয়া সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। 
ফলে দেবীর বোষে ধনপতি সর্বাগরের যে দশা হইয়াছিল, চাদ সৱ্বাগরেরও সেই দশ 
Lh 
| ১৩, বঙ্গবাসী সংস্কৱণ। 


ত্র সংখ্যা রাঙিলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১২৩ 


তাতনো মুন হয় গডছে হেৰা হযে বরন চক গন ফিরিয়া বাবাৰ জন্য দেবীর ব্ৰত 
করিবার উপদেশ ফিলেন। তখন-_ 
এজন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী। 
নিজ ব্ৰতে নিয়োজিল অষ্ট বিস্ভাধরী | 
বিস্বাধরীগণ ব্ৰত করে সরোবরে । 
ছেলি লুকাইয়া মাত! রহিল অদ্ধরে । 
ব্রতকারিনী দেবকন্তাপণ খুলনার নিকটে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিল__ 
আমর! ইন্দ্রের সুত! এ পাচ তঙ্গিনী। 
কৰিতে দয় নত আইনাৰ সন 


পুিবে অধিক প্রতি মবলবাপয়ে। 
বিপ্যোগনে চণ্ডী হইবে কাওারে ॥ 


লে তেখিছি আনিয়ে 

পতির প্রেষেতে তুমি হবে পুঅবন্তী ॥ 

লছনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান। 

ছারাণ ছাগল পাবে ইখে নাহি জান ॥ 

রিবা 

অই্টতও্ল দুর্বা নিত্য নিরমিয়|। 

পূজিও মন্গলবারে জয় জয় দিয়া ॥ 
এইখানেই ‘মঙ্গল!’ পূজার স্বজ্পপ প্রকাশ, অষ্টতগডুল দুর্বা দিয়া মঙ্গলবারে মেয়ের! মিলিয়া 
হলুধ্বনি সহকারে হেবীর ব্রত করে। এই অষ্টযান্তদূৰ্বার ‘মঙ্গল|’ ছেবীই ‘অষ্টমঙ্গল|’; অষ্টমঙ্গলার 
প্লান ধাহায়াই রচনা করিয়াছেন তাছারাই আটছিন ধরিয়া গাহিযার মত পালা রচনা 
করিয়াছেন। দিনে ( ছুই বেলায় ) দুইটি করিয়া পালা, আট দিনে মোট যোলটি পালায় সব 
গান বিভক্ত । দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বলিলেন - 

আরে বিয়ে খুল্পন| সাজিয়া লহ বর। 

যেই বর চাহু ছিব অরণ্য ভিতর | 
দেখা যাইতেছে যে খুল্পন। বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্তান্ত মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিয়! 
ভ্রত শিখিয়| আসিল। ঘরে বসিয়া প্রতি মঙ্গলবারে সে গোপনে এই সর্বসঙ্গলার ব্রত 
করিত। স্বামী ধনপতি সদাগর বাড়ি ফিরিয়া আসিলে খুল্পনাঁর বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত 
TAT 

সঙ্দাগর, তোমায় আমায় আছে কিছু বিরল কথা। 
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ভাইনি কলা 
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা ৷ 


ৰি 
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বন্ধুজনে করে কাপাধুণা ॥ 

বাঙলা দেশের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে এই সব লদাগর বপিক-সম্প্দায়ই 
সহাঘপতি ছিলেন। আর ইহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সরাগর যেমন শুলপাণিকে ছাড়িয়া 
লঘুজাতি কানি+ অর্থাৎ সমাজের অতি নিয়স্তর হইতে উদ্ভৃতা এ মনসা দেবীকে কিছুতেই পুজা 
করিতে চাছেন নাই, ধনপতি সঙ্বাগরও তেমনই সিংহলের বন্দীশালায় ৰসিয়| 
বলিয়াছিলেন__ ঢ় 

যদি বন্দীশালে-মোর বাহিবায় প্রাণী। 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্ত নাহি জানি ॥ 

এই সসাঙ্জপতি শৈব সঙ্বাগরের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি তের দেৰী 
সর্বহ্গলাকে পৌরাঁশিক হুর-গৃহিনী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত এক এবং অতিন্না হইয়া উঠিতে = 
হইয়াছে 1) মেয়েলি িঙ্গলা’ দেবী চণ্ডিকার সহিত অতিরা' হইয়াই নাম গ্রহণ করিলেন 
ঙ্গল-চণ্ডিকা?। তৎকালীন সমাজ-ধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি লৌকিক ধর্মের বে ক্ৰমপ্ৰাধান্ত 
লাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মুঙ্গলকাব্যের এই কাহিনীর মধ্যে নিছিত। = | 
খুচে্ী-ৰঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী হইল কালকেতু ব্যাধের, কাহিনী:।]" আমরা 
‘আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাছিনী বলিতেছি; চত্ডী-সঙ্গল লিতে 
"এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী'। (কালকেতু-কাতিনীর মধ্যে আবার দেখিতেছি, দ্রয়োদশ, 
চতুৰ্দশ, পঞ্চদশ শতকে বালা অতি মিশ্রসপ্রকতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-আতীয় 
আদিম জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত দেবীগণগু কি:রুরিয়া সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করিস! উচ্চন্তরে ্বীরুতা চণ্ডীদ্বেবীর সহিত অভিমা। হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য 
'দিয়| চতঙ্তীকষেবীয়' মৰ্ত্যে পৃজা প্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কতে, লিখিত 
পুরাঁণগুলির মধ্যেই হেখিয়া| আপিয়াছি। এখানে দ্বেখিভেছি নীচ ব্যাধ জাতির মধ্যে 
প্রচলিত দেবীর 'সর্ত্যে পূজা-প্রচারের ইতিহাস। এই ইতিছাস আসলে বালা ছেঁশের = 
একটা সঙাক্জ-বিবর্তনের ইতিছাস। বাঙলার. রাঢ়-অঞ্চল, আজিও বহু প্রকারের আদিম 
অধিবাসি-অধ্যুিত.। এই আদিম। অধিবাসিগপের বিভিন্ন লময়ে বিভিন্নভাবে অত্যতান 
ঘটিয়াছে। সেই অভ্যতখানের মধ্য দিয়া বাওলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাঁহারা যেমন 


বেন অবিচ্ছেন্ভ অংশ বা উপাদান বলিয়া-স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাহের দেবদেবীপণও 


২য় সংখ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী 


তেমনই উচ্চকোটি হিম্দুগপের দেব-লমাজেও স্বীকৃতি লাত করিতে লাগিলেন। সেই 
স্বীকৃতি লাভের ভিতর দিয়াই আম্ৰিম-অধিবাসিগণের 'দেব-দ্বেবীও পৌরাণিক দেব- 
দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 

কালকেতু ব্যাঁধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও অদ্বন্মচারী ধর্মবিবর্তনের ইতিহাস 
বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ় অঞ্চলের একটি পশ্ত-হিংনক অতি নীচ জাতির লোক: 
পুরুষাচুক্ৰষে তাহাদের পুরুষেরা গতীর বনে-জঙ্গলে খুরিয়া তীর-ধনুক-পরণ্ু দ্বার| পল্ত 
শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, চামড়|, নখ-দদ্ভ প্রতৃতি বাজারে বিক্রী 
করিত । এই তাহাঙের দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের 
চিরকাল দরিজ্র' থাকিবারই কৰ|; কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে য্যতিক্ৰম--তাহার 
অমিত দেহশক্তি তাহাকে প্রচুর ধনের বর দান করিল। ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া সে 
বন্ত প্রন্বেশের মধ্যেই রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বসিল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, 
‘শিয়রে কলিঙ্গরাজ| বড়ই ছর্বার, (মুকুন্দয়াস ); তিনি প্রথমে ইহ! কিছুতেই বরদাস্ত 
করিতে পারিলেন না; কি করিয়াই ৰা বরদ্বাস্ত করেন 

পণ্ড. বধি ভ্ৰমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন 
গুজরাট হৈল হেমময়। ( দ্বিজ রাষঘেব ) 

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিভাত্তই অসহ্‌ ; তাই প্রতিপত্ধিশালী উদ্বীত্বমান ব্যাধসর্দার 
কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার অন্ত তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
হয়ত বুঝিতে পারিলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনহেতু এই যে সমাজ-পরিবর্তন ইহাকে শেষ 
পর্যন্ত স্বীকার করিতেই হুইবে; তাই কালকেতুকে নানাতাঁবে বিপর্যস্ত এবং লাঞ্ছিত 
করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনিবন| করিয়া লইতেই হইল। | 

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাঙ্-স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই; প্রথমে সে বন 
কাটিয়া পত্ধন করিল যে নগরের বর্ণহিন্দুসসাদ সে নগরের অধিবাসী হইতে স্বীকার 
করে নাই:। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাকে “কানে ছিব 
কনক-কুপ্তল’ এই লোত দেখাইতে হইয়াছে। টিভির ক যয 
সুৰিধার লোত-_ 


আমার নগরে বৈল CL যত ইচ্ছা চাব চষ 
ভিন লন বহি দিহু কর। 

হাল প্রতি দিবে তকঙ্কা কারে না করিছ শঙ্কা 
পারায় নিশান মোর ধর ॥ 

নাহিক বাউড়ি দেড়ি fe রা! বন্তা দিবে কড়ি 
ভিহিদার নাহি দিব. দেশে । 

সেলামী '_ নানা বাবে যত কড়ি 
নাহি নিব গুজরাট বাসে £১৪ 


১৪, কালকেতু উপাখ্যান, মুকুন্দরাম, বিশ্ববিভালয় সংস্করণ । 


১২৯ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৬০ বব 


এদিকে কলিঙ্গ রাদ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পায়! গেল; সেই সুযোগে বন 
কাটিয়া বাধ তাড়াইয়| দেখিতে ছেখিতে ব্যাঁধের নেতৃত্বেই গুজরাট - নগরের পত্তন 
হইয়া গেল। 
চণ্তী-মঙ্গল-বপিত কালুকেতৃ-প্রতিঠিত এই গুজরাট নগর এবং ‘শিয়য়েন্ন কলিঙ্গ-নগর 

সত্বন্ধে তয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সহিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুনৱাট দেশ বা 
কলিঙ্গ দেশের কোনও যোগ নাই; উতয় দেশই যে পশ্চিমবঙ্গের রাড় অঞ্চলে অবস্থিত 
ইহাতে বিন্দুমাত্র সদ্দেছের কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাড অঞ্চলের কয়েকটি বস্তু 
অঞ্চলকেই সাহিত্যে সহিমান্থিত করিয়া তুলিবার অন্ত কবিগণ ইতিহাস-প্রসিন্ধ গুজরাট, 
কলিজ প্রভৃতি গালতর| নাম দিয়| লইয়াছেন | দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন যে কলিঙ্দরাঙ কংস নদীর তীরে দেবীর '‘দেহারা’ তুলিয়াছিলেন। 
পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ রামদেব কংস নদ্বীর তৌগোলিক তাৎপৰ্য ন! বুঝিতে পারিয়। ইছাকে 
কিংস সরোবর” করিয়াছেন। এই কংস নদীর ভীরেই কলিঙ্গরাজ সহাসমারোহে দেবীর 
পূজা করিয়াছিলেন । সুতরাং কলিঙ্গরাজ্য কংস নহ্ীর অঞ্চলভূমি ৰলিয়| মনে হয়। আবার 
দেখি এই কংস নদীর তীরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন দিয়| পশুগণের ( বস্তু অধিবাসি- 
গণের ?) পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দয়াম বলিয়াছেন “বিদ্কুবনে' পশুগণ ছেযীর 
পূজা দিয়াছিল) এই বিজ্ুবনও কংস নদীর ভীরে। কালুকেতু যে গুজরাট নগর পত্তন 
করিলেন তাহা! কলিঙ্গরাত্য হইতে অতিশয় দূরবর্তা নহে; কারণ “শিয়রে কলিঙ্গয়াজ’। 
গুজক্বাট রাঁড়েরই একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট ৰন’ (মুকুন্দরাম )। এই গুজরাটের 
বনের ‘বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া’ (মাধব ) নৃতন নৃতন ঘর “তোলাইয়া” যখন নগর 
পত্তন হুইল তখন “ইদিলপুর হোতে আইল প্রজা বোল শয়ে’( মাধব )) কাঁলকেতু চণ্ডীপুরে 
দিয়া থান! কাটিয়া গহন খানা গড় করিল চারিভিতে, (মাধব )। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগপের 
বর্ণনা পড়িলেই বেশ বোবা বায় গুজরাট হইতে কলিঙ্গছেশ বেশি দূরবর্তী নহে । আমরা 
দেখিতে পাই, ভাডু দত যেদিন কালকেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই 
| | সিথ্যাবাক্যে ব্লমণীয়ে করিয়া প্রতীত। 

বাড়ীর গোধার জলে ডুব ছিলেক ত্বরিত। 

দেয়ানেতে বায়ে ভাড়ু মনে নাঞি হেলা। 

চুরি করি লইলেক ফুল কীচাকল| । 

ভেট সজ্জা] লয়ে ভাডু করি পরিপাটি। 

বাড়ীয় বার্তা শাক তুলি বান্দিলেক আটি} 

বীরের খাসি লইয়| ভাসু দেয়ানেতে যায়ে। 

তাঁরকপুর সিঙ্গাপুর স্বরায়ে এড়ায়ে ॥ 

বিনোদপুর এড়াইয়| যায় চণ্তীর হাট। 

উপনীত হইল পিয়া খা রাজপাট ॥ 


২৮ সংখ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে, দেবী 3২) 


তেট সঙ্জ| খুইয়| ভাডু যায়ে একু ভাগে। 
গড প্ৰণাম কৈল ভূপতির আগে ! (দ্বিজ মাধব ) 
সকালবেলা পুকুর-জলে ডুবটি দিয়া কাঁচকলা-শাক প্রভৃতির ভেট লইয়া কালকেতুর দরবারে 
যাই বলিয়| ভাডু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হুইল; এই 
কলিঙ্গরাজ্যেরও দূরবর্তী কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা নহে; আর কীচকল| বাথুয়! 
শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে সোজা পিয়া ওঠা যায় সে রাজারও 
পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। মূকুম্দরাম্রে বর্ণনায়ও দেখিতে পাই-- 
দক্ষিণে ব্জিয়ীপুর বামে গোলাহাট । 
সন্মুখে মদনপুর সপুয়াকোশ বাট ॥ 
রাজার লতার গিয়া হল উপনীত । 
প্রণাম কবিয়| তেট বাখে চারিতিত ॥ 
৮ ৮০০০০০৬ তখন সে 
বলিয়াছে__ 
দিন গৌয়াও বিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে 
চোর খণ্ড না কর বিচার ॥ 
কাননে বধিয় পশু উপায় করিত বসু 
ফুল্পরা বেচিত মাংস হাঁটে । 
কোটাল ভ্রষিয়া দেশ -. দেখুক বীরের বেশ 
কালকেতু রাজ! প্রজরাটে । ( মুকুম্বরাম ) 
ইহা পড়িলে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গাজেরই প্রজা) কলিঙ্গৱাঘ্েরই্‌ অধিকারতূক্ত 
ধনে সে নীচ ব্যাঁধজাতিতুত্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে রাতারাতি বড়লোক” হইয়া 
সে যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যধিকাঁরী হইয়া বপিয়াছে কলিঙ্গরাঁজ তাহ! 
কিছুই টের পান নাই। লহুসা টের পাইবার কথাও নহে_সমত্ত অঞ্চলটিই একটি বিরাট 
বস্তু অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং শক্তিশালী হইয়া কোন্‌ বনে বড় বড় 
গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে কেহু আসিয়া সংবাদ ন! ছিলে কে তাহার 
সন্ধান রাখে? 
আসলে বেশ বোবা যাইতেছে, কলি গুজরাট লব দেশই হইল রাঁটভূমির কংস নদীর 
(বর্তমান কীসাই নদী) তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বনাঞ্চল। এই বিরাট বনভূঙিতে 
বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আদিম জাতির ভিতরকার বীরগণ প্রবল হইয়। উঠিয়া বন কাটিয়া নগর- 
পত্ধন করিয়াছেন, ইহাই এই অঞ্চলের সাধারণ ইতিহাস । এই নগর-পত্তন ব্যাপারে বর্ণহিন্ু- 
গণের প্ৰতিনিধিস্থানীয় লামস্তরাজগণ এবং আিবাসিগণের প্ৰতিনিষিস্থানীয় বীরপণের মধ্যে 
সংঘর্ষ বহুবার দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর দিয়াই এ অঞ্চলের মিশ্র 
সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রজীবন ও ধর্ম-জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে। কলিঙ্গরা্ঘ যে তৎকালীন 


ৰ _সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! ৬+ বধ 


বর্ণহিম্ছুর প্রতিনিবিস্থানীয় একজন ক্ষুত্ৰ সামস্তরাজ তাহার পরিচয় তাছার রাজ-সভার 
বর্ণনার ভিতরেই আছে। কালকেতৃকে ধরিয়া আনিতে কলিজরাজ লোক-লস্কর পাঠাইয়| 
দিয়াছিলেন ; ‘দিব| অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ । তখন-- 

বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্দ-ভূপাল। 

রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল ॥ 

বাঁসদিকে মহাপাত্ৰ নরসিংহ দাস। 

সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস । 

রাজার সভাতে বৈসে হুপণ্ডিত ঘটা । 

পরিধান পীত-বাস তাল-জুড়ি ফোট! ॥ ( মুকুন্দরাম ) 
ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত করিলে কলিঙ্গরাজ বলিয়াছিলেন-- 

ছত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ দাতি। 

সতামাবে বসিয়া কথার ছেখ তাতি ॥ 

কোন্‌ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন ৷ 

মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন ৷ ( মূকুন্দরাম ) 
তাড়ু দত্বও আলিয়া কলিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়াছিল 
তখনও কলিঙ্গরাঁজের জাত্যতিষান উত্রিক্ত করিবার চেষ্টা দেখি__ 

নিবেছছা নরনাথ কর জবধান। 

য়াজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান ॥ 

গোপতে সুজিল পুরী গুজরাট নগরে । 

য্যখ-নম্বল ছইয়| ছত্ৰ ধরে শিরে ॥ (মাধব ) 

এই বৰ্ণহিন্দু কলিঙ্গ ভূপতি-প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই-অঞ্চলে প্রসিদ্ধি ছিল, 

এবং কংস নদীর তীরে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ স্নন্দিয় ছিল বলিয়| মনে করি। বৰ্ণহিন্দু-পূথিতা 
বলিয়া দেবী পোঁরাঁশিক চণ্ডিক| বলিয়াই প্রসিদ্ধ৷ ছিলেন। কালকেতু যে বস্ত ব্যাধ জাতির 
প্রতিনিধি তাঁহাদের মধ্যেও তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন ; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও 
প্রতিপত্তি লাতের সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিক তাবেই কতক! প্রচার লাভ করিলেন । 
কাঁলকেতুর গুজ্রাট-নগরে যে সকল বৰ্ণহিন্দু বসতি স্থাপিত করিল তাহার্দিপকে এই 
যন্কব্যাধ-পূৰ্থিত| যা| বনের অধিবাসী 'পশ্ত'গণ কর্তৃক পৃজিতা দেবীকেই বেবী বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইল। পশুপণ-পুজিতা এবং কাঁলকেতুর বরদাত্জী এই দেবী কে? সবগুলি চণ্ডী- 
মঙগলেই দেখিতে পাই, এই দেবী স্বর্ণগোধিকা ক্লপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর 
নিকটে ধরা দ্বিয়াছিলেন। ব্যাধ কালকেতু মুগয়ার শিকার কেই স্র্ণ-গোঁধিকাঁকে গৃহে 
লইয়া আসিল; কালকেতুর অসাক্ষাতে কালকেতুয় গৃছেই স্বশ-গোঁধিক| অপরূপ দেবীমূত্ি 
ধারণ করিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ গোধিকার 
স্‌হিত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাপগুলির মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন 


হয় সংখা| বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১২৯ 


পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে গোধিকাঙ্সপে দেবীর কালকেতু ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা 
যায়। এই গ্লোকে ধনপতি সদাঁপর কর্তৃক কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরণ আতাস 
পাই।’* কিন্তু এই শ্লোক হইতে যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপতি সদাগরের 
কাহিনীব উত্তব নয়, বরং বাঙলা! কাব্যের গল্লাংশ হইতেই শ্লোকটির উৎপত্তির সম্ভাবনা 
এবিষয়ে আজ আর কোনও মতদ্বধ নাই । পুরাণ-তন্বাছি শাত্রে দেবীর সহিত গোধিকাঁর 
সম্পর্কের কথা অন্তভাবে দেখিতে পাওয়া! যায় কালিকা-পুবাণে ও বিশ্বসার-তঙ্জে। 
*কালিকা-পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্তু গোধ| বলিদ্বান করার উপদেশ পাওয়া বায়। 
বিশ্বসার-তন্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে স্বহুকালী তুষ্টা হন ৷”১* 
উক্তিগ্ুলি কিঞ্চিৎ বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর দিয়া| মোটামুটি তাবে দেবীর সহিত 
পৌধার একটা যোগ দেখিতে পাইতেছি। এই গোঁধার সহিত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ 
সিলিতেছে বাল! ছেশে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তবমূতির মধ্যে ৷ সাধারণতঃ: এই মৃতিগুলির 
নিয়দেশে একটি পোঁধামৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিগুলি খ্রী্ীত্ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছির বলিয়া পপ্তিতগণ মনে করেন। মালছহে প্রাপ্ত এই জাতীয় একটি মৃতি 
প্রাচীনতর বলিয়| পণ্ডিতগণের অভিমত । প্রস্তরমূতির মধ্যে যেমন এই গোধা-সমন্বিত 
দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতি লিখিত কিছু কিছু প্রতিমা-নিৰ্মাণ-গাস্থে এই গোধা- 
সমন্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া ষায়। জৈন মূর্তিশিল্পেও গোধা-বাহন| গৌরীমৃত্তি পাওয়া 
যায়। লেই দেবীর ধ্যান এইক্সপ-_-“গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতৃতু জাং বরদ-মুষল-যুত- 
হক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালক্কভ-বাহহত্তাম।*১* 

গোপীনাথ রাও ভাছার Elements of Hindu 100%097007{/ গ্রন্থের পরিশিষ্ট 
প্রাচীন মৃতিশিল্প-সন্বদ্ধে গ্রন্থ “ক্রপ-মণ্ডন? হইতে যে 'প্রতিমালক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা বায়১৮-_ 

__ গোধাসন! তবেদগৌরী লীলয়া হংলবাহুনা। 
প্রতিমা লক্ষণে আরও দেখা যায়,-- 
অক্ষসুত্ৰং তথা পল্পম্‌ অভয়ং চ বরং তখ।। 
গোধাসনাশ্রিতা মুতি গৃহে পূজ্য! শিয়ে সঙ্গা॥ 


১৫. ত্বং কালকেতু-বরদ্রা চ্ছলগোধিকাসি 


যা ত্বং শুত। তবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্য। । 
শ্রীশালবাহুননৃপাঁদ বশিজঃ স্বস্থনোঃ 
রক্ষেহ্বজে করিচয়ং প্ৰসতী বমস্তী (}) ॥ 
১৬, সঙ্গলচত্ডীর গীতে’ প্ৰীজধীতূযণ ভট্টাচাৰ্য কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২1৮* ৷ 
১৭, B. C. Bhattacharya, Jaina 1০০5০710198, পৃ. ১৭২ : জীঙধীতৃষণ 
ভট্টাচাৰ্য কর্তৃক পূর্বোক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত । 
১৮, ক্ৰীনাগ্ততোষ ভট্টাচাৰ্য, “বাংল! মঙ্গলকায্যের ইতিহাস’ পৃ. ৩৫২। 


ত 


৮৩৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা + বর্ষ 


এই গৌঁধাঁসনা বা গৌধা-বাহনা অথবা অন্তভাবে গোধা-যুক্ত। দেবীর প্রসঙ্গে প্ৰযুত 
স্ুধীত্যণ তট্রাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ 
করিয়াছেন। “মধ্যপ্ৰদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গৌধাকে কুলকেতৃব্মপে 
(৮০০০০) পূজা করিয়া থাকে |” এইখানেই সব জিনিলটির মূল সত্যের আতাস পাওয়া 
যায় বলিয়া মনে করি । যে সকল আছিস জাতিগপের মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের 
মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্রমে ক্রমে নানা তাবে গোধাযুক্ত হইয়| উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে 
আর্ধন্দনার্য সব দেবীই খন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তখন গোধা-কুলকেতু- 
জাতিগুলির দেবীই গোদানন! গৌরীরূপে সংস্কৃত প্রতিমা লক্ষণে স্থান পাইলেন । 

ব্যাধ কালকেতু এই গোঁধা-কুলকেতু জাতি-ভূক্ত বলিয়| মনে করি । যিনি এই জাতির 
মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই গোধালিতা; সেই গোষাশ্রিতা 
দেবীই কবি-কল্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ-গোধিকা মৃত্তিতে |. কালকেতু 
বনমধ্যে আকস্মিক ভাবে ধনপ্রাথ্চ হইয়| থাকিতে পারে, সে তাহার কায়িক পরিলয়েও 
অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বৰ্ধ লাত করিয়া! থাকিতে পারে। যে রূপেই হোক, অপ্রত্যাশিত 
ধনৈশ্বর্-প্রতিপত্তি লাভ ঘটিলে তাহা যে কোনও দেবীর অন্ধপ্রহেই ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস 
আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান কালেও প্রচুর ভাবেই দেখিতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে 
নৃতন করিয়া আহুষানিক ভাবে কোনও দেবীর প্রতিষ্ঠা ও অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে 
তাহার পূজা-প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কাঁলেও দ্বেখিতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্ৰেও 
তাহাই খটিয়াছিল। 

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কলিঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত কংসনদীর তীরবর্তী ‘দেহয়া’য় 
বর্ণছিন্দুপণ-স্বীকৃত! এবং পুঞ্জিত| চণ্ডিকাদেবী; কলিজরাজ প্রতিষ্ঠিত সেই প্ৰসিদ্ধ৷ দেবী এবং 
নীচ ব্যাঘকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমন্বিত কালকেতুর আরাধ্য গোধাশ্রিতা দেবী যে একই 
দেবী, সমাজে সেই যুগে এই সত্যটি বিশেষ ভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন 
ছিল। সেই স্বীকৃতির ইতিহাসই দেখি চণ্ডা-মঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জীবনে 
কালকেতু ব্যাধ জর্থবলে ও প্রতিপত্তিতে এমন ভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে তখন 
তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া বিরাট সমাজ-দেহের মধ্যে তাহার স্থান করিয়। দ্বেওয়| ছাঁড়া আর 
উপায় ছিল না) তাহাকে যখন সমাজ-দেহের অচ্ছেস্ত অংশ বলিয়| স্বীকার করিতে হইল 
তখন তৎপৃদ্জিত৷ দেবীকে সমাজে প্রচলিত মহাবীর সহিত অতির বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইল। গোধা-কুলকেতুর আছিষ-জাতিপণ কর্তৃক পূজিত! গোধালিতা দেবী এইভাবে রাঁঢ়ের 
একটি বিশেষ অঞ্চলের সমাজে ও ধৰ্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অঞ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রসিদ্ধি ছিল যে এই 
গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে নাই। তাই 
ছেখি, চণ্ডী-হজলে দ্বেবীর বনমধ্যে এই গোঁধিকাঁন্মপধারপেব এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া 


১৯ প্রাপ্তক্ত কুমিক|। 


হয় সংখ্য! বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ন্‌ 


আবার অপরূপ দ্েবীমুতি ধারণ করিবার কাছিনীটুকু মাত্রই দেখিতে পাইতেছি ; আর বনের 
পশ্ুগণের সতিতও দেবীর একট! উল্লেখযোগ্য যোগ ছেখিতেছি; অন্তত্ৰ দেবী আমাদের সেই 
প্ৰসিদ্ধ৷ হর়জায়| পাৰ্বতী-চণ্ডিক।। পববর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই 
গোধাঁ-সংশ্লিষ্টা দেবীর আর কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঁওল! কবিওয়ালাগণের 
গানে দেবীর এই ব্যাধমৃত কাঁলকেতুকে অমুগ্রহ করিবার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই 
যেমন দেখিতে পাই প্রমস্ত সদ্দাপরকে মশানে দেখা দ্বিয়| অনুগ্রহ করিবার কাহিনী ।** 

(চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির ভিতরে ধনপতি সদ্বাগরের কাঁছিনীর মধ্যে দেবীর আর একটি 
রবপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হুইল দেবীর ‘কমলে কামিনী’ কপ । ধনপতি সাগর 
এবং ভৎপুত্র শ্ীমন্ত দদাপর এই উভয়েই সিংহল গমনের পথে সমূম্ৰমধ্যে “কাঁলীঘছে” দেবীর 
এই “কমলে কামিনী’ মুণি দর্শন করিয়াছে ।) সঙ্গের নাধিকগণ কেহই এই “কমলে কামিনী’ 
_ দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা ও প্রথহে দেখিতে পায় নাই। দ্থিজ সাধবের 
বর্ণনায় দেখি 


কমলেতে কমলিনী . বসি রাঁমা একাঁকিনী 
গন্ধরাজ ধরে বাম করে। 
 ক্ষনেকে উঠাইয়| পেলে ক্ষণে ধরে জবহেলে 
ক্ষণেকে আননে নিয়া তরে | 
, মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখি 
অপরূপ দেখ আর ২... শুহে তাই কর্ণধার 
কামিনী কমলে অবতার । 
ধরি রামা বাম করে সংহাবয়ে করিববে 
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥ 
দ্বিজ বাঁসছেব বর্ণনাকে আরও একটু বিস্তারিত করিয়াছেন 
২০. কালু বীরকে ধন ছিয়ে তুমি, 
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে ।-_লালু-নন্বলাল। প্রাচীন কবিওয়ালার সীত 
ডাকি ছূর্গা দুর্গা বোলে, 
ধোরেছিল ব্যাঁধের ছেলে 


কাঁলকেতু তোমায় ।-_নীলঙ্গশি পাটুনী। এ 
তম গুণে লাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল; 
জানি তম গুণে তরে গেল, 
কাঁলকেতু ব্যাধের ছেলে ॥_কানাই। এ 
একবার মুখে দুর্গা ব'লে কালকেতু তোর চরণ পেলে ।__রসিকতজ রায়, 
শাক্ষ-পদাধলী, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 


১৬২ সাহিত্য-পরিষং-পক্সিকা ৬৭ বর্ষ 


কল কোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে 
পজরাজে সংহারে পদ্মিনী । 

কি যে ছেখি অপরূপ বিদয়ে আন্বার বুক 
যেন দেখি হিষালয়-নদ্দিনী ॥ 

কমলে কমলমুখ কমল যুগল আখি 
কমলিনী কমলতরঙ্গে । 

পাকাইয়া করিবরে গর্জে রাঁমা হুহস্কারে 
পেখি মন পড়ে মন তঙ্গে | 

খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছায়িয়| মারি 
খেনে খেনে গগনে উতভারি। 

ও কী বিস্তারিয়া অতি ও কী ধরে মুখ পাতি 
ও কী কি কমলে-কুমারী॥ 


(এই ‘কমলে কামিনী’র উপাখ্যান পরবর্তীকালে বেশ জনপ্ৰিয় হইয় উঠিয়াছিল। 
877৮ ‘এই যে ছিল কোধা গেল কমল- 
হলবাসিনী’ গানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য গণের মুখে খুব শোনা যাইত। 
[দৈুক্ন ‘কমলে কামিনী’ লইয়া সনেট লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই 
কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা বি কবিতা রচনা করিস্বাছেন। ৃ 

চশ্তী-মন্বল-বর্িত এই কমলে কাষিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীয় কিংবদস্ধী অবলম্বম করিয়| 

উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষীয যৃত্তি অতি প্রাচীন) কিন্তু পূর্ব ভারতে ইহার কোনও 
যুগেই তেমন কোনও প্ৰসিদ্ধি দেখিতে পাই না 0(ইহার প্রপিদ্ধি দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ 
পশ্চিম তারতে। বাণিক্যন্থত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাডালীগণ এই গজ 
লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় জপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 
“কমলে কামিনী ৷’ 

ছক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে গজ-লক্ষ্মীর যে-মুদ্তি খুব প্ৰচলিত তাহা হইল 
এই সমুক্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পল্প ফুটিয়াছে, তাহার উপরে দ্বপ্তায়মান এই লক্ষ্মীছ্বেষী; 
তুই পাশ হইতে ছুইটি হস্তী ছইটি ছেমকুদ্ড শুড়ে অড়াইয়| দেবীর মস্তকে সলিল-সিঞ্চন 
করিতেছে। কোখাঁও শুধু শুড়ের দ্বার| উৎক্ষিপ্ত সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই গজ- 
লক্ষ্মীর মূল পরিকল্পনাটিও পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উতূত বলিয়া হনে হয়। বৈদিক 
খিলনুক্ত শ্রী-স্ুক্ের ২১ ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রীদেবী (বা লক্ষ্মী দেবী) 
নানা ভাবে পল্লের সহিত সংঙ্িষ্টা | ২ পুরাঁণগুলিতেও আমরা শ্রী বা লক্ষ্মী ছেবীয় সহিত 
পল্সের এই সংন্ব বিশেষভাবে করিতে পারি। এই শ্রী বা লক্ষ্মী হাইসপিঙ্গী; 


২১. খুগ বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলন্মক্তস্থ পঞ্চদশটি মন । 


হয় সথ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৩৩ 


সর্বদেশেই পদ্ম সজনী-শক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত। এই জন্কই বিষুর নাতি-কমলে প্রজাপতি 
ব্ৰহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এই অন্তে লক্ষ্মী বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাপিক যুগ পর্যস্ 
পদ্মা, পদ্মাসনা, পল্পালয়, কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোডূত 9 
সেই জন্তই কি লক্ষ্মীর সমূক্রোস্তয কল্পনা কয়| হইয়াছে? আমবা বৈদিক প্ীস্থকেই লক্ষ্য 
করিতে পারি, লক্ষ্মী পল্পা, পল্পবর্ণ। পল্লোখিতা, আবার ‘আর্জা’। বিষ্ণু পুরাণে সমূন্ত 
সঙ্ছনের ফলে এই শ্রী ঘেৰীর আবিৰ্তাবের বর্ণনায় দেখি--- 

ততঃ স্ষুরংকাস্ভিমতী বিকাসিকমলে স্থিত1। 

সিভি বত! 


রা 

দিগ গজা হেসপাত্রস্থমাঘায় বিমলং জলম্‌। 

আপয়াঞ্চক্িরে দ্বেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্‌ ॥২২ 
‘তখন বিকশিত কমলে স্থিতা পল্পমালাধারিনী স্কুরৎকাস্ভিমতী জীদেবী সেই জল ( সমুন্রবাতি ) 
হইতে উখিত| হইলেন ।.:.তখন গঙ্গাদ্দি নদীসমূহ বিবিধ জলের দ্বারা দেবীর "দানের অন্ত 
উপস্থিত হইলেন ৷ দিগ পজগণও হেমপাত্রস্থ বিমল অল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশ্বরী ছেবীকে 
সান করাইয়াছিল।” 

আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় কবিত্ব্নয় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্্রীর পরিকল্পনা গড়িয়া 

উঠিয়াছে। এই গছলক্ষ্মী পরিকল্পনার বিস্তারেই দেখিতে পাই, কসলস্থিতা দেবী ছুই হাতে 
করী লুফিয়া খেলিতেছেন ; একবার তাঁহাকে গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে 
উদ্‌গীৰ্ণ করিয়| দিতেছেন (গ্রসভী বমস্তী )। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রীহুক্তে 
দ্বেবীকে 'পুষরিণীংত বলা হুইয়াছে।২* “পুর শব্দ গজপ্তণ্ডাগ্রবাচক। আর একটি 
পৌরাণিক তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । পুরাণে অখটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণু- 
সায়ার প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বল! হইয়াছে যে, এই দেবী লঘেবাস্থর-মাঁছষ সর্ব জগৎকে গ্রাস 
করেন, আবার সুজন করেন । কুর্মপুরাঁণে দেখি 

অনয়ৈব জগৎ সৰ্বং সদেবাস্থুর মাম্যম্‌। 

সোহয়াসি ছিজশ্রেঠ। গ্রসামি বিহুলামি চ ।২* 
ইহাই কি দেবীর পজ-তক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য ? ৃহষাকার হস্তী কি এখানে বিবাট 


- - বিশ্ববন্ষাপ্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির গ্রছেলিকা-কবিতার 


তিতবেও এই ভাবের জাতাস দেখিতে পাই। 


২২. প্রথমাংশ, নম অধ্যায়। 
২৩, জার্জাং পুক্ধয়িশীং পুিং ইত্যাদি । 
২৪. পূৰ্বভাগ, ১1৩৫) বজবাঁসী সং। 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৬৫ বর্ষ 


(তাজা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের র্লপাপ্তর দেখিতে পাই 
তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর লৌকিক সপাস্ভর। পৌরাণিক 
তত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাজিক উত্তরাধিকার রূপেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ 
অনেকখানি পাইয়াছেন।) কাহারও কাহারও হয়ত পুরাণাদ্বির সহিত কিছু কিছু প্রত্যক্ষ 
যোগও থাকিতে পারে। উমার হিমালয়-দুহিত| রূপে জন্ম হইতে আরস্ভ করিয়াঁ মহেশ্বর 
শিবের সহিত তাহার বিবাছ্রে আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ মোটামুটি ভাবে কালিদাসের 
কুমারসম্ভব কাব্যের জন্ুরূপ তাবেই বর্ণনা করিয়াছে। উত্তয়াধিকারস্থত্ৰে প্রাপ্ত এই সব 
উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলকাব্যকাৰ্গণের রচনায় স্থান পাইয়াছে--এই সব 
উপাদান লইয়| আর পৃথক্‌ ভাবে বিস্তারিত আলোচনার তেমন কোনও প্রয়োজন 
দেখিতেছি ন|। লক্ষণীয় নৃতন উপাদান হইল সেই সেই যুগের মানবীয় উপাদান । 

-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলানবাঁসী যোগেশ্বর শিব ক্ৰমে ক্রমে বঙ্গবাসী ‘মাতাল 

রূপান্তরিত হইয়াছেন ; দেবীও লঙ্গে সঙ্গে নিয়সধ্যবিভ পরিবারের বেকার 
মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর মুখহংখের ভাগিনী বঙ্গবাঁসিনী দ্ারিজ্য-লাঞ্ছিতা ‘ঘরণী’। হর গৌরীর 
এই লৌকিক রূপান্তরের আতাস বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত লাহিত্যের হধ্যেই রহিয়াছে; 
কিন্তু সেখানেও দেষীর শ্বামি-পুত্রকল্ত। লইয়া ধর-সংসার লৌকিক পৃহচিত্রকে অবলম্বন 
করিয়। চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে “ছিন-আনে দ্বিন খাক+-পর্যায়ের নিয়মধ্যবিত. 
সংসারের স্থখছঃখজালে জড়াইয়। পড়েন নাই। ২ সংস্কৃত বর্ণনাগুলির ভিতরে মনে হয় 
সাময়িকতাঁবে দেবী লৌকিক জালে বন্ধ হইয়া তাহার কৈলাস গমনের সম্ভাৰন| 
একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই (কিন্তু বাতালী কবিগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে 
বাওলাছেশের ভাড়াব-উঠান-রাম্লাঘরের মধ্যে অড়াইয়| ফেলিয়াছেন যে, সেখান হইতে মুক্তি 
লাভ করিয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বুঝি আর কোনও পথ নাই। 
Ee চণ্ডী-মঙ্গলে পৌয়াপিক বর্ণনার ফাকে ফাকেই দেবীর এই মানবীয় রূপান্তর 

লক্ষ্য করিতে পারি। “বাপের ধরে’ যাইবার অন্মতি চাহিয়! সতীক্বপে দেবী 
শিবের নিকট হে বিনতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই বাপের-বাড়ি-মুধী বাঙালী জেয়ের 


স্পট ফুটিয়া উঠিয়াছে।) ফেবী শিবকে বলিতেছেন -- k 
সুমঙ্গল সুত্র করে আইন তোমার ঘরে 
পূর্ণ বংসর হইল সাত। 
দুর কর অপরাধ পুরহ মনের সাধ 
মান্কেব রন্ধমে খাব তাত। 
পৰ্ব্বত কম্দরে বসি পড়সী 
সীসন্ে দিতে সখী | 
একদিন কোথা! যাই ষুড়াইতে নাহি ঠাই 
বিধি মোরে কৈল জন্ম ডুঃহী 1২৭ = 


২৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ । 


হয় সংখ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৬৮ 


কয়েক বদর একাদিক্রমে স্বামীর ঘর কবিয়া সেই করুণ আকুতি--‘মায়েয় রদ্ধনে খাব 
তাত |' যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য এ মায়ের হাতের রান্নাটুকু। (আবার সায়ে-বিয়ে 
যেখানে কলহ লাঁপিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের চিত্র। )সতী দেহ ত্যাগ 
করিয়া উমান্তপে গিবিবাঙ্ী ষেনকাঁর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সহিত তাহার 
বিবাহ হইয়াছে । হুর-গৌরীর বিবাহে বাঙালী স্ী-মাচার মেনকা! কিছুই বাকি রাখেন 
নাই।২* প্রতিবেশিনীগণকে লইয়| “অলসহা'র অহ্ষ্ঠানও বিধিমভ পালন করিয়াছেন । 
কিন্ত বিবাহের পরে বৃদ্ধ জামাত! বাবাজীর আর শ্বশুব-গৃহ হইতে নড়িবার চড়িবার কোনও 
লক্ষণ দেখ! গেল না। নড়িয়া-চড়িয়। লাভই বা কি, নড়িলে-চড়িলেই ত আবার ছেঁড়া 
ঝুলি লইয়া তিক্ষায় বাহির হইতে হইবে । পার্বতী বাপের বাড়ি মহা আনদ্দেই আছেন, 
দিন-রাত পাশা খেলিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত দ্বিন পারে? 
তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার কিছু ভূত-প্ৰেত তাল- 
বেভালও রহিয়াছে । তদুপরি জামাইয়ের আবার একটু নেশার অভ্যাস আছে, ভাতের 
খরচটাঁও শ্বশুব-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘাড় জুড়িয়াই 
আছে তাহা নহে, দিনরাত বলিয়া পাশাই খেলিবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও 
তৃণগাছি ছি'ড়িয়| ভিন্ন করিবে ন।। সংসার যখন প্রাত্ অচল হুইয়া উঠিল এবং শরীরও 
বধন আর চলে না তখন মা ষেনকাঁকে কন্তার প্রতি কিছু কর্কশবাদী প্রয়োগ করিতেই 


টী তোমা বিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল। 

ঘরে জামাই ব্লাখিয়| পুষিব কত কাল ॥ 

দুঞ্ধ উলিতে গৌরী নাহি দেহ পাঁনি। 

সখী সঙ্গে খেল পাশ! দিবসরজনী ॥ 

দবিভ্ৰ ভোঁষার পতি পরে বাঘছাল । 

সবে ধন বুড়া বৃষ গলে ছাড়মাল | 

প্রেত ভূত পিশাচ সিলিল তার সঙ্গ । 

অস্কদিন কত নাকি কিনা দিব তাঙ্গ । 

রান্ধি বাড়ি আমার কাকাল্যে হইল বাত। 

ঘরে জামাই রাখিয়| জোগাব কত তাত ॥ - মুকুম্্রাঁম 

কিন্ত মেয়েও বেশ কোমর বাধিয়। ঝগড়। করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বলিবার পাত্রী 

_ মছেন ? তিনি নিজের অংশের জসা-জমি তাঁগ-বাটরাও বেশ বোঝেন ৷-- 
La এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন । 

ক্রোধে কম্পমান তহ বলেন তখন | 


২৬, রামকৃষ্ণ কবিচজ্জের ‘শিবায়নে’ হর-পৌরীর “শষ্যা তোলনী’র্লও চমৎকার বর্ণনা 
দেখিতে পাই । - 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্রিকা ৬৬ হব 


জামাতারে পিতা মোর ছিল ভূমি দান । 
তাহে ফলে মাধ মুগ তিল সৰ্ব| ধান ৷ 
বদ্ধিয়| বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোটা। 
আজি হইতে তোমার ছুদ্বারে দিছ কাটা ॥ 
এই বলিয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে “ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ’ বাইয়া দিয়! বৃদ্ধ 
স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। ইহার পরে মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী 
লইয়। দেবীর ছুঃখ-ছারিক্যেব খর-করন|--সে সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন 
কষ্টের সংসারের চিত্র । 
পূর্বের ছিন শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর বাহির হইতে 
ইচ্ছা করে না; এদিকে সেদ্বিনকার তিক্ষালন্ধ তও্ঁল যে তৎপূর্বঙ্গিনের উিধার শুধিতে'ই খরচ 
হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাঁখের জানিবার কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই 
খোশমেজাজে “গণেশের মাতাঁকে একটু ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন ; এই রান্নার 
পদ প্রকরণের তালিকাটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি 
উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না ।__ 
আজি গণেশের মাত] রান্ধ মোর মত। 
নিষে সিমে বেপ্ধনে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥ 
সুকুত| শীতের কালে বড়ই মধুর। 
কুমড়া বার্তাকু ছিয়| রান্ধিবে প্রচুর ॥ 
নটিয়া কাঁটাল-বিচি নার গোটা দশ । 
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা রস ॥ 
কটু তৈল দ্বিয়া রান্ধ সরিষার শাক । 
বাখ্য়| ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক । 
রান্ধিবে মুস্থরি ডাল দিবে টাবা-জল 1 
খণ্ড মিশাইয়| রান্ধ করঞ্জার ফল। 
শ্বত জিরা সম্ভলনে রান্ধিৰে পালঙ্গ। 
বাট সান কর গৌরী ন! কর বিল্ব ॥ ---মুকুম্বরাম 
শিব ঠাকুরের কিঞ্চিৎ নেশার মৌতাতে দেবী রানার ফরমাশ ত বেশ পরিপাটি ভাবেই 
পাইলেন; কিন্তু তিনি ত আর কৈলাসের দেবী নন, স্ুষ্টিকারিণী বিশ্বননীও নন, তিনি 
হইলেন বাল! দেশের ঘরে ঘরে যে-সব 'রমেশের মাত|’, ‘পৰেশের মাতা), ‘যোগেশের মাতা’? 
র্হিয়াছেন তাহাদেরই অন্ততম| ‘গণেশের মাতা” । তিনি কাটাছাটা জবাধ ছ্িলেন__ 
রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোসাই । 
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই ॥ 


হয় সংখ্যা বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৩৭ 


আজিকার মত যদি বান্ধ৷ দেহ শূল। 
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তঞ্জুল ৷ 
অতঃপর স্বামি-স্্ৰীতে গৃহ-কলহ বাঙালীব গৃহে ষে ক্বপ ধারণ কবে এশ্রীকৈলাপধামেও সেই 
রূপই ধারণ করিল। ৷ 
দেবীর এই লৌকিক রূপের চরস দৃশ্য ফুটিয়| উঠিয়াছে রামেশ্ববের ‘শিবায়ন’ কাব্যে। 
শিব শিক্ষা করিয়! ফিরিতেছেন, বাড়ির নিকটে আসিয়| ‘বুড়া-ভিখারী’ বিষাণে ফুঁ ছিলেন; 
হাতাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং ছুই ছেলে কাতিক-গণেশ, বাপ তিক্ষ। হইতে ফিবিয়াছে বুঝিতে 
পারিয়াই কিঞ্চিৎ খাছলোতে ছুট দ্বিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক 
কলহ-কোন্দলের পাল! দেখ| দেয়; সুতরাং 
বালকে বারণ করে বিশাল-লোচনী। 
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি । 
অস্ত বাছ| ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে। 
তব বাপ আল্যে দ্বিব বাট্য| থাক কাছে 1২* 
কিন্তু ক্ষুধিত বালকেরা কি আর এই সব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? ভাহার] ধাইয়া 
গিয়া বাপের ‘পথ আগুলিল” এবং পিতার কাধের তিক্ষার ঝুলি দেখিয়া একপায়ে নাচিতে 
আরত্ত করিল। তখন ‘শূলী দিল ঝুলি দৌঁহে লুটী কর্য| খায়) ছুই ভাই হাটু গাড়িয়া 
কাড়াকাড়ি আরত্ক করিল? কাড়াকাড়ি হইতেই হুড়োহুড়ি, ছড়োহড়ি হইতে হাতাহাতি । 
কাঙিকের ত মোটে ছুইটি হাত, তাহাগ গণেশ শুড় দিয়া! অড়াইয়| ধরিয়াছে, এবং সে নিজে 
চারি হাত, দ্বিয়! তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন অত্তি স্বাতাবিক 
ভাবেই ‘কাত্তিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে’। ইহাত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার-- 
তর্জন-গর্জন, মার-ধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই-- 
ছুর্গা দেখ্যা বলে ভাক্যা শুন গজানন । 
কাণ্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন । 
বিনয় মায়ের বুব্যা বিনায়ক শুর। 
কিছু দ্বিল কাতিকে কোন্দল হৈল দূর ॥ 
শিব হাজার হোক বুড়া! মাচ্য, কুলি কাধে গাঁয়ে পায়ে খুবিয়া শ্রীন্ত হইয়া! পড়িয়াছেন। 
শিবকে বসিতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে আরদ্ভ করিলেন। কিন্ত 
পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায়? . 
শিব বলে স্তন শিবা সেবা কর কী। 
ফাক্ক উড়ে তাঙ্গ বিনা তেক্কা হয়্যাহি } 
ঘরে ছিল ঘোনা মূষল গেল ফাট্য| ৷ 
দিন ছুই হানবহলনী দেহ বাট্য! 1 
২৭. জীয়োগিলাল হালদারের সংস্করণ। 
ন 


১৬৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ হৰ্ষ 


কিন্তু মায়ের পক্ষে দ্বানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও প্রচুব ; কিন্ত 
ঘরে বসিয়া বুড়া ভিখারী শ্বামীর ভাত বাটিতে মায়ের বড় অনিচ্ছা । 


সুতরাং 


কিন্ত 


পাৰ্বতী বলেন আর পারি নাই যাও । 
পোড়া ভাও গুড়া সিদ্ধ ফাঁকি কর্যা খাও । 


গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে। 
গুড়া খায়্য! বুড়| সাহ্য পড়্য| মরি পাছে! 


বলিয়! বুড়ামাস্য দেবীর নিকটে নানাভাবে অন্ননয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, এবং পার্বভীকে 
স্বরণ করাইয়| ছিলেন যে ‘তার্ধার পরম ভাগ্য ভাঙ্গি বার ভর্তা এবং স্বামীর কথার উপরে 
“মুখসাট নবার্যা কথা বল! জীব পক্ষে নিভাস্কই অশোভন | তখন দ্বেণী আর কি করেন 1 


হুরবাক্যে হমবতী হাসে খল খল। 

গৌরী গর্গরী হত্যে গড়াইল জল ॥ 
গাজা-বাড়। তিতা তাজ! ভিজাইয়া তাকে। 
মহ্যিমর্দিনী বাঁট্যা দিল মূহূর্তেকে ॥ 
ছিতীর সমীপে চণ্তী ছিল হাঁতী ভর্যা। 
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্তু ধর্যা | 


সিদ্ধি খাইয়া বুড়াশিবের বেশ মৌতাত বৃদ্ধি হইল; বাট্‌পট্‌ ছুটি রাম্ন| করিয়া দিবার 
জন্য ‘গিরীশের ঝি'র প্রতি আদেশ হইল। দেবী রার| করিলেন; বাপে-পোয়ে ভিন জনে 
খাইতে বসিলেন। দ্বেবী খাবার দিতেছেন, কিন্তু পারিয়! উঠিবেন কেন? এছিকে 
কাততিকের “বড়ানন?, 95285 


বারখানি মুখ ৷ 


মায়ের কথা শুনিয়া কাতিক ধৈৰ্য ধারণ করিয়! যৌনী হইয়াছিল-_ কিন্ত শিব পিছন হইতে = 


তিনজনে একেবারে বারমুখে খায় । 
সতে এ নাই হাড়ি গালিচা 


SEE EE 
অন্নপূর্ণা অন্ন আন ক্লজ্ৰমূত্তি ডাকে | 
কাতিক গণেশ ডাকে অন্ন আন ম]। 
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা ॥ 


কাক্তিককে উস্কানি দ্বিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব দিতে হুইবে তাহাও 
পিছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কাঁত্তিক বলিয়া! উঠিল 


রাক্ষন গুরসে জন্ম রাঁক্ষপীর পেটে । 
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে ॥ 


২য় সংখ্যা দ বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৯ 


পুত্রের উক্তি শুনিয়া সা রাগিলেন না) হাসিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন 
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর । 
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর ॥ 


ছরবধূ অ্নহযু দিতে আর বার । 

খসিল কাচলি কুচে পয়োধর তার | 

লাটাপাঁটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 

গব্য বিতরণ কৈল অব্য হইল শেষ ৷ 

ত্বামী-পুজের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বসিলেন। মায়ের সেই খাইতে 

ফসার মধ্যেও কবি রামেশ্বর বজ-পল্লী জনৈক! ‘গণেশের মার লমবয়লীদের বাঁ লহ্চরীদের 
লইয়া প ছড়াইয়া বসিয়া গল্পে গুজবে হালু-কৌতুকে আস্তে আন্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি 
ভুলিতে পারেন নাই। 

সহচরী সঙ্গে কবি পসারিয়া পা। 

গ্রাস গড়ে পিরিস্থৃতা গণেশের ম| ॥ 

মধ্যখানে মহামায়| সখী সব পাশে। 
ৰ অন্নমুখে উপকথা আবদ্তিয়া হাসে ৷ 

একদ্বিন সকালবেল| বুড়াশিব ‘রামবল’ একটু বেশী সারায় সেবন করিয়া নেশায় বুদ 

হইয়া আছেন, আজ আর তিক্ষায় বাহির হুইবার ইচ্ছা নাই। কিন্ত নেশায় জমিয়| একটু 
বসিয়া থাকিবার উপায় কি? ‘তাত নাই তবনে ভবানী বাণী বাণ।, নিত্যকারের সেই 
তিক্ত বাক্যধাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়| উঠিল, বলিলেন, “কালিকার কিছু নাই 
উড়াইলে সব’? এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ করিলেন) তিনি বলিলেন, তিনি 
“ভিক্ষুকের ভার্ধা হইলেও ছোটলোকের বি নন, তিনি ভূপতির ঝি” স্থতরাং সংসারের 
জিনিস এদিক-ওদিক করিবার অভ্যাস তাহার নাই-- ‘দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা-কর্যা 
নেও'। নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে কোনদিন লেখা-পড়ার ধার ধায়েন নাই; তিনি 
একটু ‘রামরস’ পান করেন জার হরিনাম গান করেন ৷-- 

বিশ্বনাথ বলে এই বয়লে আমার । 

বস্থমতী পাতাল গিয়াছে কতবার । 

লেখাজোখ] জানি নাই রামরস খায়্য৷ । 

হয়্যাছি অজ্রৱামর হবিগুণ গায়্যা ৷ 

মোকে মিথ্য| লেখাজোখ! মনে মনে কর। 

ঠেক্যাছি তোমার ঠাঞি ঠেঙ্গাইয়া মার । 

ক্ষমা কর ক্ষেসন্ধরী খাব নাই ভাত। 

যায নাই তিক্ষায় যে করে জগন্নাথ ॥ 


5১৪5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ হর্ষ 


পার্বতী বলিলেন, ‘এখন ত তাঙ-সিদ্ধির নেশায় অমিয়া জাছ-_ ভাতের আর দরকার 
নাই, নেশা! ভাতিলেই তো আঁবাব ছুটি কিছু খুঁটিয়া খাইবার দরকার হইবে । তা ছাড়া, 
নিজে না হয় বুড়ামাছষ একদিন খাবার না হইলেও চলিবে; বাপের কাছেই যে ছুই “পো” 
বসিয়া আছে, তাহারা ত একটু পরেই “ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেন! গো”; তখন 
আমি কি উপায় করিৰ? প্রসঙ্গত: মহামায়া একথা অতি স্পষ্টভাবেই আানাইয়। রাখিলেন 
যে তাছার নিজের কিন্ত আর করিবার কিছুই নাই; কারণ-- 

ভাকিনী ভিম্বের ঘরে ডুবাইল দ্বেশ। 

ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ ॥ 

বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাত|। 

জঠর আনলে বলে জগতের মাত| ॥ 
এখানে জগতের মাত!’ শব্দের অর্থ হইল ভুনিয়ার ছরিআ্রের ঘরের লাধারণী-কৃত মাতা । 

অতএব শেষ পর্যন্ত চড়াঁফুট! তালিমার! ঝুলিটি কাধে করিয়া বুডাশিবকে আবার 

বাহির হইতে হয়। এদিনে কিন্তু ভিক্ষা অনেক কিছু মিলিল; শুধু চাঁল-ভাল নয়, 
ধন-রত্বও। বাড়িতে আলিয়া “বুড়া যখন ঝুলিটি পার্বতীর সামনে হাসিয়া ঘাখিলেন 
তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্দিতা এবং ভীতাও হইলেন। এত ধন 
যে ফোটাকাট। হবিনাস-করা বুড়া ভিক্ষা করিয়াই লাভ করিয়াছেন তাহা! পাৰ্বতীর বিশ্বাস 
করিতে ইচ্ছা] করে না) তাই-- 

সুন্দরী সুধান শিৰে সত্য বল শূলী। 

কারে ম্বার্যা ধন হুর্যা পুর্লাইলে বুলি | 

গলা তর্যা মালা যার কপাল জুড়্যা ফোটা। 

১18 


উর জজ 
ধর্ম নাশ আর হাস লাই বাস লাজ! 
কঠোর ধারিজ্যের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পললীর ‘গণেশের সার পক্ষে স্বাভাবিক এবং 


হইয়াছে । 
ত দারিজ্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাসের তিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের 
বজঈ-পল্লীর হুর-পার্বতীর সংসার । কিন্তু এইভাবে শুধুমাত্ৰ উছ্বৃত্তিতে আয় কত দিন 
চলে? ছেলে ছুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্তান্ত পোষ্যও কিছু বাড়িয়া যাইতেছে । অনেক 
তাবিয়া চিত্তিয়া দেবী একদিন বৃদ্ধ পতিকে বলিলেন,--'চষ ত্রিলোচন চাষ চব জিলোচন ।’ 
শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। হহূর্বেদে 
ভগিনী অস্বিকাসহ যে কুত্রের উল্লেখ পাই সেখানে রুত্র ও অদ্বিকা উতয়েই শশ্তের সঙ্গে 
যুক্ত। বাঙল| শুন -পুরাঁণে শিবের চাষ চিয়া! বিবিধ রকমের ধান কলাইবার বিস্তৃত বৰ্ণন] 


হয় সংখ্যা | বাঙলা মঙ্গল-কাব্টে দেবী ১৪১ 


ঞ 


পাই। এখানে শিবকে চায়েব অন্ত অমুবোধ জানাইয়াছে তৃত্য ভীম। কিন্তু বিভাঁপতি- 
রচিত পদে দেখি দেবীই শিবকে চাষ চবিতে বলিতেছেন। এই বর্ণনার সহিত রাষেশ্বরের 
বর্ণনার সিল আছে।-- 

বেরি বেরি অরে সিব মে! ভোয় বোলে| 


কিরিবি করিঅ মন লাঁই। 
বিহু সরমে রহুহ ভিখিএ পএ মাগি 
শুন গৌরব দূর জাই ॥ 
নিরধন জন বোলি সবে উপহ্থাসএ 
নহি আদর অনুকম্প!। 
তোছে সিব পাওল আক ধুধুর ফুল 
হবি পাগল ফুল চম্পা! ॥ 
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল 
ত্রিস্্ল তোড়িঅ কক্ষ ফারে। 
বসহা ধুরদ্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাটএ স্থরসরি ধারে 5২ 
“বারে বাবে হে শিব, তোমাকে আমি বলি, সন দিয় কৃষি কর। বিন! লজ্জায় তুষি তিক্ষা 
মাগ, গুধ-পৌরব দুরে যাঁয়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, জাদর-জহৃকম্পা করে 
না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধুতুব| ফুল, (আর) হরি পাইল চাপা ফুল। হে হয়, খট্রাঙ্ 
কাটিয়া হল বাধাও, ত্ৰিশূল ভাঙ্গিয়া কর ফাল; ৯৬৯৬১ ভুড়িয়া দাও-- 
সুরেশ্বরীর ( গঙ্গার ) ধারায় পাট কর ।* 
যাহা হোক, রামেশ্বরের শিবায়নে দেখি, এক দিন নয়, তুছিন নয়--এখন দেবী নিত্যই 
সময় সুযোগ মত ‘নরমে গরমে? এই চাঁষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা আর যে উপায় নাই। 
শিবও কথাটা তাবিয়| দেখিলেন, কিন্তু ঠিক মন দরে না) দব্মিত্ব হইলেও দেবতাব জাতি 
(ব্ৰাহ্মণ ?)--চাষ করাটা কি শোভন হইবে? দেবীকে শিব বলিলেন--- 
বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলহৃতা। ' 
দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুত। । 
তিক্ষে ছুখে আছি তাল অকিঞ্চন পণে। 
চাষ চয়] বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে ॥ 
তাহা ছাড়া ‘শুনিতে স্ুম্বর চাষ শুনিতে সুন্দর’; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। কারণ 
চাষ বলে গুরে চাঁধী তোরে আগে খাঁব। 
জোরে খাবে পশ্চাতে যল্তপি ক্ষেতে হব 
ভাল চাব করিলেই ভাল ফসল ফলিবে এমন কথা নাই, শুধ! হাজার তয় আছে। তাহার 
২৮. বিদ্ধাপতি, ভ্রীখগেজনাখ মিত্ৰ ও জীবিমানবিহায়ী মজুমদার সম্পাদিত। 


১৪২ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিক! ৬৫ ব্য 


পরে ‘গরীবের ভাগ্যে যদি শন্ত হয় তাজা” তখন আবার রাজা” (ভৃত্যধিকাঁরী ) আছেন 
রাজার সঙ্গে আবার তাহার “কার়েত”ও আছেন। সুতরাং দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্ত 
কোনও ব্যবসায়ের বুদ্ধি চাছিলেন । দেবী বলিলেন, আর ব্যবস। আছে বাণিজ্য, তাহাতে 
ছুইটি জিনিস না হইলেই নয়-_একটি ‘পুজি’ (পুজি), অপরটি প্রবঞ্চনাবুদ্ধি) ইহার 
একটিও শিবঠাকুরের নাই, ভাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে লভ্ভব নয় । দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 
'রাজসেবা”, “সেব্য জাতির পক্ষে তাহাও সম্মানের ) সুতবাং চাবই শিবের পক্ষে একমাত্ৰ 
সম্ভাব্য বৃত্তি । শিব বলিলেন, চাষের অঙ্ক অনেক কিছু যে চাই, তাহার যোগাড় হইবে 
কিন্পপে ? দেবী বলিলেন 

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি। 

গাছ কাযা গড়াইব লাঙ্গলের ফালি! 

ঘাত কর্যে তারে লয়্য| পাতাইবে শাল। 

শূল তান্দ্যা সাঁজদজ্ছা গড়াইব কাল । 
এই ‘বিশাই’ মূলে ‘বিশ্বকৰ্মা’ বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্ৰে ইনি বাওলাদেশের “গণেশের মা'র 
প্রতিবেশী ‘বিশাই কামার’- যাহাকে বলিয়া কহিয়া সম্প্রতি বিন! মদুরীতেই হাল পড়াইয়া 
লওয়। যাইবে বলিয়| গণেশের মায়ের বিশ্বাস। এতক্ষণ পৃহিণীর ( ব্ৰাহ্মণীর ) উপছেশ-পরামর্শ 
শিবঠাকুর মন দিয়াই শুনিতেছিলেন ; কিন্তু শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ ৷’ কিন্ত 
কোপ করিলে কি হুইবে, শেষ পর্যস্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। শিবঠাকুর তাঁহার 
বাহন বৃষটি লইয়া এবং শূগপাণির শুলেব দ্বারা তৈরী লাঙ্গল লইয়া হরিনাম করিতে করিতে 
চাষে চলিলেন-__ 

চলিল চঞ্চল বৃষ চণ্তী রন চায়্য|। 

হরযেতে যান হর হরিগুণ গায়া| ॥ 

জমি কিছু পায়| গিয়াছে কোচ পাভায়-লিজেদের গ্রাম হইতে তাহা অনেকদূর | 

শিব সেই কোচ.পাঁড়ায়ই চলিলেন চাষ চবিতে । শিব বখব বাড়ি ছাড়িয়া কিছুদিনের 
জন্য চলিলেন, তখন-- 

ত্রিপুরা বলেন তবে আসি গিয়! প্ৰভু । 

ছাল্য! দুটার তত্ব লইও কতু কতু ! 

শিব বলে সম্প্রতি সে কথা রাখ হাতে। 

আকাশ তাঙ্গিল শ্রন্যা অদ্দিকাঁর মাৰে | 

শঙ্কর চাষের অন্ত চলিয়াছেন দেবীচকের (রাজেশ্বরের মেছিনীপুরে কৃষি-অঞ্চল এখনও 

বিভিন্ন ‘চক’ নামেই পরিচিত ) ছবিকে, কারণ এইখানেই “হরিহর+ শিবের সংসার চলিয়া যায় 
এমন কিছু চাষ-জমি দেবোত্তর লিখিয়া দিয়াছেন । বাড়িতে থাকিতে হইবে অন্নছীন গৃছে 
ছুইট নাবালক পুত্ৰ লইয়া এক! গ্লৌরীকে । শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও 
অল্লবয়ন্া কুলযধূ ; শিবের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষার বাহির হওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব ময়। 
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শিব যলিয়| গেলেন, 'বরাধর-হুতা ধান্ত ধার কর তুমি’; কিন্তু ‘পাৰ্বতী বলেন প্রভু পারি 
নাই আমি’; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; ‘মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্য| থাকে ঘরে। 
ভাড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে ॥ পাওমাদার যখন তখন আসিয়া হানা দেয়, দায় 
সামলাইতে হয় মেয়েদের ; তাহারা বাহিরে আসিয়া কথাও বলিতে পারে না, ঘরের কোণে 
লুকাইয়| থাকিয়া ছেলের মুখে পাগুলাঙ্গারের সঙ্গে কথা বলিতে হয়। তাহা ছাড়া_ 


কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর । 
কতবার ক্রোধিয়া বল্যাছে থণচোব ॥ 
এই “কুবেরকেও সোজা ধন-দেবত| বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, ইনি গ্রাম্য 
লক্মি-কারবায়ী--হয়ত “বিশাই কামারে'র কাছাকাছি বাঁড়ি। মোটামুটি গৌরীর একা একা 
বাড়ি খাকিবার কোনও দিক হইতেই ইচ্ছা নাই; তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিলেন__ 
তাল যদি চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে ৷ 
বাপ-নেওট ছাল্যা আমি নারিব পত্যাতে ৷ . 
ছটফট্য| ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর । 
দশ হাতে ধুমধাম ছিবে অতঃপর ॥ 
কিন্তু কোনও কথায়ই কিছু ফল হইল না; দেবীকে এক! ঘরে ব্লাখিয়| শিব তীহার 
অহ্ুচর তীমকে লইয়| দেবীচকে চাষের জন্ত চলিয়া গেলেন | 
বুড়া শিব ও অমুচর ভীমের পরিশ্রমে ও যতে দেবীচকে ফসল তালই ফলিয়াছে; 
শিষ জমি ছাড়িয়| আর বাড়িতে আসিলেন না। এ দ্বিকে দেবী একা বাড়িতে আর কতদিন 
থাকিবেন , নানা ফম্দি-ফিকির করিয়| শিবকে বাড়ি আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোনও 
চেষ্টাই সফল হইল ন|। শেষে দেবী বাগ দিনীরূপ ধারণ করিয়া শিবের ফলস্ত শশ্তের ক্ষেত্রে. 
গিয়| মাছ ধরিতে আরস্ত করিলেন। শিব বাগ,দিনীর তোলে পড়িলেন, ইহ! লয়! 
হয়-পাৰ্বতীর কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক লীলা দেখিতে পাই। যাঁছা হউক শেষ পর্যন্ত শিব 
বাড়ি ফিরিলেন ; শিব-শিবানীর সিলন হইল। 
শিব এবারে দ্বেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে তাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর বহুদিন 
পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে নির্ভর করিয়া আম্মার 
জানাইলেন_ | 
চুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ ছটা বাই । 
কৃপা কর কান্ধ আর কিছু চাই নাই। 
লজ্জায় লোকের কাছে দবাগ্ডাইয়| বই । 
হাত নাড়া দিয়! বাড়া কথা নাহি কই॥ 
তুল ভাটি পাবা ছুটি হস্ত দেখ মোর । 
শঙ্খ ছিলে প্রনূর পুণ্যের নাহি ওর! 


১৪৪ সাহিত্য-পরিবং-পত্রিক! ৬ ব্‌ 


কিন্তু বুড়া স্বাঞ্গী শিব বড় রঢ়ভাষী ; প্রত্যাধানের মধ্যে আর কোনও সহানভূতি নাই-- 
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলহ্ুত| । 
অতাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা ॥ 
গৃহস্থ গরীব ভার সাত গাঁঠ্যা তেন| । 
সোহাগী মাপীর কানে কাটা কড়ি সোণা } 
ভাত নাই তবনে তর্তার ভাগ্য বাঁকা। 
মুল খাট্যা মরে ভারে মাগী মাগে শাখা ॥ 
প্রত্যাধানের এই তাষা ও তঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে । কিন্তু পার্ধতীর মনে 
রূঢ় আঘাত লাগিল--অপমানে অভিমানে দেবী রক্তবর্ণা হুইয়া উঠিলেন। কিন্ত বাঙালীর 
ঘরের বধূ, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন ? শের পর্যন্ত সেই বাপের বাড়ি | 
পার্বতীও দেই বাপের বাঁড়িই চলিলেন। শেষে অবশ্ত শিব নিজেই শীখারি সাজিয়া গৌরীর 
বাপের বাড়ি গিয়া গৌবীকে শাখা পরাইয়া আসিয়াছিলেন । 
এই কাছিনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন কবিওয়াল! 
রামজী দাস। সংসারের স্ঃখ-ছারিভ্ৰা আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা ভাল জমে সামায়- 
ভাগিনায় বসিয়|। তাগিন! নারদ পিয়াছেন মাম| শিবের বাড়ি) শিব তাপিনাকে একাস্ডে 
নিরাঁলায় পাইয়| মনের ক্ষোতে বলিতেছেন 
আমার হলো! একি দায়, তোর চাষ! মামী শাখা চায়) 
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে চুটা পায়। 
কাত্তিক গজানন, ছেলের! দু'জন, 
ক্ষধাতে আকুল হয়ে কান্দে সর্বক্ষণ, 
ভাত না পেলে বাবা বলে দিগস্বরকে খাবলে খায়। 
তোর চাষা মানী লদ। মোরে বলে কুবচন, 
সে মানে নাক সদাই বলে ভাজড় ত্ৰিলোচন, 
আমি কাঙ্গাল ত্ৰিলোচন, কোথা -পাব ধন, 
কি দিয়ে কিনে শাখ। দিব রে এখন, 
(আমার ) সম্ভাবনা ছেঁড়া তেনা বাতের ছালা পরি গাঁয়॥২৯ 
আমর! রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দ্বেবীর লৌকিক রূপাপ্তরের চিত্র একটু বিস্তৃত ভাবেই 
উদ্ধৃত করিয়া ছেখাইলাঁম | রাজেশ্বর অবস্ত তাঁহার কবি-কল্সনার দেবীর লৌকিক রূপের 
মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থুলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামু কবিচজ ‘আয়্যগণ’কে দিয়! 
হুর-পার্বভীর বর-শব্যা এবং শষ্যাতোলনী উপলক্ষ্যে আছিরসাত্মক স্থল রসিকতা বাদ দেন 
নাই। তাহার ‘শিবায়নে’ আরও দেখি, কুমারী অবস্থায় নির্জন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার 


২৯, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, শ্ৰীপ্ৰফু্নকুমার পাল সম্পাদিত । কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় । 
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অন্ত দেব-সমাজে পার্বভীর চরিত্র সমন্ধে কানাকানিও দেখা দিয়াছিল এবং সেই অপবাদ 
স্বালনের অন্ত মধ্যযুগের অন্তান্ত বাওলা-কাব্যের নান্সিকাগপের মত পার্বতীকেও বলিতে 
ছেখি,-- 
কালি মোর দিহু বিত আজি কর জ্ঞাতিসতা 
বহ্প্তিদ্ধ৷ হুইব সংপ্রতি ৷ 

কিন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হুইবে, দেবীকে আমাদের সুখ দুঃখ অতাব-অভিযোগ-তর। 
দৈনস্বিন সাংসারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা আযর| এই যুগে 
আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীকে ব্যবহারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব 
জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদ্দদ্ধী ও উপাখ্যানি। মাষে 
কঙ্ারূপে 'রামগ্রসাদের বাধলে বেড়া? এই কিংবন্ধস্তীর পশ্চাতে এই মনোতাবেরই 
অভিব্যক্তি দেখিতে পাই )) আমরা রাষেশ্বর জার রামকফের শিবায়নে দেবীর শাখ। 
পরিবার উপাখ্যান দ্বেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকর| হুইয়া চৈত্র-সালের পাঁজন 
গানের মধ্যে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের চৈত্রলংক্রাস্ভির নীল-পৃজ! উপলক্ষে এই উপাখ্যান 
আমরা গীত হইতে শুনিয়াছি। [ সৰ্বশ্ৰেণীয় বাঙালী নারীর আঘবের বন্ধ শাখা-লিদূর 9 
যিনি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও পৰশুই শাখা-পিনদ্র-প্ৰিয়৷ হইবেন 1) এই মনোতাব 
হইতেই ক্ষারগ্রাষের যোগাভার শাখারির নিকট হইতে শাখা-পরিবার সিদ্ধ মধুর 
উপাখ্যানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কৰি তরুছত উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়| ইংরেজিতে 
একটি চম্মৎকার কবিত| রচনা করিয়াছেন, কৰি সত্যেন্নাথ দত কৰ্তৃক তাহার 
বাঙল| অন্ুবাঁদটিও স্বা্ড । উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই-__তখনও ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা 
হয় নাই) সোনার আলোসাধা গ্রাম্য পথ ধরিয়া হাকিয়| যাইভেছিল একটি শাখারি_ 
শাখা চাই, চাই শাখা, । কাছে “ধানলেরা+ দীঘির ঘাট? ঘাটে গানের অন্ত চলিয়াছিল 
অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণী ? শ্াখারির শাখা চাই’ ডাকের সাড়া ছিল সেই রষণী। শাখারি 
তাহার কোমল সুগঠিত হুই হাতে পরাইয়া দিল মনোষত ছুইগাছি শাখা। রঙষদী শখ! 
পরিয়া অদুরের একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, সেইখানে তাহার বাড়ি, শাখারি যেন সেখানে 
গিয়| তাহার পিতার নিকট হইতে শাখার দাম গ্রহণ করে? একটি ঝাঁপির ষধ্যেই ঠিক 
দাম পাওয়া হাইবে। শাখারি মন্দিরের পৃজারীর নিকট এই কথা বলিলে বিস্বিত পূজারী 
শাধারিকে লইয়| ঘাটে আসিয়া কল্তা-রপিনী দেবীকে হেখা দিতে বলিলেন স্তন্ধ নিথর 
কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাখা-পরা হাত দুখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার 

মিলীইয়| গেল! | | 
: ইহা! বিশেষ কোনগু কবির কবি-কল্পন| মাত্ৰ নহে, ইহ! বাওলা-ছেশের সহজ বিশ্বাসেরই 
একটি সহজ প্রকাশ । " 

এই যে দেবীয় লৌকিক রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহার ভিতরে ছুইটি দিক লক্ষ্য 
করিতে পারি। একদিকে দেখিতে পাই, দেবীর সকল লীলা বর্ণনার ভিতর দিয়! মানবীয় 


৬ 


১৮৬ সাহিত্যপ্পব্লিযং-পত্ক। bed ১ 


রূপ গুপের প্রকাশ ) এই মানবীয় রূপপ্রণ দেবীর মহিমাকে সম্পূর্ণ চাকিয়| ফেলিয়াছে এহন 
কথা বলিতে পারি না? মানৰতার আধারে ছেবীর সহিবা আরও যেন সিদ্ধ কমনীয় হইয়া, 
উঠিয়াছে--দব্নারও আমাহের আপনার হুইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতকের অনেকগুলি শাক্ত পদ্ের মধ্যে দেবত্ব ও বানবত্বের এই সানন্দগ্রান্ সিলন আমরা লক্ষ্য 
- করিতে পারিব। কিন্ত দেবীর এই মানবীয়ত| লাতের আর একটি স্থূল রূপ আছে যেখানে 
দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলঙ্বন-মাত্ৰ, সেখানে জাষাদের যুগচিহ্নিত লামাজিক এবং পারিবারিক 
জীবনের স্থলক্কপের চিত্রটিই অঙ্কিত হইয়াছে । “শিবায়ন, গুলির মধ্যে দেবীর স্ানুবীয় 
রূপাস্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলত| লাভ করিয়াছে// এই-জাতীয় সুলত্বের চরম 
নিদর্শন দেখিতে পাই পাশরখি রায়ের পাঁচালীর কিছু বৰ্গনায়। চজের সাতাইশ 
পত্নী (ইছারা সকলেই দক্ষকন্কা) যখন দক্ষালয়ে ব্জউপলক্ষ্যে চলিয়াছেন); তখন 
ঘক্ষালয়ে যাইবার পথে তাহার! বড় ভগ্নী লতীর সহিত দেখা করিলে সতী দুঃখ করিয়। 
বলিলেন__ তে 

অশ্বিনী দিদি, আজারে ভুঃখিনী দেখিয়া পিতে। 

অবআ করিয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা! না করিলেন যেতে ॥ 
তখন কন্ঠাগপের মধ্যে গরিব কন্তার প্রতি ধনী পিতার অধজ্ঞার কথাটি দেবীকে মানবীয় 
স্বপাস্তর দান করিলেও একান্ত স্থুল করিয়া ভোলে না । কিন্ধ তাহার পরে যখন দেখিতে 
পাই.শির সতীকে পিত্রালয়ে বাইতে নিষেধ করিয়| তাহার (শিবের ) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় 
হক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলিতেছেন , 

আমাদের ভাব যেমন আামাই আর শ্বশুরে ৷ 
যেমন দেবতা আর অস্রে। 


যেমন জল আর আপুনে । 
যেমন তৈল জার বেশুনে ॥ 
যেমন পক্ষী আর সাতনলা। 
যেমন আহ| আর কাচকলা ॥ 
যেষন ধৰি আর জপে। = 
যেন নেউল আর সাপে 1. 
হেঙন ব্যাজ আর নরে। 
যেষন গৃছস্থ আর চোরে | 
ধেষন কাক আর পেচকে। 
যেমন ভীম আঁর কীচকে ॥ 
যেমন শরীর আব রোগে। 
যেমন ছিল কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে 


ভজ, 


২য় সংখ্যা বাঙলা সঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৪৭ 


এই মত অসন্তাব হক্ষে আমায়। 

শুন প্ৰিয়া আর কিছু কহিব তোমায় ॥২৯ 
আরও কিছু কছিবার আর প্রয়োজন করে না; ছাগু বায় এই পর্ধস্তে শিবের সুখে হাহা 
বলাইয়াছেন তাহাই যে কোনও মর্ত্যবাসীর নিক্টেও কানে হাত দ্বিবাব পক্ষে হথেষ্ট। 
ছাশরধি রায়ের এই জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিবার অন্ত কোনও 
প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক ক্পান্তরে দেবীকে কতদূর পর্যন্ত নামিতে হুইয়াছে ভাহারই 
আরও একটু নমুম| দিবার আন্ত আরও কিছু উদ্ধত করিতেছি । গিরিরাদী মেনকা সম্ভান 
প্রসব করিলেন) ধাত্রী প্রচ্থতিকে কন্তা জন্মের কথা শুনাইল। শুনিয়া বাক্যশেলাহ্তা 
গিরিরাধী খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়! নীরব রছিলেন এবং পরে সরবে কান! জুড়িয়া বলিতে 
লাগিলেন 


সুসস্ভান শুনে গিরি কর্তো কত বাবুগিয়ি 
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে। 

সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালী 
মৰ্তে এসেছিলি মোর পেটে | 

না করে কোলে অদ্বিকায় পড়ে রন ম| মৃত্তিকার় 
- নারীগণ শুনিল পরম্পরে। 

সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ 
মন্দিয়ের দ্বারের বাছিরে ॥ 

মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলেছিস্‌ ধর! উরে 
তুই তো মায়ের যেয়ে ষটিস্‌ কিন| । 

, চমকে মরি চমৎকার মর মাগির কি অহঙ্কার 


দেখি নাই তে! করে এত কারখানা ।** 
মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দিবার আড়শী-পড়শীপণ উপস্থিত ন! থাকিলে 
গরিব বাঁতালী মায্বের কৃষ্ণ-বর্ণ। বালিকা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়। পার্বভীর যে কি অবস্থা 
হইত তাহ! কল্পনা কর! যাইতেছে না। পিতা পিরিরাজ কিন্ত মাতার মতন নহেন ; তিনি 
কলার জন্মোৎ্সবেই প্রচুর দান-ব্যান করিলেন। দৈবাৎ এক ব্ৰাহ্মণের ভাগ্যে কিছু 
কমতি পড়িল। তখন-__ 


, অসন্ধষ্ট হয়ে মন ব্ৰাদ্মণ করেন গন 
আর এক বিপ্র সহ দেখ! পথে। 
দানের হুঃখের কথ! মানের অতি ধর্বভা 


তার কাছে কহে খেদমতে | 
২৯, অথ হক্ষহজে। 


৩৯, অথ শিববিবাহ। 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিকা ৬% বর্ষ 


বলিব কি ছে ভট্টাচার্য দেশের বিচার কিমাশ্চ্ 
ভার্ধার কথায় রাজ্য এলেম হেঁটে ! 

পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা কি পাব 
দুহখে মোর বক্ষ যায় ফেটে ॥ 

ঠ.টোর মত মুঠো করে ছুটা মুক্তা দিলেন মোরে 
তাবলাষ সুটে। কথা বলে যাই । 

ছিল ছুই দুরন্ত বারি বারে দু'টো স্বন্ধে হাত ছে ধরে 


ছুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই ॥*) 
ইছার পরে পাৰ্বতীর অন্পপ্রাশনের পালা । পর্বত-পুরবাসিনিগণের সঙ্গে একজে হইয়া 
পিরিরাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও সুধী ; কিন্তু সেদিনও 
নিষন্রিত ব্ৰাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বনিন্দুক ছিলেন 1 
বিশ্বনিম্ুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন 
বিবাশি লিকার ওজন মতে । 
এক মোট বসে বান্ধিয়ে ভূত্যের সত্তকে দিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে ॥ 
তারে ছেখি যত্ব করে, একজন জিজ্ঞাস করে 
তোজনের কেষন পারিপাট্য। 
শুনলেন ভোজনের ভারি যশ ব্য নাকি নানা রস 
বস্তু নাকি দ্বান কচ্ছেন পট । 
বিশ্বনিন্ুক হেসে কয়। তুমিও যেমন মহাশয় 
তায়ি কৰ্মে তারিপ ও মোর হশ]। 
সংসারটা ভারি আটা মহাপ্ৰেত সে পিরিবেটা 
. জিনসে হতে মাগি দ্বিগুণ কসা॥ 
সম! পাৰ্বতীয় অন্ন"প্ৰাশনে আসিয়াই থামিয়| গেলাম, বিবাহাঘির ঘোঁট-জৌলসে আর প্রবেশ 
না-ই করিলাঙ। 


৩১, অথ শিব বিবাহ । 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি 


জীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


বাংলা দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচন! করিবার ব্যবস্থা 
আছে তাছাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাঁঙিত্য-পরিবদ্‌ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
বাংল! পুধির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহা অগ্রণী। ইহার পত্ৰিকা ও গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
পরিষদ বা অপরের সংগৃহীত ৰহু পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহারই দৃষ্টান্ত 
অনহসরণ করিয়া অন্তান্ত পত্রিকারও মাঝে মাঝে প্রাচীন পুথি সম্পর্কে আলোচনা করা 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া বার।১ পরিষৎপ্রকাশিত বাঙ্গাল! প্রাচীন পুখির বিবরপের 
প্রথম খণ্ড প্ৰথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আবদুল করিস সাহিত্য বিশারঙ্থ মহাশয্বের সংকলিত ছয় 
শত পুথির বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় শিবরতন মিত্ৰ সংকলিত বীরভূম “রতন 
লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ২*১ খানি পুথির বিবরণ স্থান লাভ করে। ১৩৩০ হইতে ১৩৩৯ 
সাল পযন্ত নয় বৎসরে এই বিষরণের তৃতীয় খণ্ডের তিন সংখ্যায় পরিষংপুখিশালায় সংগৃহীত 
পুখির বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে পরিবত্পুখিশালার অদ্ভূত প্রথম চারিশত 
পুখির বিবরণ অদ্তভূ্ত হয়। ইহার মধ্যে রামায়ণের পুথিই বেশি। ইহ! ছাড়া, কিছু 
মহাতারত, মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব পুখি আছে। তৃতীয় সংখ্যায় বণিত একশত পুখির 
অধিকাংশই বৈষাব গ্রন্থের । এই সংখ্যার ভূমিকায় গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হুইম্বাছে। 

এইতাবে পরিষদের পুখির বিবরণ সংকলিত হইতে থাকিলে সমগ্র পুথি সংগ্রহের বিবরণ 
প্রকাশিত হইতে দীৰ্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে। তাহা ছাড়া, পুথি সংগ্রহের ক্রমিক 
সংখ্যায়সারে পুখির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে একই গ্রন্থের একাধিক পুথির বা একই বিষয়ের 
বিভিন্ন গ্রন্থের পুথির বিবরণ খুজিয়া বাহির করা কঠিন হুয়। ইহ! হনে করিয়া প্রায় পঁচিশ 
যৎলর পূর্বে পুথি সংগ্রহের বিষয়াহ্ক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলনের কাজে হাত দিই। 
১৯৩৫ সালে পরিষৎসংগৃহীীত সংস্কৃত পুধির বিবরণ প্রকাশিত হয়--১৩৫১ সালে বাংল! 
পুথির বিবরণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।২ উহাতে ব্লামায়ণের ৪২৬ খানি, 


১. আবহছুল করিম_-পোঁকুল মঙ্গল (সাহিত্য, ১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কালীপ্রনন্ন 
লেনগ্তধ- প্রাচীন পুখির বিবরণ (ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা), অক্ৰ.র্চন্গ্ৰ সেন-- 
পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বাংল! সাহিত্য (চাকা রিভিউ ও সম্মিলন ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা), 
কৰি জনাৰ্দন ( এডুকেশন গেজেট, ১৩১৭-৩১ তান্্র)। . 

২, দীৰ্ঘকাল পরে ক্ৰমিক লংখ্যাছসারে পরিষদের বাংল! পুখির বিবরণ সংকলনের কাজ 
পুনরায় আরম্ভ করা হুয়। পরিধৎ পঞ্জিকার ৬১-৬৪ খণ্ডে ৩২৩ (৪*১-৭২৩) খানি পুখির 
বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। সম্প্রতি ইহা তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা রূপে স্বতন্ত্ৰ তাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে! 


১৫৯ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৬৫ বর্ম 


মহাভারতের ৮৩৬ খানি ও তাগবতের ২৯১ খানি বা মোট ১৫৫৩ খানি পুখিয় বিবরণ সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । চিত্বরঞন-সংগ্রহ সহ ১৩৪২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুখির প্রায় অর্ধাংশের বিবরণ 
এই প্রস্থে পাওয়া বায়। বাকী অর্ধাংশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণ| ছেওয়াই বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেস্ট।* ভাঁগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত “বিবরণে” অন্তভূক্তি হয় নাই এমন 
জারও প্রায় একশত পুথি আছে। কবিচন্দ্রের রাধিকাঁমলের ভিনখানি পুথি ‘বিষরণে’ 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া আরও সুইখানি পুথি পরিষসংগ্রছে আছে। ইহাদের 
একখানি (২৪৪ চি) ১০৭২ সালের লেখা। কৃষ্ণদাসের নারঘ-লংবাদের প্রায় কুড়িখানি 
পুখির মধ্যে একখানি (২৭৭ চি) ১০২৮ সালে লেখা । ইহার বর্ধণনীয় বিষয় এইরূপ 
দ্বারকায় উপস্থিত হুইয়া নার কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাদ| ও কৃষ্ণের উত্তর দানি। 
কলিধৰ্ম, হশাবতার বৰ্ণন, স্থষ্টিবৰ্গন ও তক্তির প্রাধান্ত খ্যাপন ইহার মধ্যে পায়! যায়। 
যছনাঁথ দাসের ভ্রমরগীতা বা ভ্ৰময় সংবাদ ( ২৯১-৪, ৩০চি, ৪২২ চি) ও কোকিল সংবাদ 
(৩৬* চি) নামক ক্ষত পুস্তক ছুইখানির প্রথমখানিতে ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া কফের নিকট 
যাইবার অনুরোধ ও তহুপলক্ষে গোপীগণের আক্ষেপোক্কি ৰণিত হইয়াছে | দ্বিতীয় খাঁনির 
বৰ্ণনীয় বিষয়--বির্হে ব্যাকুল কৃষ্ণ কর্তৃক এক কোকিলকে শ্রীমতীর নিকট প্রেরণ, শীমতীর 
কৃষ্ণ লকাশে গমনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন, কৃষ্ণ কর্তৃক কোঁকিলকে পুনঃ প্রেরণ ও পরিশেষে. 
রাধাকফের মিলন । দ্বিজ ভগ্নীয়খের তুলসীচরিত্রে (২৪৩ চি) নারায়ণ কর্তৃক বৃন্দার সতীত্ব 
হরণ, শঙ্খাস্থরবধ, বৃদ্দার শাপে নারারণের শিলাত্বপ্রান্তি ও নারায়ণের শাপে বৃদ্ধার তুলসীয়পে 
জন্ম-_এই উপাখ্যান বণিত হইয়াছে। কৈলাস বস্থর মহাভাগবত পুবাণে (৭22-৮১) 
শিবের বিবাহ, তারকাহুর বধ, রাবণ বধ, প্রতৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বামায়ণের 
পুথির মধ্যে উল্লিখিত অভূভ রামায়ণও (৫৬৬) ইহার রচনা। রামপ্রসা্ রায়ের 
কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু ( ১৩৪৯ ) ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। এই প্রমঙ্গে জীবন 
চক্রবর্তীর কৃফমঙ্গল__নৌকাঁধও (৩৫৭ চি), নয়হুরি দ্বাসের কেশবমঙ্গল ( ২৩%১), বিপ্ল 
পরশুরামের কৃকমঙ্গল (২২৯ চি), দ্বিজমাধবের কৃষমঙ্গল (২২৮ চি), সীতারাম ঘাসের 
তধাহরণ পাল! ও বাণযুদ্ধ পালার ( ১৩৬ চি, ১৩৭ চি) পুথি উল্লেখযোগ্য । 

পাঁচালি মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির পুথি সংখ্যা প্রায় তিনশত। পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 
সত্যনারায়ণ, সত্যপীর বা সত্যন্ধেবের পাঁচালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কবি 
বল্লত, কাঁলীচরণ, কৃফধন, কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়, গজারাম দত, পণ্ডিত গুণনিধি, 
জৈযিলি, নিধিরা্, ফকিররীম (চাহ 1), কবিভূষণ, বল্পতদাঁস, কবি বিস্তাপতি, কবি 
বেচারা, অধুরেশ, ছিজ রাষকক, বামভজ, রাসেশ্বর, শঙ্কর আচার্য, শিবরাজ বাজ, শ্তামদাস 
হত প্রভৃতি কবির নাম যুক্ত ও কবির নাম শৃশ্ত প্রায় চর্লিশখানি পুথি এই বিভাগে আছে। 

৩. পরিষন্ধের বাংল! পুখির সাধারণ পরিচয় আমি ইতিপূর্বে পরিষৎ পত্ৰিকার ৩০শ ও 
৪৮শ খণ্ডৈ দুইটি প্রবন্ধে এবং পরিষদের বাংল| প্রাচীন পুখিয় বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
সংখ্যার ভূমিকায় প্রদান কৰিয়াছি। 


হয় সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি ১৫১ 


ইহাদের মধ্যে ফককিররামের নামযুক্ত বানাক্মণের একাংশের একখানি পুথি “বিবরণে উল্লিখিত 
হইয়াছে। কবিরাজ ফকিররাম কবিভূবণের শশিসেন| (৮৮৫ ) গ্রন্থের একখানি পুথিও 
পরিযদ্বে আছে। সত্যনারায়ণের উপাধ্যানের বৈচিত্র্য বিশেষ আলোচনার যোগ্য । 

কালিদাস, পরশুরাম, দ্বিজ বিনোদ, দ্বিজ বছুনাথের শনির পাঁচালির 
পাঁচখানি পুথি, সাগর বস ও দ্বিজ জীধরেব একাঘবনীয় পাঞ্চালী বা একাঙৰীয় সাহাত্মোর 
ভিনখানি পুথি, দ্বিজ কালিঙ্গাসের হুর্যব্রত পাঁচালি বা হুর্ষের ব্রতকথার দুইখানি পুথি, দ্বিজ 
বৈষ্ণব ( দাম ) রচিত বাবা হর পাঁচালি, দ্বিজ রামকাস্তের অস্মাষ্টসীর ব্ৰতকথ|, বিজ 
রামপ্রসাদের সুবচনীর ব্রতকথা, বানীরাম ঠাকুরের নিয়ত মঙ্গল চণ্তীর পাঁচালির দুইখানি 
পুথি, দ্বিজ রধূনাথের নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালির ছুইখানি পুথি, দ্বিজ পছ্গাধরের জয়মঙ্গল- 
চণ্ডীর ব্রতকথা ও প্রন্থকায়ের নামহীন ঘোর মঙ্জলচণ্ডীর পুথি পরিষদে আছে। বাংলার 
লৌকিক ধৰ্মাহষ্ঠানের ইতিহাসে এপ্তলির বিশেষ মূল্য আছে। 

লক্্মীচরিঘ্রের চৌদ্দখানি পুথির মধ্যে একখানিতে (২৪১৯) কমলাকান্ত, তুইখানিতে 
(২১৩৪, ২৩২৭) দবয়ারাম হাস, ছইখানিতে (৫৩৯, ১৪+৬) ভরত পণ্ডিত এবং পাচ খাঁনিতে 
(১৭৭, ১ চি, ১৪০৪, ১৪%, ২৫২৫) গুপরাজখানের নাম পাওয়া যায়। হয়ারাম দাসের আর 
একখানি গ্রন্থ ধুন! কুটার পাল! (২৩৪৯) সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক কাব্য। অগন্নাথ 
বন্দনার পুধিতে (৮৪৫, ১৩৫২, ২৩৮৮) গ্রন্থকারের নাম দ্বিজ দয়ারাম-_একখা নিতে 
(৮৪৪) ছিত ছযারাম দাস। দরয়ারাম ছ্বিজের “সই সাঙ্গাতীর কথা? (৯২*) ব্যঙ্গাত্মক 
রচনা মনে হুয়। গুণরাজখানের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ‘বিবরণে’ উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার নাম- 
যুক্ত শ্ধর্ইইতিহাঁস বা! কথা! ইতিহাসে (২১৭৮) নহাভারতের কাহিনী বপিত আছে। এই 
গুণরাজধান ও মালাধর বসু অতিন্ন কিন! বলিবার উপায় নাই । সীতারাম দাসের জিবিত 
বাহন বা জীমৃভবাহনের বন্দনার পুখির একটিমাত্ৰ পাত! পাওয়া গিয়াছে (২৪৪৪ )- 
ইহাতে জীমৃতবাহনের পূজার কথা আছে। বিষয়টি সূল্যবান_এজস্ক উদ্ধৃত হইল । 
| . করপুটে নতিষান্‌ বন্দ দেব জিবিতবা [ হীন 


১৫২ . সাহিত্য-পরিষত্পত্রিক। ৬৫ বৰ 


আ়্যন্থ্য়া গণ মেলি সবে দেয় ছলাছলি 
বাদ্য ভাও বাজে নাঁনাক্ষপ । 

নানা পুষ্প নাল্য চুয়া তাম্ব,ল ক্রি গুয়! 
চন্দন অগৌর ধুনা ধূপ ॥ ' 

পিরিলি বাহার মাতা দিবাকর হার পিতা! 
আপনে বিজয়ী ভিন লোক । 

তোমার চরণে মন সঙ্গ বাঞ্ছে যেই জন 
নাঞি জানে ধনপুত্ৰ শোক ॥ 

জগত বিখ্যাত নাম প্রতাপেতে অঙ্গপাঁষ 


হবে প্রভু জি [ বি] ত বাহন । 

ইহাতে পূজার দিন ভান মাসের শুক্লা্টমী বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু পঞ্জিকায় 
ভাব সালের কৃষ্ণাষ্টমী এই পূজার দিনকপে নির্দিষ্ট । ম্মার্ত রঘুনন্দন এই পূজার কোনও 
উল্লেখ করেন নাই। শঙ্কল্পক্রম গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাচস্পতিমিশ্রকৃত চমৎকারচঙ্জিকা 
নামক প্রস্থ হইতে একটি শাস্কীয়বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই বচন অনুসারে গৌণ আশ্বিন 
বাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পুত্ৰসৌভাগ্যকামনায় নারীগণের শালিবাহন রাজপুত্ৰ জীমৃতবাহনেয় 
পূজ| কর্তব্য। শ্রীহধমর় সবকাঁর বীকূড়ায় অচুঠিত জিতাষ্টনীর ও জাঙ্বজিক আমৃতবাহন 
পুজার বিবরণ দিয়াছেন (প্রবাসী, ভাব ১৩৬১, পৃ. €২৯-৩*৭ ) | 

মঙ্গলকাব্যের পুথির সাধারণ পরিচয় পত্রিকার প্রবন্ধে এবং বিবরণে+র ভূমিকায় পাওয়া 
যাইবে! কবীন্রের কালীর মঙ্গলের একখানি পুধিয় কথ| এই তূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, 
আর একখানি পৃথির অংশ হইতেছে »২৭ সংখ্যক পুথি । অকিঞ্চন দাস ও দ্বিজ ষধুকষ্ঠের 
অগন্নাখননল (২৬৪৯, ৮৪৭), দাষোছর ছাদের শীদারুত্রঘ (৯৪৯) ও কালিাস বন্ধুর 
নীলাজিচজিকার (৯৪২, ১৬৪১) কথা এখানে উল্লেখ কর! দয়কার। দ্বিজ কবিচন্ডের 
কপিলা্গলের হুশ খানি পুথি ও দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তিভরঙ্গির আট খানি 
পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দান করে। গঙ্গা ও সরহ্বতীর বন্দনার স্বতত্র পুথি 
অনেকগুলি আছে। কবিকন্কণের গঙ্গার বন্বলার পাঁচখানি পুথি, নিষিরামের আট. খানি, 
দ্বিজ অভিরামের এক খানি ও কবি শঙ্করের এক খানি। সরস্বতীর বন্দনা আছে বাহুদেব 
হাঁসের দুই খানি, কৃষ্ণচরণের এক খানি ও শ্তামাচরপের এক খানি। ইহা ছাড়া, 
অয়কৃষ্ণ দালের মঙ্নমোহনের বন্দনা ভিন খানি, গোবিদ্দরাজের কালিঞ্করের বন্দনা 
(১৫৫১), কবি বিষুদ্বাস ও ৯৭৪ মন্লাব্দে রচিত কৰি মন্ধানের দিগ বন্দনা, স্তা শর্মার 
দিগ দেবী বন্দনা (৯২৯) উল্লেখযোগ্য। ১০৭৭ সালের হস্তলিখিত কলিমঙ্গলে (২৪০৬) 
ও বাঙ্ছারাম দ্বেয রচিত কলিমাহাত্ম্যকথায় (৯৩৩) কলির অধর্ধ ও অনাচারের বর্ণনা 


ত্র সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি ১০ 


ঘকেওৱ়|হইয়াছে। বৈভ্ভনাথমঙ্গলে (২৩৫৩ ) বৈস্ভনাথ শিবের সাহাঘ্য বণিত হইয়াছে। 
দ্বিজ রামচন্দ্রের দুৰ্গাসঙ্গল-লল ছমযস্ভী (১৭:৬) ও গৌরীমক্গল (১৮৫) উনবিংশ 
শৃতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত ও মুক্তিত হয়। বামচন্দর মাধবমালতীর পুথিও (৯৬২) 
পরিষদে আছে। এই পুখির লিপিকাল ১২৪০ সাল। পুথিগুলি মুক্রিত সংস্করণ হইতে 
নকল করা হুইয়া থাকিতে পারে। পরিষদের পুথিশীলার শ্রঙ্গাররদপন্ধতি (২১২৫) 
ও শৃ্গারভিলকপন্ধতি (২৩৮৬) মুক্তিত পুস্তকের প্রতিলিপি ( সাহিত্য-পরিবত পত্ৰিকা, 
৩৯১৫৯ )। 

সংস্কৃত পুরাণ, শাস্সগ্ৰন্থ ও অন্তান্ত গ্ৰন্থ অবলম্বনে রচিত প্রন্থের মধ্যে প্রথমে কয়েকখানি 
তন্ত্ৰ বিষয়ক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই বিভাগে শ্রীনাখের কামরত্ব ( ২৬৯৬ ), 
ভূতভামর অন্ত্ৰ (১৮২৭ ), ব্ৰহ্মানদ্দের [ কৌলমাৰ্গ ] ( ২৭১৭ ), ও হরমেখলা (২৬৮৫) 
উল্লেখযোগ্য। স্থৃতিশাস্সে পাতি লিখিবার ধারা (২৩৬৯), গন্গাকিশোর ভট্টাচাৰ্ধেব 
দায়ভাগ ও অশৌচ ব্যবস্থা (২৭১১), দ্বিজ কালীশঙ্করের অশোৌচ ব্যবস্থা নিৰ্ণয় ( ২৬৯৫ ), 
রাঁধাবন্পত্ত শর্মার স্বতিকল্পক্রম-_ শ্রাদ্ধমঞ্ধরী (১৫৬১)) বৈস্ভকশাস্তরে রামনাথ বৈস্তের 
রোগবিবরণ (২৬৯২), বাঁলবোধিনী (২৬৫৯); কামশাস্বে শৃঙ্গারপন্ধতি ( ২১২৫), 
শৃঙ্গারতিলক পদ্ধতি ( ২৬৮৬ ), রপিকদাসেব বুতিবিলাঁস পদ্ধতি ( ২১৩, ), পদ্মপুরাণাম্যর্তী 
রতিশান্্ (৯২৫, ১৫৫২, ২১২৯); জ্যোতিযশাস্রে পঞ্জিকায় উদ্ধৃত জ্যোতিববচনের অর্থ 
(২৫৩৯); অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাম্রে কবিবল্পতের রসকদত্ব (১৪৯৩), পীতাম্বর দাসের 
রসমঞ্জরী (১৯৯, ৯৮১), বাধামোহন প্রভুর শিষ্য উদ্ধব্যাসকৃত তালমাল| ও রাগমাল| (২১২৭) 
নানাদিক দিয়া আলোচ্য । শাস্রাতিরিক গ্রস্থের মধ্যে নীতিক্সোকের অনুবাদ, ( ৩৬৬, ৯৪১, 
২১৪৯ ), ছিতোপদেশ ( ২১৫৯ ), সিংহাসন বত্রিশ! (৮৯৫), বত্রিশ পুত্রিকার পুস্তক (৮৯৪) 
ও সহিযম্নাথ্ডব (২১৫০) উল্লেখযোগ্য । একখানি নামহীন খণ্ডিত পুখিতে (২৪২৭) 
জীবহত্যার অশামীযতা প্রতিপাহন এনে শালীর বচন উদ্ধত হইয়াছে এবং তাহাদের 
অমুবাছ প্ৰদত্ত হুইয়াছে। 

বৈষ্ণব পদাবলী শাখায় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীৰ্তন (১৭৯ ) নান! কারণে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আঁছে। চঞ্ডীয়াস, গোৰিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাষ দাস, নয়োত্তম হাস, রায় 
শেখর, তূপতি নাখ, দ্বিজ ধনঞ্জয়, গৌরকিশোর হাস, দ্বিজ র্লামচন্দ্ৰ--ইহাদের প্রত্যেকের 
স্বতত্গ পদসংগহের পুথি আছে। বিভিন্ন কবির পদাবলী সংগ্রহের মধ্যে অনেকপ্তলিতেই 
সংগ্রাহকের কোনও নাম পাঁওয়। যায় না। নামযুক্ত সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায় হবিবল্লত 
বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তার সীতচিন্ডামণি ( ৯৮২খ, ২৫৪৯), রাধামোহন ঠাকুরের পদ্বামৃতসমূত্ৰ 
(৯৮২ চ, ২৫৪৬, ২৩৭২ ), বৈষ্ণবহালের পদ্কল্পতক বা গীতকল্পতরু ( ২৩৭৪, ২৩৭৩, ২০৫৮, 


৪, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার নাম মোহসুমগর (৮৫৭-9, ১৬৭৩ )। এই জাতীয় 
একখানি গ্রন্থের নাম য্যবহারপ্ৰদীপ (১৫৬৮ )। 


৯ 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষত পত্ৰিকা রঃ বব 


২:৫৭, ৯৮২৩) ও ১২১৩ বঙ্গান্বে রচিত ও ১২১৪ বঙ্গাব্দের হন্ত লিখিত কমল শ্করণের 
পদ্রত্বাকর (৯৫৩)। শাক্তপঙ্গাবলীর মাত্র একখানি পুথি আছে ( ২২৬2 )। 

কতকপ্তলি পুথিতে পারিবারিক বা স্থানীয় ইতিহাস ভূগোল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া বায় । এগুলি বিশেষ প্রাচীন না হইলেও মূল্যবান । বিজয়রাম 
সেনের তাীৰ্থমঙ্গল ( ২১৪৪ ) পরিচিত গ্রন্থ । ইহার একটি সংস্করণ পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে। মহানন্দ চক্রবর্তীর আীৰ্থবাভ্ৰার নিৰ্ণয় (১৯৬৫ ), বদ্ধপুত্ৰ তীর্ঘবাজ্া 
বৰ্ণন! (১৯৬৬ ); জীক্গেত্র তীর্ঘবান্রোবর্ণনা ( ১৯৭৭ ), রেলপথজ্রমণ বর্ণনা (১৯৭১), পাকুড়ের 
প্রাচীন রাঘবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১৯৭২ ) এই প্রসঙ্গে উদ্লেখযোগ্য। মহানন্দ পাকুড়- 
সাজের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মনে হয়। জ্ৰক্ষেত্ৰ আীৰ্থযাত্ৰ! বৰ্ণনের পুথির মধ্যে 
পাওয়া একখানি কাগজে কবির বংশলতিক| লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে কবির পূর্বপুরুষ 
বঘুনাথ হুবের নাম আছে। রুঘুনাথের পুত্ৰ প্রাণবল্লত পাকুড়ের জমিদারের নিকট হইতে 
চক্রবর্তা উপাধি লাভ করেন এবং বংশামুক্ৰমে ইহা ব্যবহৃত হুইতে থাকে। মহানন্দের গ্রন্থ- 
রচনার কাল ১২৬৪ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত । মহানদ্ৰ নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন 
এবং অবস্রমত প্রস্থ রচনা করিতেন। গঙ্গার জন্মবৃদ্ধান্ত ও রামমায়ণের উত্তরাকাণ্ডের 
উপসংহার ভাগ হইতে ইহা! জানা যায়। দেশের তুঃখকট্টের চিন্তা কবিকে ব্যতিব্যস্ত কয়িয়| 
তুলিত। তিনি কোন কোন গ্রন্থের শেষে দেশের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার অন্য মুখ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

১২৬৬ লালের »ই শ্রাবণ এই তারিখযুক্ত শুমস্তধক সণিহরণের পুথির শেষে তিনি 
নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়| বলিয়াছেন 

অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব। 
অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পাব! 


১২৭৪ সালের ফাস্ধনে প্রারন্ধ ও ১২৭৫ লালের শ্রাবণ মাসে সমাপ্ত রামায়ণের 
আঁছিকাণ্ডের শেষে তিনি বলিয়াছেন 
ঘন না বরিষে ঘন এই [ বড় ] খেদ 
অতি অন্দর বরিষণ অনাবৃটি প্রায়। 
সবে চিন্তাকুল সে সময় বৰুয়। 
১২৮০ সালের কোজাগর পুণিষায় সমাপ্ত রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের পুথিতেও অনুরূপ 
উক্তি দেখা যায় | 
বৃষ্টি বিনে হষ্টি নাশ লোকে কষ্ট পায়। 
কোথা শশ্ত উপজিল কোথা! কিছু নাই ৷ 
গ্রামে উপজিল শশ্য জল বিনে মরে । 
কিকিৎ হইলে বারি বক্ষ! পাইতে পারে। 


হয় সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি see 


গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে সঞ্চার । 
আরভ হইল ঈত বুট হওয়া তার | 
যেছিল সম্বল তাহা হইল অবশেষ । 
এবি কি হুইবে তাই: ভাবিয়া অশেষ | 
প্রসঙ্গক্রমে রাজার অসুখে রাণী কর্তৃক রাজ্য পরিচালনার উল্লেখ করা হইয়াছে _ 
যেছনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর । 
ভূপতি বিহীলে রাণী রাজ্য অধিকারী ॥ 
অহানন্দের রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা একটি কৌতুকপূর্ণ রচনা:। মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে মফস্বল 
হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আসার একটি সরস বিবরণ ইহাতে ছেওয়া হইয়াছে । 
রেলপথ প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রস্থত হইলেও ইছা নৃতন 
বন্তরর্শনে তৎকালীন জনসমাজেব বিস্মিত মনোত্তাবেয় অকুত্ৰিম চিত্র প্রকাশ করিডেছে। 
ইতিহাসের দিক হিল্লা ইছার 'মূল্য যাহাই হউক না'কেন বাঙালি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া 
আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের এই সাহিত্যসাধক 
আজ বিস্বতির গর্তে নিমজ্দিত। 
জাতিগত ইতিহাসের ছুইখানি ছোট. পুথি আছে। একখানি পরমেশ্বরী দত্তের তিলি 
জাতির কুল আৰ্য| (২৫৩৬), অপন্নখানি তদ্ধ বায় কুলপঞ্জি (২১৫৮ )। চরিতকাব্যের 
মধ্যে সধুরদাসের মুরারিচরিত্র ( ২৬২চি') উল্লেখযোগ্য । 
অনেকগুলি পুথি অত্যন্ত খণ্ডিত--বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পাতা মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। 
ইহাদের বিষয়বদছ ছুর্বোধ্য। কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়| ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে 
দেওয়া যাইতেছে । ইহার সাহায্যে অনতি প্রাচীনকাঁলের বাঙালি চিন্তাধারার নাঁনা্দিকের 
ইজিত পাওয়া যায়। অক্ষযরচৌতিশায় (১৫৫৪-৫) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে কৃষ্ণেব 
মহিম! প্রকাশ করা হইয়াছে । যথ|ঁ 
চএ বলে চিন মন চৈতন্ত থাকিতে । 
চিত্তত্রম হৈয়া লুক চলে অন্তপখে | 
চিন রে পর্হপন্গ লয় পরিচএ। 
চারিবেদে কহে হরি তুমি দয়াষএ। 
আজির চৌতিশায় (৯৩৯ ) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে নীতিকথ| বলা হুইয়াছে। যথা 
-্দাজি অক্ষরের আছি নহে তিন্ন। 
আজির আকৃতি নাই অক্ষরের চিন ॥ 
" আজির গ্রলাপে পিয়। সজে আদি পাএ। 
আছি অনাদি দের বন্দন মাতাএ | 
কঙ্ছাচিত না ছাড়িজ আপনার তোল। 
কুটু্ব অধীন হৈলে জীবন বিফল | 


১৫৬ সাহ্ত্যি-পরিষং-পত্রিক৷ ৬% হর্ষ 


কুৎসিত জাঁচাঁর কৰ্ম্ম কডু না করিজ। 
কুচ্‌ রিভ্র] লোকেরে জে ইষ্ট না বলিজ। 
খর কথা না কইজ রাজার সাক্ষাত ৷ 
খলত! বাড়াইলে পুনি হুইব বিবাদ । 
জানভারত (২৩৩৩) নাম দেখিয়া ইহাকে মহাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে 
হইতে পারে। ইহার একটিমা রক্ষিত পত্র হইতে ইহার সঠিক বিষত নির্ণয় করা যায় না। 
ইহার আরম্ভ এইরূপ 
জ্ঞানভারধ পুস্তক লিক্ষতে। 
বিছয়পণ্ডিত নামে পুরি | 
ছিগ্বিজয়তুল্য পণ্ডিত হৈল জেন মতে ॥ 
চরণে পূথিঞা| ভার বিস্তালীত হৈল। 
সেই গুরুপ্রলাদে হৈল বিচক্ষণ । 
রচিল গোপ্য কথা শ্ীপ্ুরুচরণ । 
প্তকমুখে যত কথা তে পাইল । 
জানভারথ নামে পুস্তক রচিল | 


শুন তাই সর্বজন বচন স্ৃসায়। 
গুরুর প্রসাহে বিভা পাইল জনস্ভার । 
ছোটবড় গুরু কাকো না করে স্বণা। 
তে কারণে পাইল বিদ্ধ! করিয়া কামন। ॥ 
বিজ্বয়ের ল পণ্ডিত পাইল যেব! স্থানে । 
চরণে ভজিয়া বিস্ভা লইলে! ভাল মনে ॥ ৰু 
সোনা ক্ষপ। এবং উছ শব্দের শ্লোকের ( ২১৩৩ ) ইহার প্রথম দিকৃট। হেঁয়ালির মত 
সোনা জ্ন্পা তামা কাস! রাগী লোহ! পিতল লিসা! । 
ধান চাউল চির খই পত্ৰ মাটি করি লৈ। সোলক১ 
মানব কথাএ পীতল লই চিরা রাঙ্গ কোরি হএ। 
সোনা তাম! ধান পত্ৰ পাই । ২। কোরি চির! চাউল 
লএ সাটি ভাঙা লোহা হএ। ইচ্ছা হইলে পিতল রূপা লই 1৩) 
উহু শব্দের গোকের় বিষয় এইকপ- বিক্রমাদিত্য তাঁহার নবরত্সতায় উঁছশব্বের মাহাত্ম্য 
জিজ্ঞাস! করিলে পণ্ডিতগণ বলেন--যশোদা শ্রকককে বীধিলে তিনি ‘উছ’ বলিয়াছিলেন, 
অর্জন সুশুত্থাকে হরণ করিবার সময় সুতন্র। ‘উহ’ বলিক্লাছিলেন, রাঁজপুত্রের বিরহে 
রাজকুমারী উহু উহ’ করিয়াছিলেন, কুলবধূগণ হাতে শীখ| পরিবার সময় “উহ উছ’ করেন 
এইরূপ উছ শব্দের অনেক মাহাত্ম্য জাছে। 


৯- 


হয় সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি ১৫৭ 


কাপানের পালায় ( ৪২৫ ) কাপাসের মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে 
বৎসরের মধ্যে ভাই কাপাঁস ফসল। 
ইহাতে পরম সুখী সংসার সকল । 
লোকের কারণে স্যার করিল ঈশ্বর । 
লতার বাসনা! বড় পরিতে কাপড় ॥ 


সকলের মধ্যে ভাই কাঁপাঁস ফসল। 

অনেক আসয় করে সংসার সকল । 

দ্বিজ কবিচন্ডে গায় করিয়া ভাবনা । 

সৰ্বেশ্বর সতাকার পূরাহু বাসন! ॥ 

সইলাক্ষাভীর কথার (৯২*) দ্বিতীয় পত্জটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে । ইহা! হইতে কিছু 
০5075 
বুভূঞি নগরে । 

ক 
গোড়ন্দাযে নদ্দির মাঝে লাগ্য। গেল ঘটা । 
ধুম ধুম ধুম পড়িছেরে কি লাগিল হলে| কুটা ৷ 
ঘরকে আসি ছুই জনাতে যুক্তি কৈল মনে । 
আমরা করিব সই কার ঘরের সনে । 
দেখি আগে সকল লোকে কেমন রূপ করে। 
আমার মনে সাদ আছে করিব রায়ের ঘরে | 
ইতর যতেক লোক কাছে থাকে বস্ত| । 
5 


উদর রাহ 
ঘরের শালগ্রা চাউল না পায় মনসাহেবী আইল ॥ 
বিষ্ুপুরে ঘরে ঘরে ৰাখিছে বাঁজন ৷ 

সয়ায় হাখে হাখ ছিঞা ফিরিছে কতজন! ॥ 


আমি আপন আলায় পুড়্যা মরি মাগি হৈল কাল। 
আজি করি সই সাঙ্গাতি পাছে হবে শাল | 
জনমে জনমে নাহি হবে হেন সুখ । 

দয়ারাম দিছে কয় ছেখ লইয়েব মূখ ॥ 


কা পপ 


বেথুন সোসাইটি 


তীষোগেশচন্ৰৰ বাগল 


দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ বেধুন সোলাইটি দেশী-বিদেশী বিদ্ধ ব্যক্তিদের সিলন-ক্ষেত্র 
হম উঠিয়াছিল। বিধিধ বিদ্ভার আলোচনায় তাহারা অভিনিবিষ্ট হন। তারতীয় 
সমাজের কল্যাণকর নানা বিষরেরও আলাপ-আলোচনা! হইত এখানে। আমরা পূৰ্ব্ব 
পূৰ্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি, এখানকার অধিবেশনগুলিতে যে-সব বিষয় আলোচনা হইত 
তাহাকে ভিত্তি করিয়া কলিকাতায় কতকগুলি সুফলপ্রদ প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে গড়িয়! 
উঠে। দৃষ্টান্ভস্বর্ূপ, গবর্ণমেপ্ট আর্ট স্কুলের কথা এখানে বলিতে পারি। আবার 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবালীদের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্ৰ রচনায়ও যে ইহা 
সাহায্য করিতে পারে সে সম্বন্ধে কেশবচত্্র সেন পূৰ্ব্ব বৎসরে একটি বক্তৃতার উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। বোদ্বাইয়ের কোন কোন বিদ্বান ও নমাজ-নেতা এখানে আসিয়| বক্তা 
দিয়|যান। ভারতবর্ষে তখনও সেম্সাল গ্রহণ শুরু হয় নাই। মৌলবী আবছুল লতিফ 
খঁ সরকারীভাবে সেম্সাস গ্রহণের ছয়-লাত বৎপব পূর্বেই বেখুন সোসাইটির একটি বিশেষ 
অধিবেশনে ইহার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে বৃত। দিয়াছিলেন। এইনপে শিক্ষা, সাহিত্য, 
শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজকল্যাপকর বিষয়াদি সম্বন্ধে সুধীবৃদ্দ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ 
ও বক্তৃতা ছান করিতে থাকেন। 

ME SS চকত বৰে 85591. 9. 4.4. এবারে সোসাইটির মানিক 
অধিবেশন হইল পাঁচটি এবং বিশেষ অধিবেশন দুইটি । দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন নিয্নমিত 
অধিবেশন বলিয়| ধরিলে অবশ্য ছয়টি মাসিক অধিবেশনই হইয়াছিল। সোসাইটির ছয়টি 
বিভাগের কার্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তৰে মাসিক অধিবেশনস্বলি প্রতি মাসের দ্বিতীয় 
বৃহস্পতিবারে বথারীতি হইতে লাগিল । আলোচ্য বৎসরের বিশেষ অধিবেশনগুলি 
বেশ মনোজ ও শিক্ষা্র্ধ হইয়াছিল। সভাপতি জি. বি. স্যালেসন প্রথম অধিবেশনে 
উপস্থিত ছইতে পারেন নাই। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির কার্য করেন শিক্ষা" 
বিভাগের ইন্সপেক্টর হেনরি উদ্রো। সভাপতির তাষণে প্রথমেই তিনি বলেন যে, 
বিভাগগুলির কার্যকারিতা দকলেই স্বীকার করিলে ইছার কাৰ্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। সোসাইটির আধিক অবস্থাও তেমন আশাপ্ৰদ নয়। এই ছুইটি বিষয়ের দিকে 
তিনি সঙ্দক্ষদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন। এই চিনের বিশেষ কাধ্য--বেথুন 
সোসাইটির দুইজন প্রধান সদস্তের মৃত্যুতে শোক-প্রকাঁশ । এই বিষয়ে এখন বলিতেছি। 

বিগত বৎসরে কলিকাতায় র্ড বিশপ কটন এবং রাজা প্রভাপচন্দ্র সিংহ মৃত্যুমুখে 
পতিত হুন। সভাপতি উদ্রো যক্তৃতায় কটনের গুণপন| এবং আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে একটি 


তয় সংখ্য] বেথুন সোসাইটি ১৫৯ 


মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। লর্ড বিশপ কটন সোসাইটির একজন বান্ধব ছিলেন। তিনি 
এখানে তিনটি বক্তৃতা দ্বিয়াছিলেন। শেষ বক্তৃতা! মাত্ৰ পূৰ্ব্ব বৎসর প্রদত্ত হয়। পূর্বব প্রবন্ধে 
ইহার আতাস দ্বিয়াছি। এই সময়ে, বষ্ঠ দশকের মাঝামাবি, ইউরোপীর ও ভারতীয়দের 
মধ্যে আাতি-বৈরিতা বা জাতি-দ্বেষিতা প্রকট হইয়া উঠে। এই জাতি-বৈরিতা প্রশমনকল্পে 
যে-সব ইউরোপীয় অগ্রণী হুইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে লর্ড বিশপ কটন ছিলেন শীর্ষস্থানে । 
কটন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের ভিতরে গ্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রশ্নাসী হইয়াছিলেন। 
উদ্রে। বলেন, তিনি আসাম-প্রমণে কটনের সঙ্গী হইয্লাছিলেন। তখন তিনি তাহার 
মানব-প্ৰীতি, বিশেষতঃ তারতবাসীদের প্রতি তাঁহার গভীর অন্থরাগের বহু নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করেন। আসাম-্রমণ পরিসমাপ্তির পর ষ্টীমারে কুঞ্জিয়ায় তাহারা আসেন। 
কুলে উঠিবার কালে কটন জলে পড়িয়া ডুবিয়া বান, শত চেষ্টা সত্বেও তাহার আর খোজ 
মিলিল নাঁ। উদ্রোর চোখের সম্মুখেই এই দুর্ঘটন। ঘটিয়াছিল। / 

রাজা প্রভাপচন্্র সিংহ ছিলেন সোসাইটির অন্ততর সহকারী সতাপতি। সোসাইটির 
বিবিধ কৰ্ম্মে. তাঁহার সহায়ত| সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সে যুগে কলিকাতায় যত রকম 
জনহিতকর অচুষ্ঠানের আয়োজন হইসয়াছিল তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রতাপচন্জের 
যোগ ছিল। এইমাত্ৰ যে আর্ট স্কুলের উল্লেখ করিলাম তাছাঁর স্থাপনায় রাজা প্রতাপচন্দ্ 
সিংহ ও তথীয় ভ্রাতা ঈশ্বরচজ্্ সিংহ ইহার জন্ত লোয়ার চিৎপুর রোডে একখানি ভবন 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে 
লোসাইটি একজন সত্যকার বান্ধব হারাইলেন। কটন ও প্রভাপচন্দ্রের মৃত্যুতে সোসাইটি 
ছুইটি শোঁকগ্রন্তাব গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্জের উপর শোকপ্রত্তাবটি এই : 


‘That this 8০65 deeply deplores the death of thelr ₹1০6-] ৪1078, the Inte Rajah 
Pertap Chunder Bingh Bahadur, whose many .amiable qualities, united to the 0০৪" 
৪৩100 of a prinoely fortune, enabled him to win the esteem and admiration of the 

' Boclety 'by his kindly 01804) দু০, His graceful manners and ‘his ]]627] contribution 
In furtherance of ths objects of the Society. 


"They accordingly deelre to redord thelr appreciation of the qualitleon and thelr 
senserof gratitude for the many benefits conferred by him upon the ৪০০1৪ 


সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হুইল পরবর্তী ১৩ই ডিযেম্বব ১৮৬৬ তারিখে । এ অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন কুষার হৱেম্ৰকৃষ্ণ । সোসাইটির স্থায়ী সতাঁপ্রতি জি. বি. ম্যালেসন অনিবার্ধ্য 
কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সোসাইটির পরষ হিতাকাক্ষ্রী ছিলেন, পূৰ্ব্বে ৰভৃতাও 
দিয়াছেন কোন কোন বিষয়ে। ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশপ 
কটনের ক্লায় তিনিও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি এদেঈয় ভাষা জ্ঞাত থাকায় দেশীয়দেয় 
মনোভাব জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহার পদত্যাগে সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হন। 
একটি উপযুক্ত প্রশংসাস্থচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়| সভা নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। 

সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভ| স্যালেসনের স্থলে সভাপতি পদে নিয়োগ করেন হাইকোর্টের 
বিচারপতি জন বাত ফিয়ারকে। ফিয়ার সাধারণ সতায় বিশেষভাবে অভিনন্দিত 


দৰ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


হইলেন। তিনিও ছিলেন ভারতবালীর দরদী বান্ধব। বিতিন্ন জনছিতকর কাধ্যে তিনি 
ও তাঁহার পত্ধী নিজেছের ব্যাপৃত করেন। গত শতাব্দীর বষ্ঠ ও সপ্তম দশকের বহু 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তাহাদের একাস্ভিক সহায়তালাভে সমর্থ হইয়াছিল। 
ফিয়ার সভাপতির প্রথম ভাষণে তাহার পূর্ববর্তী সভাপতি ম্যালেসনের গুণপনার বিশেষ 
উল্লেখ করেন। সোসাইটি ইউবোপীয় ও ভারতীয়ের মিলন-ক্ষেত্ৰ এবং উভয়ের মধ্যে 
সম্প্রীতি স্থাপনের একটি প্রধান উপায়। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের 
একটি উৎকৃষ্ট পন্থাব বিষয় ভাষণে উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় ও তারতীয় সমাজের 
নারীজাতিব ভিতরে পরিচয় স্থাপন এবং তাবেয় আদান-প্রদান করিতে পারিলে 
মিলনের প্রতিকূল বাধাঞ্তচলি বিদুরিত হইতে পাবিবে। তিনি এইনন্ত এখানকার 
মীশিক্ষার যথাযোগ্য আয়োজনের কথা পাড়িলেন। যেটুকু আয়োজন চলিয়াছে প্রয়োজনের 
তুলনায় তাহা সামান্ত বটে, কিন্তু আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। এই সভায় কুষারী 
মেরী কার্পেপ্টার উপস্থিত ছিলেন। - ফিয়ার তাহার উপস্থিতির বিষয় সকলকে 
জানান। তাঁহার হারা এ দেশে নারীজাতি যে বিশেষ বল পাইবে তাহাও তিনি 
বলিতে ভূলিলেন ন|। কুমারী কাপেশ্টার নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন এবং এ সমুদ্বয়ের উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের অন্ত তারতবর্ষে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পর পর কয়েকবারই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই অধিবেশনের 
ছুই দিন পূৰ্ব্বে সোপাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। ইহার কথা পরে 
বিশদভাবে বল! যাইবে । 
মোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ তারিখে । বিচারপতি ফিয়ার 
বখারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ দিনকার বক্তা প্রাক্তন সতাপতি মেয় 
জি. বি, ম্যালেসন । তাহার বক্তৃতার বিষয়-_"]"]]9 Rimpire of 40087 বা আকবরের 
লাত্রাছ্য । স্যালেলন এতিহাসিক বলিয়। খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন | গত শতাব্দীতে তারত- 
ইতিহাস সম্বন্ধে ধাঁছার! আলোচন! করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে ম্যালেসনের একটি বিশিষ্ট 
স্থান জাছে। আকবর এবং তাহার সাম্ৰাজ্য প্রতিষ্ঠা, শাসন-প্রণালী, হিস্দু-মূসলমানে 
ব্যবহার-সাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্ৰেই অল্লবিষ্তর অবগত 
আছেন । ম্যালেসন নিজ বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে বিশঘ আলোচনা করেন। তিনি বক্তৃতার 
উপসংহারে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোষোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিলেন । 
তিনি বলেন--- 
এপ 80০০08৬০078 of the sdventurers who followed Olive are better ৫770117]5819807 
than thes adventurers who followed the son of Humayun, [8 is for the people of 
Hindustan to point the moral. Let them shew themselves in all things oapable, bot 
them ০০ aside those prejudices which weigh them down with ihe weight of ignorant 
agen, let them shew themselves as enlightened as ths most eniightened monarah of 


Hindustan, and it is 06310 that they will than no longer have to oomphin that 
India 18 not sven in 8013 respect governed on the principles of Akbar." 


২8 সংখা] বেথুন সোসাইটি ১৬১ 


ম্যালেসনের উক্তির ভাৎপধ্য এই যে, হুমায়ুনের বংশধরেরা এছেসীয়দের মধ্যে এক শ্রেণীর 
বীধ্যবান্‌ ও শাসনদক্ষ লোক পাইয়াছিলেন ধাহারা তাহাদের সঙ্গে আগত মোগলছের অপেক্ষা 
ছিলেন উন্নততর । কিন্তু ক্লাইবের সমকালীন ও পরবর্তী ইংরেজেরা এসকল মোগল জতিযান- 
কারীদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে উন্নততর ছিলেন। তাহাদিগকে দ্বেশ-শাসন কার্যে লাগান 
হুইয়াছে। তাহারা এদেশীয়দের দ্বারা উন্নততর বিবেচিত হুইতেছেন। তারতবালীছের 
উচিত, এখন তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর|। তাহা হইলে তাহারাও ক্রমে 
দেশ শাসনে আগের যুগের মত অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। 
| জ্যালেসনের এই উক্তির মধ্যে সেযুগের সদাশয় মহান্গতব ইংবেজদের মনোবৃত্তির প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহারা, শুধু তাহারা কেন, ভারতীয়রাও তধন এদেশ যে একদা স্বাধীন হইতে 
পারিবে এক্সপ হয়ত কল্পনাও করিতে পাবেন নাই । 

সোসাইটির চতুর্থ মাপিক অধিবেশনে (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭) সভাপতি ফিয়ার 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্তামুয়েল লব, । 
সোসাইটি সংক্রান্ত ঘরোয়া মামুলি কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর লব. বলেন যে, গত ও বর্তমান 
সেশনে এখন পর্য্যন্ত একজন মাআ তারতীয় সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি 
আশা করেন বে, ভারতীয় স্থধীবৃন্দ অধিক সংখ্যায় বক্তৃতাদি দিতে আগাইয়। আসিবেন। 
সোসাইটির অন্ততম প্রধান লদন্ত কিশোরীচাছ মিত্ৰ ইহার উত্তরে বলেন, কাৰ্য্যবিধৱনী দেখিলে 
স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তারতীয়েরা উক্ত বিষয়ে কখনও পশ্চাৎপদ নন, তবে সাময়িকভাবে হয়ত 
কিছুকাল এক্সপ হইয়া থাকিবে। এ দিনের বক্তা ব্লেতভারেণ্ড ভন। বক্তৃতার বিষয়-- 
‘Oliver Cromwell” | অলিভার ক্রস্ওয়েল ইংলখ্রের ইতিহাঁনে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন বীর ইংরেজ 
অগ্রণী হুইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ক্রম্ওয়েলের নাম সকলের আগে মনে পড়ে । 

নোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল পরবর্তী ১৪ই মার্চ, ১৮৬৭ তারিখে। এদিন সোসাইটির 
স্থায়ী সতাপতি ফিয়্ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই্দিনকার বক্তা ছিলেন 
বাঘকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বক্তৃতার বিষয়_"“Hindu Philosophy” বা হিন্দু-দর্শন । 
মূল বক্তৃতাটি আমর! সোসাইটির প্রবদ্ধ-পুস্তকে পাই না বটে, তবে যে সারাংশ কাধ্যবিবরণে 
মুকিত হইয়াছে তাহা! হইতে এ সময়ে বিদ্্ধ-সমাজে হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে কি ধারণ! প্রচলিত 
ছিল জানা বায়। বক্তা প্রথমেই এইরূপ একটি মতবাদের উল্লেখ করেন যে, কাহারও 
কাহারও ধারণা গ্রীক-দর্শন হইতে হিন্দুর বড়দর্শনের উৎপতি।' তিনি যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগে 


দেখাইলেন, হিন্দু-দর্শন গ্রীক-দর্শনের বহু পূর্বেকার এবং ছুইটিই সহজতাবে গড়িয়া 
উঠিয়াছে - তবে প্রীক-দর্শনে হিন্দু-দর্শনের প্রভাব পড়া বিচিত্ৰ নহে। এ সময়কার আর 
একটি তা এই বে, হিন্দুব বড়দর্শন বৌদ্ধ-দর্শনের পরবর্তী এবং ইহা দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত। বৌদ্ধ মতবাদ সাংখ্যদর্শন অমুযাত্বী.হওয়ায় এইরূপ ধারণার উদ্ভব হুইয়াছে। 
বন্ত। এই মতবাদও ক্ষালন করিতে সমর্থ হন । বক্তা ইহার পর হিন্দু-দৰ্শনের বিবিধ পধ্যায় 
বা স্তর বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বিশদ ভাবে আলোচনা! করেন। 
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সোসাইটির বিশেষ অধিবেশন দুইটির কথা| এখন বলিব। প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
হইল ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে | বিচারপতি ফিয়ার সভাপতি ছইলেন। এ দিনের 
প্রধান বক্তা ছিলেন কুমারী মেরী কার্পেশ্টার । তাহার বক্তৃতার বিষয্"T'he 1১91072798০: 
90100] System and its influence on Female 00170177919” । কুমারী জেরী কাপেশ্টার 
সম্বন্ধে অন্তর কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সমানকল্যাণে একাস্ধভাবে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ইছ| ব্যতীত তাহার আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি রাজা 
রামমোহন রায়ের বিলাত-প্রবাস কালে তাহার খনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং Last days ০. 
Rajah Rammohan Roy শীৰ্ষক একখানি পুস্তক লেখেন। যৌবনকাঁল হইতেই তিনি 
ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বন্ধুক্ধপে কাধ্য করিতে খাকেন। কিন্ত বিলাতেও সঙাজ- 
কল্যাণকর কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি ত্বদেশবাপীর বিশেষ প্লীতি শ্রদ্ধা অর্জন করেন ৷ 
তিনি সমাজকল্যাণ উদ্দেশ্যে যে বিশেষ উপায় অবলঘ্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল এই 
বক্তৃতার মুল বিষয়বস্তধ--অর্থাৎ, বিবিধ কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা এবং 
বালিক! অপরাধীদের উপর উছার প্রভাব। 

কুমারী কার্পেশ্টায়ের বক্তব্য বিষয় কতকটা সীমিত হইলেও তিনি এ বিষয়ে বলিবার পূৰ্ব্বে 
নিজ কৰ্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি সাহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। 
শিক্ষালাতের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী কাজকর্টেও দক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি যৌবনে একটি 
বালিক। বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে বালিকাদের সাধারণ শিক্ষা লীবন - 
শিক্ষা ও ছোট ছোট শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করিয়াছিজেন। এখানে শিক্ষিত 
হইয়া বহু ছাত্রী শিক্ষা্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহিণী হইয়াছেন, আবার কেছ কেহ 
সমাজ সেৰায়ও তৎপর হুইয়াছেন | কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই কার্যে লিপ্ত থাকেন। এই 
সময়ে তিনি ছেখিলেন সমাজে অক্লবয়স্থ বালক-বালিকা, ধরুন সাত-আট বৎসর বয়স, নানাক্কপ 
অপরাধে দণ্ডিত হইয়। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। কারাগার হইতে বাহির হইয়| তাহারা 
পূৰ্ব্ববত্ই থাকিয়া যায়, বরং তাহাদের অপরাধপ্ৰবণত| ক্রমশঃ বাড়ে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দাসী আসামীতে পরিণত হয়। পাঁচ বার কি সাত বার কারাগারে, নিক্ষিপ্ত হুইয়াও 
তাহাদের স্বভাব কিছুতেই শোধরায় না। লাষান্ত দুই একবাৰ এন্সপ কান্নাজীবন যাপন 
করিলেই বে তত্ুক্ষর দাসী বনিয়| যায় তাহা নছে। কিন্তু ক্ৰমাহুয়ে জেল খাটিয়া তাহারা 
ক্বতাব-হুবৃত্তি হইয়া যায়। ইহার্ই ফলে সমাজের অণ্তত ঘটেও বিস্তর | 

এই বিষম অবস্থার গ্রতিকার মানলে কুমারী কাপেশ্টার একটি “রিফর্মেটরি স্থূল’ খুলেন। 
কিন্ত শিশু ও কিশোর অপরাধীদের পাইবেন কোথা হইতে? তাহায়া তো দণ্ড লইয়া 
কারাগারে আশয় লয়। তিনি কারামুক্ত কিশোরদের সংশোধনাঁপারে প্রথমে স্থান দিতেন । 
যাহাতে অপরাধী অক্পবয়স্কদের কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্ষেটরি স্কুলে পাঠানো হয় সে 
উদ্দেশ্যে আন্দোলন আর স্ত করিয়া ছিলেন । সাত বৎসর কাল তিনি জপরাধী বালকের 


হর সংখ্যা বেথুন সোসাইটি ১৬৩ 


ছাত্রর্ূপে গ্রহণ করিয়া বিভাঁলয় পরিচালনা করিতে থাকেন। ইছাতে বেশ সুফল পাওয়া 
গেল। কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থায় সস্তোয প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৪ লালে পার্লামেন্টে শিশু 
অপরাধীদের সম্পর্কে এই সর্শ্মে জাইন পান হইল যে, হওপ্রাপ্ড শিশু ও কিশোরদের 
কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্মেটরি বিদ্ভালয়ে পাঠাইতে হইবে। অন্যন সাত বৎসর 
হইতে অনধিক বোল বৎসর পর্য্যন্ত দপ্তপ্ৰাপ্ত শিশু ও কিশোরদের এই ধরণের বিস্তালয়ে 
প্রেরিত হইবে । বলাবাহুল্য, কুমারী কার্পেণ্টারের স্কুলের আদর্শে বহু বিস্ধালয় স্থাপিত হুইল। 
সরকার এ বিষয়ে তাহাকে ও অন্তান্ত উদ্ভোক্তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে শুক 
করিয়া ছেন। প্রথমে মেয়ে অপরাধীদের নিমিত তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই, মাত্ৰ পাচ- 
ছয় বৎসর পূৰ্ব্ব হইতে তাহাদের অঙ্কও বিস্তালয় খোলা হইতেছে। তিনি অতঃপর মেয়ে 
অপরাধীদের কথাই বিশেষতাবে বলিলেন। তাহারা স্বাধীন দেশের অধিবাসী। তাঁহার! 
উচ্ছ বল, একগুয়ে ও অসংযত আচরণের নিমিত্ত কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে বিস্তর। 
তাহাদিগকে স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে তাঁহাকে ও তীহার সহবৰ্দ্মাদিগকে বিশেষ 
বেগ পাইতে হুইয়াছে। তিনি সঙ্গে করিয়া এই সব অপরাধী ও অপরাধগ্রবণ মেয়ের 
কতকগুলি ফোটো জানিয়াছিলেন_ স্থলে প্রবেশকালীন ফোটো এবং স্থূল হইতে 
বিদায়কালীন ফোটো । পাঁচ-ছয় বৎসর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়| জীবনযাপন করিবার 
ফলে তাহাদের চেহারার কতই না পরিবর্তন ঘটিয়াছে | কুমারী কাপেশ্টার বলেন, এই সব 
মেয়ের অনেকে এখন তত্রভাবে জীবিকা জঙ্জনে নিয়োজিত হুইভেছে। সমাজ তাহাদের 
দ্বারা উপকৃত না হুইয়াই পারিবে না। বক্তা এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের 
সংখ্যাল্পতা দেখিয়| যুগ্পতৎ বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন । তবে এখানেও যে রিফর্মেটরি 
স্কুলের মত বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উপকার হুইবে তাহ! তিনি আহ.মে্গাবাঙ্ছে কতকগুলি 
উচ্ছ খল এবং পরিত্যক্ত অনাধ শিশু দেখিয়া জৃঘয়জম করেন। বিফর্মেটরি স্কুলে অস্কুহুত 
শিক্ষাপন্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সাধারণ বিভা! শিক্ষার সঙ্গে সেলাই শিক্ষা ও কিছু কিছু 
কুটীর শিল্পও ছাত্রীদের শেখানো হুয়। ইহার ফলে তাহারা পৃহকর্থে সুনিপুন হইয়| থাকে। 
শিক্ষিত ও আচরণে তত্র হওয়ায় পরিবারে তাহারা হয় পত্বী নয় পরিচারিকারূপে গৃহীত 
হইয়া থাকে। বাংলার মনোমোহন ঘোষ এবং বোত্বাইয়ের বালক তাহার বিস্তালয় 
দেখিয়া আসিয়াছেন। 

বক্তৃতা শেষ হইলে সতাপতি ফিয়ার উপস্থিত তত্রমছোদকপণকে কিছু তিজ্ঞান্ড থাকিলে 
কুষারী কাৰ্পেপ্টায়কে প্রশ্ন করিতে বলেন। পানী লও. প্রশ্ন করেন- তাঁহার বিভালয়ে 
পদাৰ্থবিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়া হয় কিনা। উত্তরে কাপেণ্টার বলেন যে, অন্তান্ত বিষয়ের মত 
এ বিষয়েও প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। লতের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে কুমারী 
কার্পেন্টার বলিলেন যে, জায়গার অসংকুলানহেতু ছাত্রীদের উদ্ভান-রচনা! (gardening) 
সবক্ষেত্রে শেখানো সম্ভব নয়। ব্রিটেনের শহরগুলিতে যে-সব ঘরৰাড়ী আছে তাহাতে 
বাড়তি স্থান নাই বলিলেই হুয়। তথাপি যেটুকু আন্নগ| পাওয়! বায় তাহাতে ফুলগাছ 
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জন্মানো হয়। ব্রিটিশ জাতি ফুলের এত প্রিয় যে, জানালার ফাকে ফাকে পর্য্যন্ত ছোট 
টব বসাইয়া বহু ফুলপাঁছ জন্মায়। ফুটন্ত ফুলে শুধু পৃহস্থেরাই আনন্দ পায় না, 
পথচারীদেরও উহা আনন্দবর্ধন করে। এদেশে এত জঙি-জায়গা থাকা সত্বেও ফুল গাছের 
অভাব দেখিয়া কুমারী কার্পেন্টার বিস্ময় প্রকাশ করেন। 

সভাপতি ফিয়ার উপসংহার-বক্তৃতায় কুমারী কার্পেন্টারকে বিশেষ সাধুবাদ 
করিলেন। তিনি বলেন যে, কুষারী কাপেণ্টার এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের অবস্থ|- 
দৃষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই ধরণের অপরাধীর সংখ্যা যে খুবই কম, 
নিজ ক্ষমতাধিকাব বলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে ইহার সত্যতা ' 
তিনি যাচাই করিতে পারেন। তিনি ইহার কারণ অচ্সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
এছেশময়ছের তিতরে যৌথ-পরিবার প্রথা বলবৎ থাকায়ই ব্রিটেনের মত এখানে এক্সপ 
সম্ভাবনা ঘটে নাই। এখানে পরিবারে অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ এবং বেকার লোকদেরও অয় 
সংস্থানের সুযোগ হয় এই যৌথ-পরিবার প্রথার দরুন। ইহার মন্দ দিক সম্বন্ধে তিনি কম 
অবহিত নন, কিন্তু এ বিষয়ে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে। তবে এদেশেও যে শিশু- 
অপরাধী একেবারে নাই এমন কথা তিনি বলেন না। এখানেও রিফর্মেটরি স্কুল স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। ফুলের অতাবের কথাপ্রসঙ্গে ফিয়াব বলেন, কুমারী কাৰ্পেপ্টার 
এমন সময় এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন খন ফুল তেমন জন্মে না। তিনি বর্ষাকালে একবার 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তখন ফুলের রকমারি ও প্ৰাচুৰ্য্য ছেখিয়া মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। 
জ্রীশ্মপ্রধান দেশে খতুবিশেষে ফুলের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইংরেজের চেয়ে 
তারতবাসীর দৌদ্মধ্যপ্ৰিয়তা আছোঁ কম নয়। 

সোসাইটির দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন হইল ২১শে এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে । ফিয়ার 
পূৰ্ব্ববৎ সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। এছিনে বিশেষ বক্ত| ছিলেন সিংহলের আইন- 
সভার অদন্ত মুণু কুমারক্বামী। তিনি তখন সবেমাত্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করিস্তা 
কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হুইয়াঁছিলেন। তাহার বক্তৃতার বিষয__উত্তর-ভারত-পরিক্রমা 
কুমায়স্বাসী বিভিন্ন অঞ্চলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বারাপসীধাম সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রধানতম তীর্থ বারাপলী বা কাশধা। 
এখানকাব বিশ্বেশ্বরের মন্দির এবং গঙ্গার ঘাঁটগুলি পর্ধ্যটকম্ধের বিশেষ আকর্ষণ স্থল। তারতের 
স্বাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য এই সন্দিরেই বিধৃত হুইয়াছে। গঙ্গার ঘাটসমূছে বিযস্তু সাধুগণ 
প্রত্যেকেরই নজরে পড়িবে। একজন সাধুর কথা তিনি বিশেষতাবে বলেন--তাঁহার নাম 
তৈলঙ্গ স্বামী । তিনি ছেলেঙ্গা তথ! মাক্রাঙ্জ হইতে আগত। কুমারস্বামী স্বয়ং তাহাকে 
দেখিয়াছেন। আঁচারে-আঁচরণে মন্ুত্তেতর জীব বলিয়াই তাঁহাকে কিন্ত মনে হইবে । তবে 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ । ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যেমন পুশ্যকামীরা। আসিয়া এখানে তীড় করেন, তেমনি সাঁধু-সন্স্যাসীরাঁও 
নানাস্থান হইতে আসিয়া থাকেন। যায়াণসীধাম সংস্কৃত-শিক্ষার এবং সংস্কৃত শাঘ-চচ্চার একটি 
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প্রধান কেহ্স। বারাণসীর গববৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলী আলোচন|- 
গবেষণার অনেক মাল-মশল| পাইয়া থাকেন। ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিস্ধাবিদের সঙ্গে 
এখানে তাহার লাক্ষাৎলাভ ঘটে। এই সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকাল 
হইতে তারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীছের মধ্যে তাবের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। 
সংস্কৃত-চৰ্চচার পুনঃপ্রচশনের নিমিত্ত তিনি আবেদন জানান। 

আবার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ মেলামেশার স্থযোগ ঘটিয়াছে তীৰ্থ- 
পর্যটন দ্বার|। রামেশ্বরম্‌ হইতে কাশীধাম পর্যন্ত ভারতবর্ষের সৰ্ব্বত্ৰ তীর্থ-পর্য্যটনের 
নিষ্বিত্ত তারতবাসীর! আপা-বাওয়া করিয়া থাকেন। জাতীর এক্য প্রতিষ্ঠায় এযুগেও যে 
ইহার বিশেষ আবশ্তকত! আছে তাহ। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন। কি দক্ষিণী, 
কি উত্তর-তারতীয় সকল অধিবাসীদের মধ্যেই ধর্মগভ ও সংস্কৃতিগত আচার-আঁচরণে একা 
পরিদৃষ্ট হয়। ইহারও কারণ উল্লিখিত দুইটি বলিয়া! অনেকে বিশ্বাস করেন-_বখা, সৰ্ব্বত্ৰ 
সংস্কৃত-চৰ্চ্চ| এবং তীর্থ-পর্ধযটন। প্রাচীনদ্বের মত পুণ্যাৰ্জ্জন মানসে হয়ত এখন আর 
আমরা আীৰ্থ-পধ্যটন করি না, কিন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়| তথাকার অধিবাসীদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎতাবে পরিচিত হওয়| বৰ্তমান যুগে একান্ত দরকার । তিনি এই প্রসঙ্গে দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুর ও কেশবচন্্র সেনের দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমান্ন কথা উল্লেখ করেন। কয়েক বৎসর 
পূৰ্ব্বে বোম্বাইয়ের সুপণ্ডিত ভাওদাজীও কয়েকজন সঙ্গী লইয়া উত্তর-তারতে পর্যটন 
করিয়া কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া! গিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এপ গমনাগমন এবং ভাবের আদান-প্রদান একান্ত আবস্তক 
হইয়া পড়িয়াছে। 

বক্তৃতা শেষে কেহ কেহ আলোচনায় যোগদান করেন। জ্ঞানেআমোহন ঠাকুর বলেন, 
এখন সংস্কতের দোহাই দিয়াঁ কোন ফল হুইবে না। কুমারম্বামী ইহার এই বলিয়| 
উত্তর দেন যে, বর্তমানে ইংরেজী আমাদের জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ অহুকুল সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সংস্কৃত-চর্চীর দ্বার! আমরা পুরাতন শাস্ধ, এঁভিহ, ইত্যাদির বিষয়ে নিজেদের 
যেমন জানিতে ও বুঝিতে পারিব এমনটি আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নহে। সতাপতি ফিয়ারর 
বন্ধাকে ধন্যা দিয়া বলেন যে, মুণু কুষবাবস্বামী ভারতীয়দের তিতরে এক্যের বিষয় বাহা 
- বলিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারিলে তিনি খুবই আনন্দিত হইতেন। 
সমাজের জন্মগত, শ্রেশীগত তেদাতেছ বিদূরিত ন! হইলে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার 
প্রসার না ঘটিলে সত্যকাঁর এক্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। এইরূপে বিশেষ অধিবেশন 
পরিসমাধ হইল । 


স্বরলিপি 


রাষনিষি গুপ্ত ( ১১৪৮-১২৪৫) লাধারপ্যে নিধুবাবু বলিয়া পরিচিত। মৃত্যুর প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে রাষনিধি “গীতবরত্বগ নামক প্ৰস্থে তাহার সঙ্গীত-সংকলন 
প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থটি ১২৫৩ লালে রোজারিও সাহেবের বন্ধে পুনমু ভিত হুইয়| উক্ত 
সাহেবের পুস্তকালয় হইতে প্রচারিত হয়। অতঃপর ১২৭৫ সালে গ্রন্থটি তাত অগোপাল 
গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া “নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুত্ত্রিত ও প্রকাশিত হুয়।”* 

“সীতরত্ব” গ্রন্থে এই গানের সুয় লিখিত আছে বেহছাগ। “বাঙ্গালীর পাল” এবং 
“্রীতিগীতি” গ্রন্থে ইছার হুর ঝিবিট-খাদ্বাজ বলির! উল্লিখিত ছুইয়াছে। এই গানগুলির 
হ্য় সম্পর্কে ইহা বল! আবশ্যক যে পুরাতন গ্রস্থাদিতে যে সমস্ত হুর দেওয়| আছে তাহাহের 
সহিত গায়ক পরম্পরায় প্রচলিত সুরপ্তলির অনেক ক্ষেত্রে মিল নাই। পূর্বপ্রচলিত সুর 
এবং বর্তমানে প্রচলিত হ্থরেও পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পায়কতেছে 
সুরের পরিবর্তন হুইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে সুরের উল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব লওয়। 
হয় নাই । এই সব গানের প্রকাশিত স্বরলিপি না থাকায় সুয় সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের 
মতই নির্ভরযোগ্য বলিয়| মনে করি।-_শ্ীরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ 


খাস্বার । । ত্রিতাল 
চক্জাননে কি শোঁত কমল নয়ন। = 
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান । 
কেশ বেশ কি তাহার 
কিযা নীরদ্ আঁকার 
সনশিখী তাহা দেখি হুরিবে অজ্ঞান | 
শৰণে শোতে কুণ্ডল 
চমকে অতি চঞ্চল 
কিরণ ঝলকে তায় দামিনী সমান ॥ 
রামনিধি গুপ্ত £ নিধুবাবু 
স্থর-সংগ্রাহক"। শ্ীকালীপদ পাঠক স্বরলিপি | শ্ীরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ 
II গা গা গ| গমপা | -ঙ্গগরা পা মা গা । 
চন জরা ন নে** *** কি শো তা 
"| গা মা পা | দ্ধ পা শা -+ I 
e ক ন ল ন য়া রী 
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পঞ্চযুষ্টিতম বর্ম ॥ তৃতীয় সগখ্যা 























মহাভারতের সমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্ৰস্থ 


পীস্ুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শাস্ধিদেবের বোধিচৰ্যাবতায় 


প্রবোধচন্দ্ৰ বাগচী সম্পাদিত 


সাহিত্যপ্রকাশিক! প্রথম খণ্ড ১০০০ 
জ্ঁসত্যেজনাথ ঘোষাল সম্পান্বিত কবি দৌলত 
কাজির ‘সতী হয়না ও লোরচজানী’ এবং 
শ্ৰীহখসয় সুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বাংলায় 
মাখসাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
জীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 


bee 


সুংস্কৃত প্রসাণগ্রন্থ। লপ্তহশ শতাবীর প্রথম 
পাৰে এই গ্াস্থের় ভাবাম্বাহ হয়। বিভিন্ন 
নামে এই অনুদিত গ্রন্থের পুথি উত্তরবঙ্গে 
ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল 
প্রাচীন পুখি-অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার 
গু বিস্কৃত ভূমিকার সহিত জ্ৰীহগেশচন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত ৷ 
সাহিভ্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮** 
এই খণ্ডে নবাবিষ্কৃত যাছুনাখের ধর্মপুত্রাণ ও 
রামাই পণ্ডিতের অনান্তের পুথি সুজিত 
হইয়াছে । 

চিঠিপত্রে সমাজচিত দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'** 
বিশ্বভারতী-লংপ্রহ হইতে ৪৫* ও বিভিন্ন 
সংগ্ৰহেয় ১৮২ £ মোট ৬৩২ খানি পুরাতন 
(খু ১৬৫২-১৮৯২ ) চিঠিপত্র ও হলিল- 
ছন্তাবেজের লংকলনগ্রস্থ | | 
পু'থি-পরিচয় প্রথম খণ্ড 
পু’থি-পরিচয় দ্বিতীয় খও 


১০৬ 


১৫৩৪ 


৬৩ আৰক্ক্ৰান্দা ভাবত ০লন্ন | স্ৰলিন্ষাকা = 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ৩ 
স্ূচীপত্ৰ 
মৈথিলী শাক্ষ-সাহিত্য শীশবিতৃবণ দাশগুপ্ত 
ৰেখুন সোমাইটি গ্ৰীষোগেশচন্্ৰ বাগল 
কবি দেবেজ্জনাথ সেন রখীঙ্গনাথ রায় 
জদীশচলর বয় জন্ম-শত্বাধিকা 
শ্রন্ধাজলি শীহসটলকুমার দে 
আৰ্থ্বাজী জ্টনিৰ্মলকুমার্‌ বহু 
অগ্‌ছীশচন্দ্ৰের বচন! গম্জিত হত 
জঅগচীশচন্ৰেরে বাংলা বচনা-স্থচী জীঅদিতকুমাহ ঘোষ 
জগধীশচজ্রের আঁবিকার ও জীবন-কথ| | গ্রন্থ হৃচী ব্ৰী্বপদিন্জ ভৌমিক 
বঙ্গীসব-দাহিত্য-পরিহ ও জ্গদীশচন্ত্র জীপুলিনবিহারী সেন 
আচাধা-প্রশগ্তি হীকেজনাখ দত্ত 
গান ও স্বত্বজিপি জ্ৰৱান্যেশ্বৰ জিন 
চি্ত্ৰমূচী 
আচার্য্য অগদীশৈচন্দ বহু 


২৫১ 





জন্ম ৩ 
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এম 
৮ 
ৰ্ধ 
০ 
বব 





| এরি 
রকম সাহিত্য, গড়িয়া টঠিযাছে |, কয়েক শত. বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ 
- ধৰ্ম-সংস্কৃতিতে একটি এক্যবন্ধ জনপদ ছিল, এবং এই অঞ্চলটি তন্তৰসাধন| ও শক্তি-সাধনাব 


১ .একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ ছিল। বাংলা-সাহিত্যের পরে. শার্ভ-ধর্ম. ও- শাক্ত সাহিত্যের প্রাধান্ত 


: ম্খ্লীতেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। - প্রায় হাজার বসব পূর্ব হইতেই. আমরা সিখিলায় 

" শাক্ত, প্রভাবের প্রমাণ পাই।. _পুরাণতত্ববিদ্‌ হুর বাজে হাজরা মহাশয়ের মতে 
প্রাপক নূর্কীস্থরের উৎপত্তি মিখিলায় ৷ কালিকা-পুরাণের ৬৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 
নরকান্রকে বিষ্ণু কাম্পে ( (কিরাত দেশে ) প্রতিষ্ঠিত করিলেন. এবং কামাখ্যা দেবীর 
সেবক হুইয়া থাকিতে বলিলেন য় দশম হইতে স্বাদশ শতক এই কালে কামন্ধপ এবং 
মিখিল| উতয় কষেশেই শাক্ত ধৰ্মেৰ প্রচার হইয্বাছিল মনে হয়। বিহারের সৰ্বজ্ৰেণীর উচ্চ- 
বর্ণের, হিদ্বুগণেরু মধ্যে- নানা রকুমের শাক্ত ধর্ণের প্রচলন্‌ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখন প্রযন্ত.কলিকাতাস্থিত' কালীঘাটেব কাঁলী ( কালী কলকতেওয়ালী ) এবং কামন্মপের 
কামাখ্যা ইহা দ্্নারাজ্ষায যালিগণে ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য আংশ বিহারবাসি: 
প্রপ্ের | _ নি ৷ 
নিব, পি ও বিরল তিন নাই ঘন হিনিলার ভরি নেতা, উচ্চ . 
বর্ণের হৈখিলী হিস্বুগণ সাধারণত: কপালে যে বেখাস্ধন দিয়া থাকেন-তাহাও এই শিব, বিষ. 
ও শেক্তিরুই_প্রতীক- বলিয়া, ব্যাখ্যাত্‌ হয়।, কপালে -ডাইনে-বীয়ে প্রাশাপাশি যে তিনটি = 
' ভূম্মবেখ! উহা শিবের ভোতক, লক্ালত্বি তিনটি শ্বেত চন্মবনের বেথা বিষ্ণুৱ স্বোতক এবং 
বুক্তচন্দন. বা! সিন্দুৱেব বিন্দুটি হইল শক্তির স্থোতক।’ মিথিলার বহু পরিবারেই ‘গোসাউনিক . 
যর’ দেখিতে পাওয়া হায়: এগ্রানকার প্রতিষ্ঠিত দেবী হয় তরুকালী, না হয় তারা 


১. “The simultaneous threefold marks: 01109 .:60613680 of 006 - 
81817709098 représent:‘this ‘= 01081801760 6f the-Maithilis: the three 
horizontal lines 6£ the sacred ashes represent théir dévotion to Shiva, . 
the vertical white sandal-paste represents their faith in Vishnu, and the 
dot of red sandal. -paste Or of vermillion represents their veneration for 
Shakti. ”— Jayakanta Mishra, History of 08৮14 Literature, Part IL, চ. 19, 

.২, : গৌশীডিরী = গৌস্বামিনী এ দেবী; -শিব হুইলেন ১৯% | 
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বাঁ দুৰ্গা, অথবা দেবীর অন্ত কোনও মৃত্তি। বহু গৃহী উপাসক শক্তিমন্ত্রে পারিবারিক গুরুর 
নিকর্ট হইতে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। মিখিলান্-কতকঞ্চলি প্রসিদ্ধ শক্কিতীর্ঘও রহিয়াছে, 
" তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চত্ডিকা স্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুপ্তাস্থান এবং জনকপুর অতি প্রসিদ্ধ ৷ 
বর্ণপরিচয়ের পবে মৈথিলী শিক্তদ্বেব প্রথম যে শ্লোকটি মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইল 
সা তে ভবতু স্থষ্টীত| দেবী শিখরবাঁসিনী | 
উগ্রেণ তপসা লন্ধো বয়! পশুপতিঃ পরি: ॥ 

বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মৃদ্ময়ীদেবী পৃজাঁব প্রচলন আছে তাহার ঠিক সমপরিমাণে না 
হইলেও মিথিলাতেও এই সময় মৃম্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। এই সকল ব্ৰাহ্মণ দ্বিজগণ 
গৃহ ও পরিবারের কল্যাণ কামনায় চণ্ডী পাঠ করেন। দশহরা মিথিলার একটি বড় 
ধৰ্মোৎসব। মাঘমাঁসে মিথিলায় ‘পাতডি’ উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারী- 
গণকে ক্ষীব ( পায়স ) খাওয়ান হয়। ব্র্জ-অঞ্চলে আশ্বিন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের 
উৎসব আছে, তাহাকে বলা হয় কন্তাঁলা শুরা”) ইহা দেবী-আরাঁধনাবই বিশেষ একটি অঙ্গ । 
মিথিলায় যে সকল আলপন! অতি জনপ্রিয় সেই সব আলপনা! তন্তৰেব ‘যন’ হইতেই গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই ভাবে আমরা নানা দিক হইতে মিখিলায় 
একট] ব্যাপক শাক্ত প্রভাব লক্ষ্য করিতে পাঁবি। 
" কবি বিস্তাপতির সময় হইতে আমবা হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া একক্প মঙ্গল- 
ঈতির জনপ্রিয়তা দেখিতে পাই। সঙ্গীতগুলি মুখ্যতঃ লোৌকসঙ্গীত। কবি বিদ্তাপতির 
নামে যে সংগীতগুলি সংগৃহীত আছে তাহারও অধিকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, 
লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত। গানগুলি মুখ্যতঃ হব-গৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-ীবন ও 
গাৰ্হস্থাজীবন সম্পকিত | এইগুলি বিবাহ-কাঁলে মঙ্গল-সংগীত বূপেই এখনও মিথিলায় পীত 
হইয়া থাকে । আমর! পূর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিভাপতির হুব-পাৰ্বতী-বিষয়ক কিছু কিছু গানের 
উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এখানে অধ্যাপক খগেজ্জনাথ মিআ ও ভর বিমানবিহারী 
মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত বিভ্ভাপতিব নামে প্রচলিত এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গান লইয়া 
আলোচনা করিতেছি। একটি পদে গৌরী-অভিলাধী বতিবেশধারী শিবকে দেখিয়া মাত! 
মেনকা বলিতেছেন--- 


এতএ কতএ অএল জতি গৌরি অছ তপে। 

রাজ্জরে কুমাবি বেটি ভরব দেখি সাপে । 

তোড়ব মোর জটান্ুট . - ফোভব বোকানে। 

হটল ন মান জতি হোঁএত অপমানে ॥ - 
তীনি নন হৱ বীসম জব দূহনৃ। 

উম মোরি নম্থমি হেবহু অনু । 

তনই বিস্তাপতি সুন জগমাতা 


ওনহিউমত - : - = জিতুন দাতা ।_?+৫ সং - 
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‘এখানে কোথা হইতে আসিল যতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার মেয়ে, 
সাপ দেখিয়া ভরিবে। আমি ছিড়িয়া ছিব জটাজুট, ফুড়িয়| দিব বুলি; হটাইলে বদি না 
মানে ৰতি, (তাহা! হইলে ) হইবে অপমান ! তিন-নয়ন হর, (তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি 
ছলে; উমা আমার নবনী-কোমল-েন না দেখে। বিভ্ধাপতি বলেন, স্তন জশন্মীতা, 
ও নয় উন্মত্ত-_ত্রিভূবনের দাতা |’ 
কিন্ত মেনকাব অনিচ্ছাসত্বেও দেখা হইল, তপোঁবনেই পিয়া যতি নিজে উমার সঙ্গে 
দেখা করিয়া ভাব কবিবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা বিস্মিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া 
মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে 
i এ মা কহএ মোয় পুছে! তোহী। 
ওহি তপোবন তাপসি তেটল - 
"_ কুসুম তোরএ দেল মোহী ॥ 
আজলি তবি কুসুম ভোড়ল 
জে জত অছল জাহা। 
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহার্এ 
বইসলি রহলি জাহা। 
গর! পরল নয়ন অনল 
সির সৌভইহ্ছি সসী। 
নী ভিমি ভিমি কর তমরু বাজএ 
এহে আএল তপসী ॥ 
সির স্থবসরি ভ্রম কপাল। 
হাথ কষগুলু গোটা ৷ 
বসহ চঢ়ল আএল দিগস্বর 
বিস্তৃতি কএল ফোটা । 
ন বিস্তাপতি সামিক নিন্দা 
ন কর গৌরী মাতা। 
তোহর সামি জগত ইসব 
ভূগুতি মুকুতি দাতা ৷--৭৭৭ সং 
‘এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজানা করিতেছি, ওই তপোবনে এক তপস্বী দেখ] 
১৮ দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে । অঞ্জলি তরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে যত ছিল 
'_ যাহা; আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে দেখিল। গলায় 
গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শী; ডিমি ভিষি করিয়া ডমরু বাঘ্ছাইয়। এখানে আসিল 
তপস্বী । শিবের স্থবসরিৎ (গঙ্গা) কপালে ভ্রসিতেছে, হাতে একটি কমগুলু, বৃষভে 
চড়িল, আসিল দিপম্থব/ বিভূতি (ভস্ম) দিয়া করিল ফোঁটা । না (কহে) বিস্তাপতি, 


১৭২ সাহিত্য, -পরিযষৎ-পত্রিকা ৬৫ বর্ 


স্বামীর নিন্দা করিও না গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের-ঈশ্বব_-ভক্তি-মুক্তি- 
দাতা |! '; 
EHO উল TENE CT নিবাৰ নতি একটি BETTE EE 
তাৎপর্য আছে। গানগুলির ভিতর দিয়া নানাভাবে দাশ্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একটি ভাবতীয় 
আদৰ্শই বব-কন্তা এবং আড়মঈ-পড়শী সকলেব কাছে বড় কবিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা। সে 
আদর্শটি হইল এই, স্বামী বয়সে একটু বেশি হোক, দরিদ্র হোক, দেখিতে আপাত-ব্লমণীয় না 
হইয়া রুক্ষ হোক, পরিচ্ছদে আতরণে সজ্জায় বিলেপনে চিত্তাকৰ্ষক না হোক, এমন কি ধাম- 
কুলপোত্রহীন হোক-_তথাপি জীব লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আস্ভর এশ্বর্য ; সেই এশ 
ষদি তাহার থাকে তবেই সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা ববণীয়। উমামহেশ্বরের সকল 
কাহিনীর বিবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদৰ্শই কবিকল্পনাকে নাড়া দিয়াছে। 
পববর্তা কালের লোকেবা যখন দেখিল বে উমা-মহেশ্বরেব ভিতর দ্বিয়া এই ভাবতীয় 
আদর্শটি স্পষ্ট মৃতি লাভ কবিয়াছে তখন. বিবাহ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ক গানই লোকপ্ৰিয় 
হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আব প্রকাশ বাম-সীতার মধ্যে, এই জন্তই বিবাহের গান 
হয় হরুগৌবী না হয় বাস-লীতাকে লইয়া । বিস্তাপতির এই পদগুলিব মধ্যে দেখি, হরকে 
দেখিয়া মেনকা ভয় পাইল, পার্বতীও প্রথমে - সামান্ত যেন একটু দ্বিধান্বিত হুইল; কিন্ত 
একটু পরেই দেখি 
জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি। 
আএল বসহা চচি বিতৃতি লগাএ হে। 
মন মোর হব্লনি ডাসরু বজাএ হে ॥ 
সুন্দর গীত অজর পতি সে নাহে। 
চিত সৌ নই ছুটথি জানধি কিছু টোনা হে ॥--৭৭৮ সং 
‘হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বৃষভে চড়িয়া--বিভূতি লাগাইয়া, মন 
আমাব হরবিয়| লইল ভমরু বাজাইয়া। সুন্দর গাত, অজব (আবাঁরহিত ) পতি সেই 
নাথ চিত্ত হইতে ছোটে নাঁকিছু “টানা, ( মন্ত্ৰত্ত্ৰ ) নিশ্চয়ই জানে !’ 
ইহার পরে হর-পার্বভীব বিবাহের দৃশ্ত-_সংস্কৃত সাহিত্যে আমর! যেরূপ যেরূপ দেখিয়া 
আশিয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহাব বের্ূপ বিস্তার দেখিয়া আসিয়াছি--ঠিক সেই 
বূপই ৷ সেই ভমকু-হত্তে ভস্ম-বিভূষিত রূপ! বব আসিলে সবাই ধাইয়া চলিল বব 
দেখিতে, তাহার পরে অন্তত্ৰও যাহা! এখানেও ঠিক তাহাই 
: পরিছুয় চললি মনাইনি সব গাঁইনি। 
-নাগ কয়ল ফুফুকার হুবহু পড়াইলি । 
এহন উমত বব কেকর উব বিসধর। ' 
গৌবি বরু বহুথু কুমারি কবব বর দোসর 1-৭৭2 সং" 
“স্রী-আচারে চলিল মেনকা ‘সব গায়নীকে লইয়া) নাগ করিল ফস ফষোস্‌--পকলে দরে 


ক্র সংখ্যা মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৭৩ 
পালাইল। এমন উন্মত্ত ই কাহার বরে বির গৌরী বরঞ্চ কুমারী ১ 
অন্ত বর করাইব।” = 
| পরের পরেও দেখি মেনকা সখেযে বলিতেছেন ঢ় 
- -- - মন্ধল-বিলুবিজ্জ সিন্দুর পিঠীরে। 
তৌহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে। 
চলহু চল হর পলটি দ্বিগছ্র | 
হুমরি গোসাউনী তোহ্‌ন স্বোগ বর ॥ 
. - হর চাহ গুরু গউরবে গোরী। 
- কি করব তবে জপমালী তোরী ॥ 
নঅনে-নিহারব সম্তম লাগী। 
হিমগিরি ধীএ সহর কইসে আগ ॥ 
‘ভাল বলই নয়নানল বাসী । | 
বরকত মউল ভাঁড়ভি পটবাঁসী ।--৭৮* সং 
‘মঙল সাজাইলাস সিশুর ও পিটালি দিয়া, হৰিক ভাজা 
ছাইতে। চল হে চল, হে দিশস্বর ফিরিয়া চল, আসার ঈশ্বরীর তুসি নও যোগ্য বর। 
হুর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে কি করিবে? সসম্রমে তোমার 
74 অগ্নি ? তালে জলিতেছে নয়নানল 
রাশি, বলসিয়া যাইবে গৌরীর মুকুট, জলিয়া যাইবে পট্টবাস |) 
পরের পদটিতেও ( ৭৮১-সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ । জটাজ্ট বুলাইয়া 
বলছে চড়িয়া আঁসিয়াছেন বর, কে বর_ কে বরযাত্রী-কিছুই বুবিবার উপায় নাই! ভস্মের 
ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপচৌকন ! বিবাছের অন্ত, আচার-বিধি কিছুই 
দত বজ টা! জহি 
খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ। - 
৷ 7:7... এহন উমত কোনে জোহল জমাএ 1৮১ সং - ৫ ইন 
“খিয়ি (পরমা) খায় না-হয়_ গাঁজাতেই অবসান ( গাঁদা পাইলেই হইল ) ৷ এমন উন্মত্ত 
- বব কে যোগাড় করিয়া দিল?" "' ' 
ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা । এজসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল ব্বসিকতাব আমদামি 
দেখিয়| আঁসিয়াছি মৈথিলী বিস্থাপতিও সেখানে.কোনও ব্যতিক্ৰম হা করেন নাই । 


সরদ সঁগুন জনি সসধর . উপল সময় সীব ॥ ' 
চৌঙ্গহ তূঅন সিব সোহাওন . '_ - গৌরী বাজকুমারি। 
হেরি হরখিত ভেলি মদ্াইনি _ আল জনি জতারি ॥ 


হেমত সরির পুলকে পূরল . সফল জনম মোরি। 


১৭৪ ৰ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বর্ম 


হবি বিরঞ্চি দুহু জন বৈসল হবকে দেল মোয় গোরি। 
নারদ তুদ্বর মঙ্গল গাবখি আওর কন নারি। 
কৌতুকে কৌবর কৌসলে কামিনি সবে সবে দ্বেষ গাবি ৷ 

ভন বিস্তাপতি গৌরি পরীপয় কৌতুক কহএ ন জাএ। 
সাপ ফুফুকারে নারি পভাইলি বসন ঠাম নড়াএ ৷--৭৮২ সং 


যিখন শঙ্কর গৌরীকে করে ধরিয়| আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শবতের সম্পূর্ণ শশধর 
সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভূবনের শোভাকাবী শিব গৌরী রাজকুমারী ; দেখিয়া 
মন্দাকিনী হরধিত হইলেন_েন জন্তারি (ইন্দ্র) আসিলেন। হেমন্তের ( হিমালয়ের ) 
শবীর গুলকে পূরিল,_ সফল আমার জন্ম; হবি বিরিঞ্চি দুইজনে বসিলেন, হরকে দিলাম 
আমি গৌরী | নারদ তন্বরায় মঙ্গল গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায় ); কৌতুকে 
বাঁসরঘরে কামিনীরা কৌশলে সকলে সকলকে ( পরম্পরে ) গালি দেয় । বলিতেছে বিস্তাপতি 
গৌরী-পবিণর, কহা যায় না; সাপের ফ্রোস্ফোসানিতে নারীরা পলাইল, বসন 
সব ফেলিয়া ।’ - 


বিবাহের পরে শিব স্বস্তরৱবাডিতেই গোৌরীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, স্থষ্টিছাড়া 
তাঁহার সব কাণ্ডকারখান|। নৃত্যে নৃত্যে মন্তকেব গঙ্গাজলে নীচের নৃত্যভূমি গেল 
ভিজিয়া, ঘুরিয়া খুরিয়া হর পড়িয়া যান পিছলাইয়|; তুলিয়া ধরিতে গৌরী শী 
আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফোঁস করিয়] | 
গজাজলে সিচু বঙ্নভূমি। পিছরি খসল হর তুমি তুমি ॥. 
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাঁএ। করকঙ্কণ ফণি উঠ ফাফএ 1৮৩ সং 
ইহার পরবে সস্তোগ বর্শনা। সংস্কৃত কবিগণও এক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন নাই, 
বিন্ভাপতিও মানেন নাই। তবে হ্র্-গৌরীর ক্ষেত্রে বিস্তাপতি অনেক সংহত। “অঞ্জলি 
ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শু আরাধনে চলিলেন তবানী। জাতি বুখী 
আব বেলপাতা তুলিলাম আমি,--উঠ হে মহাদেব, প্রভাত হইয়া গেল। যখন হয় 
( পার্বতীকে ) দেখিলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে মদনে পীড়িতা হইলেন গৌরী । করুতল 
কাপিতে লাঙগিল-__ছড়াইয়া পড়িল কুসুম, বিপুলপুলক তঙ্ছ__বসন দিয়! বীপিলেন। তাল 
হয়, ভাল গৌরী, তাল ব্যবহার, জপ-তপ দুরে গেল মদন-বিকাবে ! 
অপ্রলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী । 
সু অরাধএ চললি তবানী ॥ 
জহি জুহি তোড়ল মোয় আওর বেলপাঁতে । 
উঠি মহাদেব ভএ গেল পরাতে । 
জখনে হেরলি হরে তিনি নয়নে | 
তাহি অবসব গোরি পিড়লি সদনে ॥ 


খর সংখ্যা মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৭৫ 


কবতল কাপু কুসুম ছিড়িদ্দাড। 
বিপুল পুলক তনু বসন বাপত ॥ 
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে । 
অপ তপ দুর গেল মদন বিকারে ৷ 
কিছুদিনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া শেল ঝগড়ার্বাটি বাগাৱাগি। গুরুরোষে ঘব ছাড়িয়। 
কোথায় গেলেন হব নিখোজ হইয়া গৌরী পথে বাহির হইলেন সন্ধানে । এই জাতীয় 
কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গাস্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ।* 
এত বগড়াব্বাটি বাদবিসম্বাদ্বেব মধ্যেও বিস্তাপতি পুত্ৰ বিবাহেব একটি চমৎকার ছবি 
অঙ্কিত করিয়াছেন। কাঁতিক বড় হইয়াছে, বিবাহেব বয়স হইয়াছে, তাহা লইয়াই 
হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা ৷ 
আনে বোলব কুল অখিকহ হীন। . 
তেঁহি কুমার অছুল এত দীন । 
তোহ্‌ব হসর শিব বএস ভেল আঁএ। 
আবহ ন চিন্তহ বিআহ উপাএ ৷ 
ভল শিব ভল শিব ভল বেবহাব। 
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমাব ॥ 
হসি হব বোলথি স্থনহ ভবানী ৷ 
জনিত ককে দেবি হোহ অগেয়ানী ॥ 
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী । 
হুহ্ছিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী ॥ 
এত শুনি কাতিক সনে ভেল লাজ । _ 
হম ন হে মাএ বিআহক কাছ । 
নহি বিআহব বৃহব কুমার । . 
ন কর কন্দল অনা সপথ হমার | 
রত Re St ভিন এনা হি 
তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা করিতেছ না। ভাল 
শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিত্ত! নাই, ছেলে রইল কুমার 
(অবিবাহিত )। হাসিয়া হর বলিলেন, শোন ওগো ভবানি, আনিয়া শুনিয়াও কি কবিয়া 
দেবি হও অজ্ঞানী ? দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরি, খুঁজি কুষাবী, উহার (কান্তিকেব) 
উপযুক্ত মেয়ে আমাঁব মিলিভেছে না। ইহা শুনিয়া কাণিকেব মনে হইল লাক্ষ--হে মা, 
আমার বিবাহে কাজ নাই। বিবাহ করিব না, কুমাৰ থাকিব; তোমবা দুজনে কোন্দল 
কবিও না, আমার শপথ ৷” 


৩. সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার ৬৫ বর্ষ দ্বিতীষ্ব সংখ্যা ্ৰ্টব্য। 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা & বৰ 


পুত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্তত তত্কালের জন্তু খাসিয়া গেল। 
বিভ্ভাপতি রচিত এই হব-পাৰ্বতী সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে বিচার কবিলে 
চলিবে না; পূর্বেই যে আমরা মিথিলায় শাক্তধর্ম ও সংস্কৃতির একট! উল্লেখযোগ্য প্রভাবেব 
কথ! বলিয়া আসিয়াছি বিদ্ভাপতির গাঁনগুলিকে তাহার সহিত যুক্ত কবিয়া লইতে হইবে, 
কারণ এইক্সপ হর-পার্বতী সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সন্দ্ধীয় গান মিথিলায় পরবর্তী কালে 
নান! ভাবে পাওয়া যাঁয়। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি, বিষ্তাপতি মিথিলার সিংহ-রাঁজবংশীয় 
বীব সিংহের (তৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে “ছুর্গাভক্তিতবঙ্গিনী” নামে সকল 
পুবাশতত্স্থতি অবলম্বন করিয়া একখানি ছুর্গাপৃজ্াবিধি প্রণয্বন কবেন। ইহা হইতে মনে 
হয় বিস্তাপতিব পূর্ব হইতে মিথিলায় মৃশ্ময়-চৰ্গাপুজার একটা জনপ্রিয়তা ছিল। 
মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বন্দী মহাশয় তাহাব ‘মিখিলাভাষাময় ইতিহাস’ গ্রন্থে পণ্ডিত 
আবী ঝা নামক তান্ত্ৰিক শক্তিউপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মিথিলার কর্ণাট 
বাঁজগণের পুরু শক্তি-উপাঁসক সিদ্ধ কামেশ্ববের কথাও উল্লেখ কবিয়াছেন। বর্তমান খণ্ডবল| 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (?) তীহাব বাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও 
তাবা সম্বন্ধে সঙ্গীত বচন! করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্ৰ-বিশেষজ্ঞ 
রাগ-ভবঙ্জিতরী গ্রন্থের বচয়িতা লোচন শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু ভক্তিমূলক 
সঙ্গীত বচন! করিয়াছিবেন। নিয়ে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে 
জয় জয় জয় নত সতত পিবস্করি পরিহিত নরসিরমালে। 
লম্বিত বসনি দসন অতি ভীষন বসন মিলল বঘ ছালে ॥ 
চৌদির্স মাস মীস্থ মুদিত অতি ফেরু ফুকর কতবাসে। 
মনিময় বিবিধ বিস্কৃষনে মণ্ডিত বেদি বিদিত তুঅ বাসে |... 
বিমল বালরবি মণ্ডল সন তুম তীন নয়ন পবগাসে। 
অসুবরুহিরি সদিবামদ মাতলি বদন অমিয় সম হাসে ॥ 
তুঙ্ অহুরূপ সন্ধপ বুঝিঅ নহি তৈঅও তোহর গুন গাউ। 
ঞ্ৰেঁহি তুজ পদবদ্ধ করিদ্দ দেখি নিঞ্গনে ‘লোচন’ লাউ ।‘ 
খাই গানে বপিতা দেবী হইলেন কালী। 87855727555 
বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি এই বৰ্ণনাৰ ভাহীর সহিত বেশ মিল আছে। , 
নেপালে ধাহাব| মৈখিলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ভৃপতীজ মলের নাম 
উল্লেখযোগ্য। ইহাব রচিত মৈথিলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচজ্জ বাগচী সহাশয়ই 
প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুল্তকাগারে বক্ষিত তৃপতীন্ত মল কর্তৃক 
রচিত ‘ভাষা-সংগীত’ গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান আছে, তাহাব অর্ধেকের বেশি শক্তি সম্বন্ধে । 
তাহার মতে শক্তি স্বতষ্্ৰা এবং পরমতত্ব_অন্ত দেবগণ তাহার সেবক মাক ।_- 


৪, রাজ-তরক্গিতী, পত্তিত বলদেব মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৯৯-১** | 


এ সংখ্য মৈথিলী শীক্ত-সাহিত্য রী 


জয় নগনন্দিনি, বাহনি মুরাঁজ । 

অন্থখন সেবয় বিধি-স্থরবাজ ॥ 
তাহার একটি গানে গ্রপত্তিব ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।-- 

হে দেবি শবণ রাখ ভবানি। 

মন বচ করম করও মান কিছু 

সে সবে তু আপদ জানি ॥ 

হযে অতি দিনষ্বীন তুঅ সেবা 

বাখ হরি ষজন ঠানি। 

অভিচ(বি)নয় মোর অপরাধ সম্ভব 

মন অহ বাখহ আনি । 

অওব-ইতর অন জগ জত সে সবে 

গুণ বসম্ক সে বাণি। 

তু পদকমল ভমোব মোর মানস 

জনমে জনমে এহো ভানি ॥৫ 
নেপালের রাজা জশত্প্রকাঁশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচন! করিয়াছিলেন; 
রাজা রণজিৎ মম্লও শাক্ত সংগীত বচন! কবিয়াছেন। 

হব-গৌরীকে অবলম্বন করিয়া নেপালে এবং সিখিলায় মৈখিলী ভাষায় অনেক নাটক 
বুচিত হইস্বাছ্ছে।* নেপালের অপজ্যোতির্যল হুর-গৌরী-বিবাহ' (১৬২৯ খ্রীঃ অঃ) নামে 
নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের জিতানিত্ৰ মল ‘ভারত-নাটকম্‌’ রচনা করিয়াছেন, 
২ ইহার বিযয়বপ্তও হর-গৌবী | .বংশমণি ঝা ‘পীত-দিগছব’' (১৬৫৫থীঃ অঃ ) নামে যে নাটক 
রচনা করিয়াছেন তাহাতে গৌরী কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা 
বহিত্রাছে। এই নাটকের পুথি নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে বক্ষিত আছে। লাল কবি 
‘গৌতী-স্বয়ম্বৱ’ নাসে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাস্ক নাটকের 
শ্তায়। নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৈথিলী গান আছে। কালিদাসের “কুমারসস্তবে' 
'_ তপন্তারত গৌরীকে তপন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবাব অস্ত বটুবেশধারী শিবের আগমন ও 
গৌরীর সহিত শিক-সন্বন্ধে তাঁহার তর্ক ইহাই এখানে মুখ্য বিষয়। শিবনিন্দা শুনিয়া 
গৌরী বটুব্ৰাঙ্মকে কটু ভাষায় ভদ্পনা করিলে শিব স্মুক্ি ধারণ করিয়া পৌরীকে 
বলিলেন 
হে সখি সবহু সুনৈ ছিঅ গাবি। ককরহু তহ নহি হোইছনে বাবি ৷ 
অসত বচন কহনে অস্থতাঁপে । ' বড় জন নিন্দা স্থননহ পাপে £ 


€. অধ্যাপক প্রবোধনারায়শ সিংহ, এম্‌. এর সংগ্রহ হইতে । 
৬. এ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অধ্যাপক প্ৰবোধনাবায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত । 
২ 
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ছিনকা কহিদ্্ছ জাখি ফিরি গামে। নহি তৌ হমহি তেজই ছিঅ ঠামে ৷ 
ঈ করি চরণ উঠাঁওল জানি । ধয়ল জটিল কর তরলি তবানি ॥ 
কহলঙন্ধি শংকর হুমবে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম ॥ 
এত বা সুনি গৌরী হরসিত ভেলি। তহি খন তপ তেজি মন্দির গেলি । 
সুকবি লাল নে ধির রহ কাল। সুদিন সদাশিব ভেলাহ দয়াল । 
‘হে সখি গুনিয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নিবারিত হইতেছে না। অসৎ. বচন 
বলিলে অন্লতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শ্রনিলেও পাপ হয়। ইহাকে বল গ্রামে ফিরিয়া 
যাইতে) না হুইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিতেছি । এই কহিয়াই চরণ উঠাইলেন ; 
জটাধারী চঞ্চল! ভবানীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, আমারই নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া 
নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া গৌরী হরষিত হইলেন, তখনই তপন্ত] ত্যাগ করিয়া 
মন্দিরে গেলেন ৷ সুকবি লাল বলিতেছেন, কাল স্থিব থাকে না, সুদিনে সদাশিব দত্নাল 
হইলেন ৷’ 
_ “গোৌরী-পরিণয়’ নাসে শিব্ত রচিত একখানি নাটক আছে। এখানে দেখি, গৌরী 
নিজ-কাননে যখন খুরিয়! বেড়াইতেছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দেখিতে পাঁইলেন। প্রথম 
দর্শনেই গৌরীব প্রাণে প্রেম সঞ্চার হুইল, পৌবীর আর ঘরে ফিরিয়া যাইবারও ইচ্ছা 
রহিল নাঁ_ | 
আছে সখি বাড়ল শিবক লিনেহ, গেহ নহি জাএব ছে। 
কুমারী নারীর প্রেসনিবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগুলি গান দেখা যায়। - এই 
গানগুলি স্থানে স্থানে বাধাব প্রেষনিবেদনের কথা স্বরণ-করাহয়া দেয়। 
কাহ্ছারাম দাসের ‘গৌরী-স্বয়ম্বব-নাটক’ আছে। এই নাটকের সংগীতপ্তলি রাধা-কৃষ্ণের 
প্রেম-সম্বলিত কীৰ্ডন-সংগীতের অমুর্ূপ রীতিতে লিখিত। এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের 
জন্ত গৌরী সব রকমের কচ্ছ.তা সাধন করিতেছেন। একস্থানে দেখি শিবপৃজার অন্ত 
পুষ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন বনে ফুলের অন্বেষণ করিতেছেন. * 
ভঙি ভমি বিপিন তোড়ল দল ফুল। অনেক কুম্থম দল ছোড়ি অড়হূল ॥ = 
বেলি চমেলি কুন্দ নেবার ।  তোড়ল শীদল তাকি অংগাঁর ॥ = 
ধূপ দীপ নৈবেদ কর তুল। পূজিঅ সদাশিব হোখি অস্কুল | 
করব কঠিন ব্ৰত গৌরি অ্রিকাল। ববি আব হব দীন দয়াল | 
আধুনিক কালে পত্তিত বলদেব মিল সহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসস্তবের বিষয়বদ্ধ অবলম্বন 
“বাজ-রাজেশ্বরী-নাটক" রচনা করিয়াছেন। কবি হর্ষনাথ বার ‘মাধবানন্দ নাটকম্‌-এও 
প্রথম সীতিটি হুইল দেবী সম্বন্ধে | ৷ 
জয় অগজননী অয় জগজননী দেহু সুমতি মৃগপতি গমনী । 
সরসিরুহাসন বিপদবিনাশনকাঁবিশি মযুকৈটভদমনী 1- 


ওয় সংখ্য মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৭৯ 
- তুঅ গুণ নিগম বগম চতুরানন কহি ন সকত কত সহস্ফস্টৰ। 
অসরনিশাচরদ্বমুজমহুজশিরচিকুরকলিতজিতরকতমনী 


[| 
তৃদ্দপরযুগল সরোরুহ মধুকর হুৰ্বনাথ কবি সূরূস ভনী ॥" 
হ্বনাথ বায় তাবা সন্ধে একটি গান আছে, তাঁহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই বৈষ্ণব 
কবিতার অন্থক্ষপ। যেমন 
নবল জলদ মু ভাস, 
জলিত প্রেত ভূমিবাস 
মুগুমাল অতি বিলাস বিপঙ্গহারিকী । 
তীন নয়ন অরুণ বর্ণ, 
বিশ্বব্যাপি সলিল সৰন, | 
ললিত ধবল কমল যুগল চরণধারিশী। ইত্যাদি ।" 
উপরি-উদ্লি।ধত নাটকগুলি.ব্যতীত মৈখিলীতে হুর-গৌরী বিষয়ে বা শুধু দেবী-বিষয়ে 
আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছে । লাল দাস 'সাঙ্গ-হুর্গা-প্রকাশিকা” 
নামে সংস্কৃত দুৰ্গা-সপ্তশতীব ( চণ্তীর ) একটি মৈখিলী অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 
শদ্ধ-বিনোদ’ ও ‘গণেশ-খণু’ নামেও ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গুণবস্তলাল দাস 
্রন্মবৈবর্তপুরাঁণকে অঙমুসরণ করিয়া ‘গৌরী-পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। খক্ষিনাথ বা 
রচিত ‘সতী-বিত্তৃতি’ও উল্লেখযোগ্য । গণেশ্বর বা রচনা করিয়াছেন “দেবী-নীতা?। 
আধুনিক মৈথিলী কবি চন্দা বার গীত-সপ্তশতী’তে ও ‘সঙ্গীত সুধা’তে” হর-গৌরী সম্বন্ধে 
অনেক গান আছে। চন্দা বার 'মহেশ-বাশী-সংগ্রহ'ও শিব-শক্তি লইয়া রচিত কীত-সমষ্টি ৷ 
তাহার চন্ত্র-পস্ভাবলী”তেও** শিব-শক্তি সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ বা কর্তৃক 
সম্পাদিত “পণনাথ-বিদ্ধ্যনাথ-পদাবলী”তে১১ শক্তি বিষয়ে বিবিধ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, 
কতকগুলি প্রার্থনার গান, কতকগুলি শক্তিতত্বের গান । এগুলি নবরাত্র চুৰ্গা-পূজ| উপলক্ষ্যে 
গীত হইবার জন্তই রচিত। 
শক্তিবিষয়ক লিখিত কাব্য বা সীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু মৈখিলী 
কাব্যেই নমস্কার বা আশির্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শক্তি-বিষয়ক পদ দেখিতে পাওয়া বায়।১২ 
৭. অমরনাখ বা, ‘হৰ্বনাথ-কাব্যগন্থাবলী’। 
৮. অসবনাথ বা, “হর্ষনাথ-কাব্যগ্রস্থাবলী' । 
». ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গ|। 
১*. বাজ লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা | 
১১. ইত্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। 
১২. যেমন রমাপতি উপাধ্যায় রচিত ‘কক্মিণী-পযিণয়ে'--- 
প্রশান্ত রমাপতি তুম্ম পদ কিন্কর সংকর স্থুনিক্স বিনতি হুমার]। 
পিরিজা সহিত সকল অঘ হুরী কএ পরসন ভএ দি অভয়বর। 1 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ হব 


অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পড়িলেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলে নায়িকাকে দেবীর 
নিকট স্তব করিতে দ্বেখা মায়।' * 

রিতা সাহাবি কর এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া 
সীতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া 
রামচন্দ্ৰের মত স্বামী লাভ কবিস্বাছিলেন | তুলসীদাসের “রামচরিতমানসে”্র মধ্যেও আমরা 
সীতাকে বামচন্দ্রকে বরকুপে পাইবার জন্য দেবী আরাধনা করিতে দেখি। মৈথিলী বিভিন্ন 
কাব্যে ও লোক-সঙ্গীতে এই প্রবাদের 'কাব্যক্ষপ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ! বার 
(জন্ম ১৮৩০) “মিখিলাঁভাষা-রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা তাহার মায়ের নির্দেশে 
সখিগণসহ অরশ্যকুঞ্জে পৌছিয়| নানাবিধ বনফুল তৃলিলেন এবং নিকটবর্তা ভড়াগে গান 
করিয়া বিবিধ ম্যবন্ততিতে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ৷-- 


জয় দেব মহেশ সুন্দরী | হমছ্ধী দেবী অহীংক কিংকরী । 
শিবদেহ নিবাস কারিণী। পিবিজা ভক্ত সমস্ত তাবিনী ৷ 
হম গোঁড় লগৈত ছী শিবে । জননী ভূধররাজ সম্ভবে ॥ 
জনতা মন তাপ নাশিনী ৷ জয় কামেশ্বরি শ্ব লাঁসিনী ॥১£ 


আরও অনেক স্বস্তির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই-- 
অপনে কা হম গৌবি কীকছ।  অঙ্গকূলা জনি মে সদ] বহু ।' 
হসরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূর্ব সৈহ প্রার্থনা ৷ 
আধুনিক কবি শ্ীসীতারাম ঝাঁর কাব্য “অন্ব-চরিতে'ও১* দেখিতে পাই জনৈক! 
হিতৈষিনী ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃহিগীকে বলিতেছে__ 
গৌরী পুজথু রাজকুমারী । কন্তা হেতুক ঈ ব্ৰত ভারী ॥ 
সাবিত্ৰী নিত গৌরি মনৌলনি | তহির্সে মন বাঞ্ছিত ফল পৌলনি ॥ 
ইহো পূজি যদি গৌরি মনৌতী। তৌ নিশ্চয় অভিমত বর পৌতী ॥ 


১৩. যেমন কবীন্দ দেবানন্দ রচিত ‘উষাহবণে’ নায়ক জনিরধ মালাশ হইতে নুরু 


হইয়া! দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে 
জয় জয় দুর্গে জগত জননী | ' দুর কএ ভবভএ হোহ দহিনী ॥ 
খনে লীনা খনে সিত নিরমাঁন ৷ খন কুঙ্কুম পক্ষ তনু অঙুসান ॥ 
বাঁকা বিধুমুখ নববিধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল ॥ 
লোহিত বদন লোহিত কর পান। ভৃকুটি কুটিল পুন মোন ধেআন ॥-.. 
পুনি পুনি হই হে! দেবি গোচর লৈহ।  নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ॥ 
আনন্দে দেবানন্দ নতি গাঁব। হবি চটি রিপু হনি পুরহ ভাব ॥ 


১৪. বলদেব মিশ্র সম্পাদিত, স্বারভাঙ্গ! সংস্কৃত পুত্যকালয়। 
১৫. সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩ | ছু 
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পা সখ্য মৈখিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৮১ 
শুনিয়া জলক-গৃহিপী বাণীও বলিলেন--- | 
কছনি দাই কৈ গৌরি অরাধধূ। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধধূ। 
সীতাও ঠিক কৰিলেন-__ ঠ 3 
হম মায় জগ দে হবি পৰীক্ষা _ পালব অবস হুনক সব আজ্ঞা ॥ 
তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীৰ্ঘ সুবের ছারা গৌরী আরাধন। করিতেছেন। এই 
স্তব স্থানে স্থানে ঞ্রচণ্তীতে প্রাপ্ত দেবগণের দ্বেবী-স্কবের সহিত মিলিয়া ষায়।-- 
জয় জগ-উৎপতি-পাঁলন-কাঁবিনি, সকল চরাচর হৃদয় বিহাবিনি ৷ 
জয় জয় বিবিধ দিব্য-তঙ্ছ-ধারিপি, সকল সাধুজন-সংকটটারিনি ॥ 


অহী কালিকা শিবা ভবানী, _ লক্ষ্মী অহী অহী ৰহ্ধানী ৷ 

দূৰ্গ! অহী অহী ইজ্জানী, অহী বুদ্ধি বিদ্তা ও বানী ॥ 

স্বাহা হুরগন তুষ্ট হেতু ছী, স্বধ| পিতরগন-পু'ই হেতু ছী। 

সভক হৃদয় মে ভক্তি কপ ছী, সভ পদার্থ মে শক্তি রূপ ছী ৷ ইত্যাদি) 


লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গৌরীপৃজার কাছিনী নানাভাবে দোখতে পাই। 
একটি ‘গোসাউনিক সীতে’ দেখি 
জননী মো পর হো সহায় । 
খবি মুনীহর কে উবারল, মারল মহিষা কে জায় ॥ 
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সন্ধ মচায়। 
জনকনদ্দিনী অইার্কে পুজলনি, রামচন্দ্ৰ-বর পায় ॥ 
কবি বিমতী কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায় । 
হমর! নহি অবলম্বন আন অছি, অহী হী এক উপায় 1১৯ 
'গৌরীক-সঈত'-এর একটি সরতে জানকীকে জনক-ভবনে বসিয়া সৌবীপু্া করিতে দেখি । 
ফুল-ফল-বিষপত্ৰ, ধৃপ-আসন সিশৃব প্রভৃতি লইয়া! দেবীপূজাব আয়োজন হইয়াছে ।_ 
গৌরী পৃ জানকী জনক ভবন মে 
জনক ভবন মে সিব সংকর জী কে সংগ মে। 
ফুল লাও বট দৈ অছিনজল লাও ছন মে--গৌবী পূজু,'' ৷ 
কেরা লাও বট দৈ ধূপ লাও ছন মে--গৌৱী পৃজু-.. | ইত্যাদি 1" 
১৬. জ্ৰমতী অনিম! সিংহের সংগ্রহ ৷ 
১৭. এঁ। তুলনীয় 
গৌরী পুজর চনলী নৰিয়া জনক নৰ 
জনক নগরিয়া হে সখিয়া মিখিল| নপগরিয়া হে- 
ফুল বেলপত্ৰ লয় পংগজল নীর লয়-_ গৌরী পূজয় | 
অক্ষত চন্দন লে চললী জনক নগরিয়া হে 
জনি বি VUE হেনরী: 1 এ! 


১৮২ সাহিত্য-পরিযষৎ-পত্রিকা ৬৫. বর্ষ 


শুধু স্বামিলাভের অন্ত নহে-_ স্বামী বামচন্সের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেবররূপে পাইবার জন্যও 
সীতা গৌরীপুজা করিয়াছেন ৷--- 
জানকী গৌরী অরাধল মন সাধৱ হে 
চলছ নিকুংজবন জাই সুন্দর ফুল লোচব হে 
ভালী ভরি ফুল লোঁচল কিছ তোবল হে 
' পড়ল লছন মুখ দৃষ্ট মনহি লজায়েল হে 
জোহী ঠাম সীতা কে নিহরল লট বাড়ল হে 
চলহু জনকপুর ধাম ওহি ঠাম বিয়াহব হে 
পান সিন্দুর গৌরী পূজল বর মীগল হে 
“বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন ছ্ণীষ্সর হে’ | ; 
মৈথিলী কবিগণের গানে ও কবিতায় দেবীব বিবিধ রূপের বৰ্ণন| পাওয়া যায়, আমরা 
পূৰ্বে নানা-প্রসঙ্গে এই জ্বাতীয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। মিথিলার লোক- 
সঙ্গীতে 'গোসাউনিক সীত’, ‘ভগবতীক সীত’, 'গৌরীক সীত’ প্রভৃতি যে সকল সীত পাওয়া 
যার তাহার বিষয়বস্ধও বিবিধ এবং বিচিত্ৰ । কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে 
' সাধারণ মৃতিতে বা কালী, ছিরমন্তা প্রভৃতি মূতিতে' বণিত হইতে দেখি। যেমন: 
সাধারণ বর্ণনায় 
তৌহী ঘরনী তোঁহী করনী, তোঁহী জগতক মাভ। হেমা। 
দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়াব | হেমা 
নিরংকাঁর নিরংজনি লক্ষ্মীন্বরি, ভবঘরনি তো কহাব ৷ হে মা! :-- 
গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসলি, হুন্থর সীত সুহাব। হে সা। 
মংগনীরাম’ চরণ পর লোটখি, ভক্তি মুক্তি বর পাব ॥ হেমা "৯ 
কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা । যেমন-_ 
শংকরি শরণ ধয়ল হম তোর। 
কুকর্ম দেখি পরম বদি কোপিত, বম করত কী মোর ॥ 


১৮. প্রমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ ৷ 
১৯. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজজ্তে প্রাপ্ত ৷ 

জগ জননী পূজৈ এলো ছুত্দার 

অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল হৈ বিকরাট-_অগ জননী-..। 

হাথ মে কংগন খঙ্সর সোভৈ সিন্দুর ছৈ বিকরাট--জগ জননী-..। - 

মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজৈ তিৱস্থল ছৈ বিকরাট- অঙ্গ জননী-..। 

তু ত্য ভবানী জ্রিলোচন কে রানী, মহিমা ছে অগম অপার জপ জননী... 
শ্ৰীমতী অশিম। সিংহের সংগ্রহ ৷ 


শা সংখ্যা মৈখিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৮০ 


সুরতরু অরতর শিবউ উপর; বাস আস অতি ঘোৱর। 
সহস দিবস মনি চান কোটি জনি, তন্তু দ্যুতি কবত ইজোর |... 
বাম! হাধ কুবলয় ধরু, দহিন খংগবর কাতী। 
. পাঁচ কপাল ভাল অতি শোভিত, শিব ইন্দীবর পাঁতী ॥ 
শিব শব আসন পাস যোগিনীগণ, পছিরন বযছাল!।--- 
বিকট বদন রসনা লহ লহ কর নব যৌবন মু্খমালা ॥ 
চহ দ্বিশি ফেরব মুণ্ডাবলি, চিতা অগ্নি থিক গেহ। 
তীনি নয়ন মণিময় সব ভূষণ, নব জলধর সম দেহ | ইত্যার্দি।** 
আর একটি বর্ণনা পাই সিহাঁক়া কাঁলিকার ২১ এই সিংহাক্টা কালিকামৃক্তি কালিকা- 
পুরাণোক্ত কালিকার আদিদেবীত্বেরই প্রভাব স্থচিত করে; অর্থাৎ সিংহাক্ষা কালিকাই 
আদি দুর্গারূপ, গৌরীন্প পরে লব্ধ | 
জপত্র জননী নাম কালিক] সিংহ পীঠ অসবার ছে 
জাব জংগল বাঘ ঘেরত তাই! পন্থ চত ভগবতী | ইত্যাদি ।* ২ 
বিদ্তাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও ছানা বাখছাল-পনিছিতা যোগিনীবেশ- 
ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই ।-- 


3 ।/ সিংহ চচ়লি দেবি লেল পরবেশ। 
7. বঘছল পরিহন.যোগিনি বেশ 1." 
ভনই বিস্তাপতি কালী কেলি। : 
সদা বহু সৈয়া দাছিশি ভেলি ॥২৯ 
একটি গানে দেখিতে পাই ছিন্রসন্তাব বর্ণনা ৷-- 
জয় অগজ্যোতি জগতি গতি দাইনি চিকুর চারু কুচি ভালে | - 
পরম অসম্ভব সম্ভব তু বস পীন পয়োধর বালে ॥ 
কমল কোপ রবি মণ্ডলত] বিচ ত্ৰিবিধ ত্বিকোণক রেখা। 
। তা বিচ রৃতি বিপরীত মনোভব স্থৃবমা সরিত বিশেষা ॥ 
পদ আরোপিত পদ্দলদ তা পর অরুণ মান শশিরেহা। ইত্যাদি ।২৪ 
“দিনাথেনর ভনিতায় প্ৰাপ্ত একটি পদ্ম বিস্তাপতির ‘বৈষ্ণব প্রার্থনার পঞ্চ অস্পষ্টভাঁবে 
। স্মরণ করায় | 





২০. কৃষ্ণকবি রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজত্ৰে প্ৰাপ্ত ৷ 
২১. ও ২২. শ্রীমতী অপি] সিংহের সংগ্রহ । 

২৩. সীতি-মালা, শ্রউমানন্দ ঝা সংকলিত ৷ 

২৪. অধ্যাপক গ্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্তে প্রাধ। 


ne সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বব 


হম অতি বিকল বিষয় কুস মাতল ভগবতি তোহর ভরোশে। 

অশরণ শরণ' হরণ সুখ ছারিদ তুন্দ পদ পংকজ কোশে । 

বিধি হরি শিব শনকাদিক হুরমুনি পাবি মনোরথ দানে । 

তুদ্দ গুণ যশ বর্শন কর অঙুছন বেদ পুবাণ বখানে ॥ ইত্যাদি।২* 

এই লৌক-সংগীতগুলির মধ্যে কতকগুলি গানে দেখিতে পাই অত্যন্ত লৌকিকতাবে 

দেবীকে পুজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সুখ-সবিধা, ধন-জন, আপদ্-মুক্তি, 
ব্যাধিনাশ প্রভৃতির অন্ত প্রার্থনা । দেবী আসিবেন; কোথায় বসিবেন, কি অর্ধ্য কি 
উপচার ? ক্বেবীর জন্ত চাই সোনার আসন, পাট সিংহাসন, _সোনাঁব ঝারি, গঙ্গার বারি 
সোনার থালা, কর্পুরের আরতি--সোনার থালায় পায়স-_ইত্যাি ইত্যাি।** আবার 
অন্তধানে দেখি ভিন বস্ধতে মায়ের পূজা হইবে__সিন্দুর ফুল বেলপাত! ; তিন বস্ত ভোগে 
লাগিবে--কলা নারিকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরতি_ অপর গুগ্‌গুল আর দ্বীপ; 
বরদানও চাওয়া হইবে তিনটি_ নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য ২ কোথাও দেখি মায়ের নিকট 
শুধু হুমর মন পুরা কর'_এই প্রার্থনা," কোথাও দেখি বন্ধ্যা বলার পুক্র-প্রার্থনা,২» 





২৫. অধ্যাপক প্রবোধনারারণ সিংহের সৌজন্তে প্রাপ্ত ৷ 
২৬. কথী কৈ আসন কথী সিংহালন--  ভগবতী মা কে আনি বৈসাব্‌ দেবী ললিতা 
মোনে কে আসন পাট সিংহাসন-- ভগবতী মা কে আনি বৈসাবু দেবী ললিতা । 
সোনে কে বারি গঙ্গাজল পানী--- ভঙগবতী মা কে চরন পথান্ধ দেবী ললিতা 
সোনে কে ধারী কপূরক আঁরতী-- ভঙগবতী মা কে আরতী উতাব দেবী ললিতা | 
ইত্যাদি। শ্রীমতী অপিমা সিংহের সংগ্রহ । 
২৭. তীন বস্ধ লৈ গৌৱী পূজ্ব ' সিশূর ফুল বেলপত্ৰ যো _ 
তীন বন্ধ লৈ তোগ লগৈবন্ধি কেরা নরিয়ল অনার যো 
তীন বন্ত লৈ ধূপ দবেখৈবছি অগর গুগুল অরু দীপ যো = 
জীন বস্ত বরদান সীগব নেতি ধৰ্ম অহিবাতি যো ৷ এ। 
২৮. অম্বে অম্বে কৈ হুর়দম অপব হম বন্ধ 
আল মাতা হমর মন পুরা কয় । 
পুত্ৰ হম অই| কে পরল ছী গর আস মাতা... ৷ 
পাঠ পূজা ন জানী ধ্যান কৌন! ধক্_ আস মাতা -! এ॥ 
২৯, এক বিনয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছী পুত্ৰ বিনা ছী! 
বাবিক পদ ছুড়াও হে জননী গোখুল| বিচ অন্যায় হোইত ছৈ 
মখুরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী 
সোনাক থার কপূরুক বাজী আবরতিক ভেস দেখাও হে জননী! ও। 


এ সংখা মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ৮৪ 


অন্তত্র প্রার্থনা দেখি--অনঙ্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া _অন্ধেব চে দাও, কুষ্ঠরোগী 
আছে গীড়াইয়া--তাঁহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে ধন দাও, বন্ধ্যাকে পু. দাও এই সকল 
প্রীর্থনা ।** কিন্তু গানগুলিব সর্বত্রই যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংলারীর ভ্তায় কেবল ‘দেহি 
দেহি” প্রার্থনা তাহা নহে--কতগ্তলি গানে বেশ একটা সম্ভানতাব এবং হৃদয়ের আকৃতি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন 'গোঁসাউনিক সীতে'র একটি গানে দেখি-- 
জননী আব কিছু করিয় উপায় 
কী হম করব কতয় হম জায়ব 
কে হোঁয়ত দোসর সহায় ॥ 
জন বিহ অবলম্বন অবলম্বন ধার মে পড়লো 
চিন্তা সঁ অতি অপ্ততায় । 
আব কৃপা কএ হের জননী 
কর ধএ লেহু উঠায় ॥ 
পুজা ধ্যান একা নহি কয়লছ' 
তদপি ন ত্যাগব সায়। 
পুত্ৰ বিকল দেখি জগ-ননী 
কোব কৈ লেল উঠায় | 
কর চুচকাঁর ছুলারতি জননী 
চিন্তা দেল হুটায়। 
সাষ্টক কাবণ অহা জগতারিণি = 
মাতা সত্য কহায়। 
হম সন পুত্র অহাঁক মতি আয়ল 
| বাখিয়হ সংগ লগায়।* 

৩*. আহে মা কে ছুত্াবি পব অন্ধ! খড়ী-_ মা হে অদ্ধাকে নয়না দ্বিও ন কনী। 
আঁহে মাকে ছুজাবি পর কোচিয়া খড়ী-_- মা হে কোঢ়িয়াকে কায়া দিও ন কনী। 
আহে মাকে ছুআরি পৰব নির্ধন ধড়ী-_ মাহে নির্ধনকে ধন দিও ন কনী। 
আহে মা কে ছুতমারি পব বীঝি খড়ী_ মা হে বাঁঝিকে পুত্রফল দিও ন কনী ।।ঞ৷ 

৩১. তুলনীয় 
সব কৈ সুধি অহা লৈ ছী মাতা 

হমরা কিয়ে বিসবৈ ছী হে 
সগর বৈনি হম ঠাঁচ বহৈ ছী 

দবসন বিন তরসৈ ছী হে 
ছিকহ পুত্র অহী কে অস্বা 

ঈত অহা জমৈছী হে 


সগর বৈনি হাম ঠা রহৈ ছী 
দ্ববসন বিন তরসৈ ছী হে} এ ॥ 


ত 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৬৫. বর 


: একটি' গীতে এই আকৃতি এবং জগত্তারিণী মায়েব উপবে নির্ভর বেশ মৰ্মস্পৰ্শী হইয়া 
১১% 
জগতারা হমর কষ্ট কহিয়| হরব 
ভবতাব] হষর কষ্ট কহিয়া হর্ব 
ভবসাগর মে নৈয়া ডুবল।অছি(হমৰ 
নহি হেরব পলক হম ডুববে করব, 
মা অপনে'সে করুআাবি জা ঠৌ ধরব । 
মা উবরবা কে তা নৈ তবোঁস1 করব 
মা সরনো মে আ| কএ পরল ছী তুরত 
মা নয়ন মুদি অহা সুতল ছী কোনা $** 
‘জগতারা আমার কষ্ট কবে হবিবে, ভবতারা! আমার কষ্ট কবে হরিবে ? তবসাগরে নৌকা 
ডুবিয়া আছে আমার--আর পলকও দেরী করিও নাঁ_নতুবা ডুবিয়াই যাইব; মা তুমি 
নিজে আসিয়া যে পৰ্যস্ত না দীড ধৰিবে, সে পর্যন্ত নিস্তারের ভবসা করিব না । মা এইমাত্ৰই 
তোমার শরণে আসিয়া পড়িয়াছি--ম! তুমি কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ !’ 
কবি ঈশনাথ কর্তৃক রচিত ইসি নিত হমিরারি নিউরন নাহি 
একটি গানে দেখি-_ 
জে জন গহল অইক পদ-পন্কজ, পূরল তকর মনকামে। 
এক হুমছি' অতি দীন অতাগল, বহলছু ঠামক ঠামে ৷ মাহে | 
জঁ কিছু দোষ পড়ল হো। জননী, ছমব জানি সস্তানে । 
' আপন স্থতক অঁ লাজ ন রাখব, রাঁধত কে পুনি আনে ॥ মাহে। 
অএলহ' অঙ্ক শবণ, হস পাসর, অছি মন জে অভিমানে । 
মাইক অপন কুর্ূপহু শিশুপর, রহুইছ ভাব সমানে ৷ মাহে ॥** 


৩২. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ । তুলনীয় 
_ হে'তবাণী দুখ হর মা পুত্ৰ আপন জানি কৈ 
দৈ বহুল ছী ক্লেশ ভাবী বীচ বিস্ময় আনি কৈ । 
আবি আসা হম পরল ছী কী কহু হম কানি কৈ 
হে ভবাণী সুখ হয় মা পুত্ৰ আপন জানি কৈ । 
দেখি দুর্বল পুত্ৰ কৈ মা কী হ্থতন ছী তানি কৈ 
দেখি আসা পূর কবনা ফুল তোড়ব হস কানি কৈ 
জানি হে মা নিত্য পূজব নেমা ব্রত কৈ ঠানি কৈ । ওঁ। 
৩৩. সীতি-মালা, শ্ৰীউমানন্দ ঝা! সংকলিত । তুলনীয়--- 
. জগত-জননী মিনতী হুঙ্থ মোর ৷ শরণ জানি গহলছা পদ তোব | 


ওর সংখা. মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ডা 


-গৌমী সম্বন্ধে কতগুলি লোক-সংগীত বাংলাদেশের আগমনী বিজয়া-সংসীতের সহিত 
তুলনা করার যোগ্য । কিছু কিছু বৈচিত্রযেরও সন্ধান মেলে। যেমন গৌরী :ও শিবের 
পূর্ববাগ । এবর্ণনা অনেকখানি বাধাকৃফের পূর্বরাগ বর্শনীর-নবস্থূপ। প্রেম-কৌশলটিও 
একজাতীয়। বিভ্ভাপতির একটি পদে পূর্বে দেখিয়! আসিয়াছি, শিব ভিখারীর বেশে খুরিয়া 
ফিরিয়া উনাকে দেখা দিয়াছেল--উমার মন ভাহাতেই মজিয়াছে। + গোবিন্দ দাসের প্রসিদ্ধ 
পদ বৃহিয়াছে, কৃষ্ণ গোঁরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একটি মৈথিলী 
লোক-লীতিতেও দেখি ভিখারীর বেশে শিবের উমা-দ্বৰ্শনের চেষ্টা 
| - হেসস্ত হুআবি পর চন্দনক গিয়া 

তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমাবল রে। 

তপসী' যোগী ভিক্ষা মাগে ২2 2 
তলী মেলিছে দেৱী উঠনি চেহাফ: - 
আগে মায় ভিম ডিম ডমরু কে বজায় । 

তপসী যোগী ভিক্ষা মাগে-- বি 48. 
খাবি তরি লেলনি গৌরী চংগেরী ভরি.লেলনি , =< 
মাই ছে যায় স লেলনিদৰি বানি 

তপসী যোগী ভিক্ষা সনাগে-- ই %, উল 
ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহু ন বোলৈ 

খুরি' ঘুরি গৌরীকে নিরেখৈ হে। 

তপসী যোগী ভিক্ষা মীগে--- | 

হম নহি খথিকহছু" হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী 

তোহরো সুরতিয়া দেখ তূলেলে! ছে।** 


আপন সুতক লখি সঙ্কট ঘোর । কওন জননি নহি বহবএ লোর । 
কএল জনম তরি পাপ-বটোর । : . সদদিখন বহলহু মদহি' বিতোর |... 
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নহি রহএ কঠোর ॥ এ ॥ 
আবরও-_ আব তাকিঅ হে জননী 1 

অধম উধারিশি, তারিপি, সুত দিসি হেরিঅ সদয় কনী ॥ 

সভ পাওল মন-কাম,ংনাম তুঅ অপি, সঙ্কট-হরণী ॥ 

হুমবহি বিসবি দেল কিএ, অই নহি, এহন কঠোর বনী |. - 

হে! কুপৃত, নহি মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সুনী ৷ 

কী হুমহী ছী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী ৷ ৷ 

কৰি জীবানন্দ রচিত ; ত! 
৩৪. শ্রীমতী, অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 


ঢ় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা রর 


হেমন্তের (,গৌরী-পিত| ) দুয়ারে চন্দনের গাছ--তাহারই নীচে যোগী ধূনী রাখিল। 
তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাগে। শুইয়াছিল শ্লৌরী-টেচাইক্রা উঠিল,” _ওপো| মা, ভিন্ন ডিম 
ভ্রু কে বাজায়! তপস্বী, যোগী ভিক্ষা মীগে। খালি ভরিয়া আনিল গৌরী-_চাঙ্গেরী 
ভরিয়া নিলেন পৌরী-_সা গো, তাহার উপরে রাখিলেন বাল-ূর্বা । তপস্বী যোগী ভিক্ষা 
সীগে। ভিক্ষা না লয় যোগ্ী--মুখে ন! কথা| বলে--শুধু যুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ 
করে। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাগে । ‘আমি ভিক্ষু-তিধারী নহি হে গৌরী, তোমার রূপ 
দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি!’ : ৰ 

একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে - ভাহি জারি কির 
ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা ফুলের মত সুন্দরী গৌরী, কোন্‌ বনে 
যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী তিখারি- সেই বুনে বাইবে । মায়ের বাড়িতে পরে 
গৌরী চিরকাল কত আভবরণ-" কোন্‌ বনে যাইবে. এই গৌরী ? যেখানে বনে বনে কাঠ 
খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী । শ্বশুরবাড়িতে পরে গৌরী ছেড়া পুরাণ কাপড়_সেই 
বনে যাইবে ৷ মায়ের বাড়িতে খায় গৌরী পুরি ও ।জিলেপী- কোন্‌ বনে যাইবে এই 
গৌরী? শ্বত্তরবাড়িতে.,আছে ভা, খাবাব-সসেই বনে যাইবে । মায়ের বাড়িতে শোয় 
CE নাকি সা ইসি লা 
_ সেই বনে যাইবে গৌরী |** 





৩৫. দির 5 
কোন বন জৈতী-- . ন 
তপোবন তপসী ভিখারী হে : ওহি বন জৈতী। 
হিয়া, মে শ্ছিতী গৌৰী চির সাভ্বন মা হে 
কোন বন জৈতী-- 
বন বন লকরী চুনৈতী হে ওহি বন জৈতী। ' 
সম্থর| সে পিল্তী গৌরী গুদরী পুরনমা হে | 

ওহি বন জৈতী। _ 
০559 
কোন বন জৈতী। 
সঙ্থরা মে তাংগ আধার হে ''ওছি'বন জৈতী ৷ 
বংগকে রংগীলী গৌরী প্রেসকে অন্দযী | 
কোন যন জৈতী-_ | 
দানে তীর 
কোন বন জৈতী {ৰ 
সম্থৱ| মে ভুইয়া অধার_  ওছি বন জৈতী। এ 1"; 


ওযু সংখ্যাঁ মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য ১৮৯ 


অন্ত একটি, স্লতে দেখিতেছি, এইক্সপ ঘরে বরে পৌরীকে দিয়| মা সেনকার দুশ্চিন্তা ও 
খেদের অস্ত নাই । স্বামীর ঘরে যে পৌরীব দুখের অস্ত নাই ৷ স্বাসী পাগলা তোলা যে 
গাজাখোর ভাঙখোর-_ভোজনে ধৃতুরা ও তাক, বলিয়া খাইবাব ঘর-ছুয়ারও নাই। 
ধবিরাজ নারদ বে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার সাপের হার--অঙ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত 
বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ হইয়াছে, গৌবী ভয়ে মবিয়া বাইবে। 
শ্রশানে বনে বাস-_ ব্যাপ্রচর্ম আসন! না জানি শৌরীর কি হইতেছে! 

নহি জনী আব গৌরী দুধ কোন কোন পৌতী 
গজখোর ভাংগ পীবা ভোলাক সংগ জৈতী ॥ 
ভোজন ধতুর আকে ঘর ছৈ ন ছুতআর খাকে 
খবিরাজ দেল তাকে বেটা হমর কী খৈতী ৷ 
নহি জানি আব গৌরী... 
বৈদেহ হার সাপক বিষ অংগ অংগ ব্যাপক 
ফল থিক ঘোর পাপক ভর ফোকি মরি জৈতী । 
রহতী স্মসান বন মে নহি জানি কেনা হোইতী 
বঘচর্ম ছৈহ্ছি আসন তৈয়ে| জিলোক সাসন 
সিব কে ত্ৰিয়| কহৌতী ॥** 

আর একটি পদে দেখি, একদিন স্বামী-পুত্ৰ কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া একা একা গৌরী 
মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ভরা যমুনায় কেমন 
করিয়া আপিলে গৌরী? গৌরী বলিল,_মা, আমি শাড়ি ভিজাইয়া! আসিয়াছি।’ 
বৃষ ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে গৌরী? ‘মা, বৃষের দড়ি ধরিয়া আসিয়াছি 
'গণপতিকে কি করিয়। ছাড়িয়া আসিলে গৌরী ? “মা, গণপতিকে আস্তে আন্তে চাপড়াইয়৷ 
ঘুম পাড়াইয়| আঁলিয়াছি।' “মহান্দেবকে কি করিয়া! ছাড়িয়া আপিলে গৌরী ? “মহাঁদেবকে 
পূজায় বসাইয়] দিয়া আসিয়াছি মা।*" 





৩৬. তুলনীয় ঈশনাথ রচিত একটি সীত 
গৌরা! কথিলএ করব বিআহ ॥ 
এহন দিপন্বর বুঢ়ব। বর্গ, কধিলএ করব বিআহ ॥ 
নহি ভরি বীত খেত ছনি হিনক1, নহি হর ও হববাহ ॥ 
তীখ মাততিককে পেট পোসৈ ছখি, অহক কোনা নিরবাহ ৷ ইত্যাঙ্ি। 


--পীতি-মালা, শীউমানন্দ বা সংকলিত। 
৩৭, গৌবী হে ভরল জমুনা কোনা এলৌ । 


আমা হে সরিয়া ভিজৈতে হম এলৌ ॥ 
গৌরী হে বসহ! কে ছোড়ি কোনা এর্লো। 
আমা হে বসহা কে ভোরিয়া ধরি এলো! 


১৯০ সাহিত্যম্পরিষৎ-পত্রিকা ৯. বর 


আস্ত একটি গানে পাই ভাত্তধখোর ৮৮০০ 
চিত্ৰ । হাটি তুৰুলীয়ানেৰ মানে চলিত | 
ভএ গেল ভাংগ কে বেরা 
উঠু হে গোৱা ৷ 
'' হম কোনা উঠব ঈসর মহাদেব 
কাতিক পনপতি মোরা কোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা -:--- - 
আসন খসায় দি - 
-কাতিক সুতায় দীঅ 
পীসি দ্বী্ম ভাংগকে গোলা - 
উঠ্‌ হে গৌর!। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা --.' 
‘নৈ ঘর সা ননদ জে ছবি 
কে রাখত কাতিক কোরা 
উঠু হে'গৌরা, তএ গেল গেল বেরা. ' 
তুলাপীদাস প্রভু তুম্হৱে দরূদ কো 
"7.7 মহাদেব কে হনয় কঠোর।। 

| " উঠুছে গৌরা॥ = ৷" 

' মহাদেব ভাকিতেছেন,_হুইয়া গেল ভার্ডের বেলা, উঠ হে গৌর]: গৌরী 
বলিতেছেন,_“আমি কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কাণিক-গণপতি যে আমার কোলে! 
আবার ভাঁকেন মহাদেব, ‘ভাত্তের বেলা হইল, ওঠ হে গৌরা। আসন ধসাইয়। ( বিছাইয়| ) 
' দাও, কাতিককে শোওয়াইয়া দাও _ভাঁভেব গোলা পিষিয়া দাও, ওঠ হে গৌরা।' গৌরী 
বলিতেছেন,_“ঘরে নাই শাস্তড়ী--নাই ননদ, কে রাখিবে কাণিককে কোলে? কিন্তু তবু 
হাক-ভাক,ওঠ হে পৌরা”। ৯৬১৮ ভিত বান যাও আসি 
ব্যাকুল; কিন্ত হৃদয় কঠোর ৷’ 

একেবারে আধুনিক কালের মৈখিলী সাহিত্যে, আর কাট প্রবণতা লক্ষ্য করিতে 
পারি। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রবিশ্নব ও সমাজবিপ্নব দেখা দিয়াছে--এই বিশ্লবের ভিতর 
দিয়া সমগ্র দেশ চাঁছিতেছে একটি, নৃতন যুগাস্তকানী বিবর্তন |. শোষকের নির্মম অত্যাচারে 


গোঁরী হে গণপতি কে ছোড়ি কোনা এলো । 

আঙা হে গণপতি কে ঠোঁকি স্থৃতের্লো ॥ 

গৌরী হে মহাদেব কে ছোড়ি কোনা এলে। 

আমা হে সহাদেব কে পূজ পর বৈসায় এলৌ॥ এঃ 


জে সংখ্যা মৈখিলী শাক্ত-সাহিত্য ্‌ ত 


এবং শোধিতের আর্তরবে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকন্কপ দানবের 
ফলনের জন্ত মা যেন নিজেই আবার বক্তপিপাস্থ হইয়া উঠিয়াছেন--নিজেই আবার সমবরাঙ্গনে 
আবিভূতা হইতে চাহিতেছেন। এইজাতীয় একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

শোণিত দে শোণিত মৈথিলার্য , 

প্যার্সে তবধল অছি খড়্গ হমব 

বড়বানল-ছুধ| ধরাতল কৈ 

সংহাঁর করৈ পরভঙচ্ছ ঠাঁড়ি 

অছি খপ্পর ছুচ্ছে যুগ যুগ সঁ 

খল খল কয় প্রাণিক প্রাণ বাঢ়ি 

মারুত গতি বঢ়ি গেল দিগ দিগন্ত 

ধুধুদ্দাএল ধূম কছেস প্রখব 

ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্ৰন্দন করইছ 

শ্পন্দন প্রাণিক রুদ্ধ ভেল 

শোষিত ক আহুতি দেখি দেখি 

শোষক পর মন মোর ক্ৰুদ্ধ ভেল ' 

আএল ছী উঠ দে মাংস একব 

হুম পেট ভবব পুনি করব সমর ।*৮ 


৬৮. জ্রান্তি-লগীত, বাঘবাচার্ধ শান্তী বচিত। কলিকাতা ‘মৈোথল-সংঘ্য কর্তৃক প্রকাশিত । 
72555955559 
ভূখ ভবানী জো দেতী হৈ 
ভূধ ভবানী বংগদেশ কী 
য| দেবী বঙ্গদেশেষু ক্ষুধাক্ষপেণ সংস্থিতা 
নমস্তশ্তৈ--- | 
যা দুৰ্গ! বঙ্গদেশেযু-দৈন্তর্ূপেণ সংস্থিতা 
, যা কালী বঙ্গদেশেষু কালরূপে এ সংস্থিতা 


বেথুন সোসাইটি 
জীবোগেশচন্দ্র বাগল “ 

বেথুন সোসাইটির কাধ্যকলাপ আমরা! এবাবৎ যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে নিশ্চয়ই 
বুঝা গিয়াছে যে সমাজ-কল্যাঁশ চিন্তায় ইহার কর্তৃপক্ষ বরাবব নিরত ছিলেন। সোসাইটির 
বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ইউরোপীয় ও ভাঁরত।য় বছ বিদগ্ধ সুধী ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করিত্বাছেন। প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতার শেষে সদশ্তগণ ইহার 
আলোচনার শুধু যোগ দিয়! ক্ষান্ত হইতেন না, আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার! 
সকলের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিতেন । এইরূপ একটি সংস্কৃতিমূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল 
যাবৎ আমাদের মধ্যে থাকিয়া সমাজের যে বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিবে তাহাতে আর 
আশ্চৰ্য্য কি! | 

১৮৬৭-৬৮ সনের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ২৮ নবেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে । সোসাইটির 
, স্থায়ী লতাপতি, বিচারপতি ফীয়ার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতিরূপে তাহার 
কর্ম্মতৎপর্তা বিশেষ লক্ষ্যনীয় । এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ববাবর তিনি মাসিক 
বা সাধারণ অধিবেশনগুলিতে শুধু পৌরোহিত্য করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেন না, নিজেও 
কোন কোন সময়ে মূল বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন ; এবং প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই 
উপসংহার বক্তৃতায় তিনি নিজ অভিমত এবং কাধ্যকর সন্ভব্য প্রকাশ করিতেন । সতাঁপতি 
ফীয়ার ভারতবর্ষের সত্যকাঁর হিতৈষীদের মধ্যে অন্তরতম ছিলেন । সকল ক্ষেত্রে তাহার 
মতামত আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় না হইলেও ভারতবর্ষের এবং ভারতবাঁসীর স্থায়ী 
হিত্তসাধনকয়ে তাহার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা আমর! বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। 

এই প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশনে সোসাইটির বৈষয়িক ও আভ্যন্তবিক 
কা্যাবস্তের পূর্বেই ইহার অন্ততম সহকারী সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
শঙ্কূনাথ পক্জিতের মৃত্যুব (৬ই'জুন, ১৮৬৭) বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া সভাপতি ফায়ার 
তাহার গুণপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা করেন । বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে 
ধাহারা ইহাব প্রাথমিক সম্বস্তশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শত্তুনাথ পণ্ডিত একজন 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । তিনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে নিজ কৃতীবলে ইংরেজী তাঁষা-সাহিত্যে 
এবং ব্যবহার-শাস্তে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে প্রথম ভারতীক়- _ 
রূপে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ জনহিতকর কর্মে আমৃত্যু লিপ্ত 
ছিলেন। তাঁহার গভীর আইন জান, সধুব ব্যবহার এবং সোসাইটিব উন্নতি সম্বন্ধে আকৃতির 
বিষয় উল্লেখ করিয়া সভাপতি সহকর্মী শঙ্ভুনাখের বিশেষ প্রশংসা কবেন। এই অধিবেশনে 
শড়ুলাথের স্থলে সোসাইটির সহকাৰী সভাপতি পদে বৃত হন পান্রী কৃষ্ণমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


~~ 


ওর সংখ্যা বেথুন সোসাইটি ১৯৩ 


সোসাইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়| কয়েক বৎসর পূৰ্ব্বে বিবিধ কৰ্ম্ম পরিচালন! আবদ্ভ 
করেন। মধ্যে এই সকল শাখা প্রায় স্তিমিত হইয়াছিল। এবারে দেখিতেছি শাখাগুলি 
পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখারই সভাপতি এবং সম্পাদকও সোসাইটি নিদ্দিষ্ট 
করিয়! দিয্াছেন। শাখাগুলি ও প্রত্যেক শাখাঁব সভাপতি ও সম্পাদকের নাম এই £ 
১, শিক্ষা বিভাগ:  হেন্রী উড্রো, সভাপতি 
বাজেজ্রনাথ মিত্ৰ, সম্পাদক 
২, সাহিত্য ও দৰ্শন : পাদ্ৰী কৃষ্ণমোহন, সভাপতি 
গিরিশচন্্ৰ ঘোষ, সম্পাদক 


৩, স্বাস্থ্য: ডাঃ ইউয়াৰ্চ (৪৮), সভাপতি 
ডাঃ কানাইলাল দে, সম্পাদক 
৪. সমাজ বিজ্ঞান: পাত্রী জেম্‌স্‌ লঙ , সভাপতি 
| লালবিহারী দে, সম্পাদক 
€. আীজাতির উন্নতি: ঘ্বারকানাথ মিত্ৰ, সভাপতি 
হবশসঙ্কর দাস, সম্পাদক 


দেখিতেছি শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগ সম্পর্কে এই অধিবেশনে কোন ব্যবস্থা হয় নাই । 

জ্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সভাপতি পদে কয়েক বৎসর যাবৎই কাধ্য করেন কুমার 
হরেআকু্ণ। তিনি কোন কারণে পদত্যাগ করায় তাঁহাব স্থলে সভাপতি পদ প্ৰদত্ত হয় 
স্বাবকানাথ মিত্ৰকে। হাঁরকানাথ প্রসিদ্ধ ব্যবহার্জীবী। তিনি কিছুকাল পরে কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচাঁবপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে বিশেষতঃ সজীজাতির উন্নতিকল্পে 
তাহার প্রথত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । অন্তান্ত শাখার সভাপতি ও সম্পাদক পদেও যে 
এ সময়ের কৃতবিস্ত ব্যক্তিগণ মনোনীত হুইয়াছিলেন তাহা নাম দৃষ্টে আমাদের 
বোধগম্য হয়। 

এদিনকাঁর সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সভাপতি ফায়ার স্বয়ং। তিনি বক্কৃতাদান কবিতে 
উঠিলে তাহার স্থলে কিশোরীচাদ মিত্ৰ সাময়িক ভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
ফীয়াবের বক্তৃতার বিষয় ছিল_“ Women Teachers for Women” অর্থাৎ ছাত্রীদের 
জন্ত আ-শিক্ষয়িভী | এ সময়ে কুমাবী মেবী কার্পেন্টারের উপস্থিতিব সুযোগ লইয়া এদেশে 
বালিকাদের মধ্যে যথাযথ শিক্ষাপ্ৰসার ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি ‘ফিমেল নম্যাল স্থূল’ বা 
আ-শিক্ষপিত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুরু হয়। কুমাবী কার্পেন্টারও ছিলেন এইরূপ 
একটি ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনেব বিশেষ পক্ষপাতী। বলাবাছল্য বিচারপতি ফীয়ার এই প্রষত্বেব 
সপক্ষে ছিলেন। শুধু তাহাই নয় এই ধরনের বিদ্বালয় যাহাতে সত্বর প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্তও 
তিনি নানাভাবে যত্ব লইয়াছিলেন। - এই বক্তৃতায় ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আস্তরিকতার যথেষ্ট 
পরিচয় মিলে। তিনি এই সর্শে বলেন ষে, আট, দশ বা বার বৎসর পধ্যস্ত মেয়ের| বালিক] 
বিদ্ভালয়ে পখিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ কবেন কিন্ধ এই অক্পবয়স্কাদের মধ্যেও এমন কতকগুলি 


৪ 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা গু বর্ষ 


বিষয় আছে যাহা তাহাব| পুরুষ শিক্ষকদেব নিকট বলিতে ইচ্ছুক নয় বা ভরসা পায় না। 
তাহাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা নাঁবী-শিক্ষপ্থিত্রীর্দিগের পক্ষেই সম্ভব | এ কারণ স্ৰীশিক্ষা 
প্রসারে নারী-শিক্ষপ্িত্রীর প্রয়োজন যে কত তাহা! বলিয়া শেষ কবা যায় না । তিনি আরও 
বলেন যে, সমাজের অর্ধেক সংখ্যক লোককে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন বাখিলে দেশের কি 
সমাজের কাহারও যথাৰ্থ উন্নতি হইতে পারে না। তিনি দৃষ্টাত্তস্বব্তপ ইংরেজ পবিবারের 
কথা| উল্লেখ করেন। -সেখানে শিক্ষিতা স্ত্রী স্থনিপুণ ভাবে গৃহস্থালী কাজকৰ্ম্ম করিয়া! 
থাকেন। গৃহকর্দের চিন্তা হইতে রেহাই পাওয়ায় পুরুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে কত কাধ্য করিতে 
সক্ষম হন। 

বকৃতাশেষে উপস্থিত সদণ্তদের মধ্যে পাত্রী ভ্যাঁল, ল্যাজ্গারাঁস, পার্কার, নাইট এবং 
কয়েকজন বাঙ্গালী সদস্ত আলোচনায় যোগ দেন, বক্তা ফীয়ারের মূল বক্তব্য বিষয় 
মানিয়া লইলেও কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। পাত্রী ভ্যান 
বলেন যে, পুরুষ শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই যে অবাঞ্ছনীয় এ কথা বলা যায় না। একজন বাঙালী 
সন্ত বলেন যে, বাঙ্গালী সমাজের অর্ধেক ব| নারীগণ নানা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অদ্ধকাবে 
আচ্ছন্ন এ কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঘাহা হউক বক্তাকে ধস্তবাদ প্রদানের পর 
এইদিনকাঁর অধিবেশন শেষ হয়। 

সোসাইটির দ্বিতীয় মাসিক বা! সাধারণ অধিবেশন হইল পরবর্তী ১৯শে ডিসেম্বর 
অধিবেশনের. প্রধান বক্তা ছিলেন প্ৰসিদ্ধ ব্ৰাহ্ম নেতা! কেশবচন্ত্ৰ সেন তাঁহার বক্তৃতার 
বিষয়__-4 Visit to the Punjab বা পাঞ্জাব পরিদর্শন | এই বক্তৃতায় তিনি পাঞ্ধাবের 
শিখ জাতি ও শিখ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কবেন। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক । তিনি 
১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ৷ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে মার্টিন ল্যুথার ( ১৪৮৩ খ্ৰী. ) 
এবং বজদেশে শীচেতম্কের (১৪৮৫ শ্রী.) আবির্ভাবে বিভিন্ন দেশের ধৰ্ম্ম ও সমাজ চিন্তায় 
যুগান্ধর সুচিত হয়। শিখদেব দশম গুরু গুরুগৌবিদ্দ সিং শিখ-ধৰ্ম্মাশৰম়ীদের একটি যোদ্ধ- 
সমাজে পরিণত করেন। শিখ ধর্মে পৌত্বলিকতা এবং জাতিভেদের স্থান নাই, যদিও 
বিবাহাদ্বি বিষয়ে শেষোক্তটির উর্ধে তাহারা যাইতে পারে নাই। নিয়শ্রেণীর শিখদের 
ভিতবে এক প্রকারের বিধবাবিবাহও প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া বক্তা উল্লেখ করেন। 
ইংরেজী শিক্ষার কিঞ্চিৎ প্রবর্তন হইলেও সীশিক্ষ! তাহাঁদেব মধ্যে একরূপ নাই বলিলেই 
চলে । - পাঞ্জাবে. প্রাচ্যবিস্তা-চচ্চাব জন্ত একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। “সঙ্গত”-সভায় 
সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা যোগ দিয়! ধৰ্ম্মীয় মূল তত্বাদির সম্বন্ধে আলোচনার একটি 
আয়োজনও করিয়াছেন! কেশবচন্দর শিখ জাতির সামরিক শক্তিব বিশেষ প্রশংসা 
কুরেন। ভারতের মহাজাতি গঠনে তাহাদের সহষোঁপিতা যে বিশেষ কার্যকরী হইবে 
তাহা তিনি বলিতে তুলেন নাই। কেশবচন্দ্র ইতিপূৰ্ব্বে বোম্বাই ও মান্্রীজ ভ্রমণ করিয়া 
এ এ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যগুলি অম্ধাবন করিক়াছেন। নিজ বানালী-সমাঁজের শ্বকীয়তা 
তিনি অবগত | এই তিন প্রদ্বেশবাঁপীব সঙ্গে পাঞ্জাববাসীর মিলন ঘটিলে ভারতবর্ষ কিরূপ 


সা সখ্য! ৷ বেথুন সোসাইটি” ; সু 


একটি মহৎ, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে, জা ভান বে | 
ইহার কোন কোন অংশৃগ্ধলি এ যুগেও বিশেষ প্রশিধানযোগ্য-_ *---Now what he 
had seen of Madras, Bombay, . Bengal. and the Punjab, he was 01 
- opinion that each had a noble and distinctive mission to accomplish, 
and that much depended upon the blending all the races by instituting 
a system of active co-operation among the educated natives of all 
Presidenceis and Provinces. The Bethune Society, which bas hither 
to done much in the way of speaking and writing, should, he 00081, 
enter the sphere of action and become the focus of such co-operation 
and fellowship among the educated natives ‘of India. He enter- 
tained the hope that under the able Presidency, and the wise counsel 
and warm philanthropy of the honorable gentleman who occupied 
the chair, the Bethune Society would yet live to fulfil the high 
mission reserved for it.” (P. 0. ) অৰ্থাৎ, বাংলা, মাঞ্জাজ, বোদ্বাই এবং 
পাঞ্জাবের তথা সমগ্র ভারতবর্ষেব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্ৰ বচনা করা 
একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বেথুন সোসাইটি এবাবৎ বক্তৃতা প্রবন্ধ-আলোচনাদির 
স্বান! এইরূপ একটি- মিলন-ক্ষেত্রেব পথ দেখাইয়া আসিতেছে। সোসাইটির 
বর্তমান কর্ণধার সচেষ্ট হইলে ইহাকেই একটি সমগ্র ভারতের মিলনস্থল করিয়া তোলা 
যাইবে । ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে ইহার কধ্যিকরত| খুবই বেশী। 

এই বৎসরের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয় পরবর্তী *ই জাহুয়ারী, ১৮৬৮ দিবসে । 
এদ্বিনকার. প্রধান বক্তা ছিলেন বেথুন সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মেজর -জি. বি. 
স্যালেসন। বক্তৃতার বিষয়_“Native Dynasties in India", অর্থাৎ তারতবর্ষের 
দেশীয় রাজবংশ | বক্তা ম্যালেসন গত শতান্বীর একজন প্রখ্যাত এঁতিহাঁসিক। ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তাহার আঁলোচনীঁপবেষণার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। তিনি 
এদ্িনকার ভাষণে প্রথমেই বলেন যে বক্তব্য বিষয় ব্যাপক না করিয়া তিনি মাত্ৰ একটি 
বাজ্য ও রাজবংশের কথা বিবৃত করিবেন | : 

তিনি বলেন, বাজি তা সানা ১৫*৭ সনে । তাহার হাতে 
আঙুল ছিল বলিয়া: তাহাকে এই নাম দেওয়া হয়। এই রাজ্যের উদ্ধান পতনের সঙ্গে 
চাম্রাজের বংশধরদের হুকীত্তি ও কুকীত্তি রহিয়াছে বিস্তর। "অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহীশুবে 
হায়দার আলির অক্ত্যদয় হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের -শাসনভাঁর গ্রহণ করেন 
তবে বাঁজবংশ বহিভূ্ত এবং রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধধীন এক ব্যক্তিকে নামে মী “রাজা* 
করিয়া লন। হায়দার আলি ১৭৮২ সনে এবং উক্ত “রাজা” ১৭৯২ সনে মারা যান। 
সুলতান একটি অপরিচ্ছন্ন কুটিরে বন্দী করিয়া! বাখেন। ১৭৯৯ আষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসূলি 
যখন শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার. করেন তখন তিনি এই ছুই ব্যক্তিকে উক্ত কুটিরে পান] 


১৯৬ সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা ৬৫ বর্ষ 


ওয়েলেল্লি সহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ নিজামকে অর্পণ করেন, কিয়দংশ ব্রিটিশের খাস 
অধিকারে আনেন এবং বাকী অংশের উপরে উক্ত কুটিরে পাওয়া ছেলেটিকে তাবী রাজা বলিয়া 
স্বীকার করিলেন। তিনি একটি কমিশনেব উপর এই ব্যক্তিব যথোপযুক্ত শিক্ষার ভার 
দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃব্খলত! বাড়িয়া যায়, শাসনে অনাচারও 
চরমে ওঠে । শেষে ব্রিটিশ সবকার ইহাকে এককালীন মোটা টাকা পেনশন দিয়া মহীশুরের 
শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ কবেন। 

ম্যালেসানের বক্তৃতার মন্দ ছিল এই | কিন্ধ ইহা লইয়া এই সভাতেই বিষম বিতর্ক 
উপস্থিত হয়। বিতর্কে মৌলবী আবমল লতিফ, পান্দী লও লাঁলবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার জ্ঞানেজ্মোহন ঠাকুর এবং সোসাইটির সম্পাদক কৈলাসচন্ত্ৰ বহু 
যোগদান কবেন। মৌলবী আৰ্ম,ল লতিফ সাধারণভাবে বক্তাকে ধন্তবাদ দানের পর 
পান্ত্ৰী লঙ, বলেন যে শাসন ব্যাপারে প্রজাদেব কল্যাণই আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁহাদের 
উপর অত্যাচার অনাচার হইলে আশু প্রতিবিধান হওয়া বিধেয়। এই কথার পরেই. বিতর্ক 
খুব জোরালো হুইয়া উঠে। পাত্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লালবিহাঁরী দে এই মন্দ 
বলেন যে, দেশমধ্যে অনাচার-অত্যাচাঁর সংঘটিত হওয়ার অছিলার প্রতিবেশী স্বাৰ্থ সংশ্লিষ্ট 
কোন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহাদের এই উক্তির লক্ষ্য ছিল সহীশূর রাজ্যে 
ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ, একথা বলাই বাহুল্য । বক্তা ম্যালেসন এই বিতর্কের উত্তবে বলেন যে, 
একটি দেশীয় বাজ্য ব| রাঁজবংশকে হীন প্রতিপন্ন করা তাহাব উদ্দেন্ত নয়। মহীশুরের মূল 
রাজবংশের অনেকেই যে প্রজাবৎসল ছিলেন একথা তিনি বলিয়াছেন । মহীশৃরের সমৃদ্ধিব 
মূলেও ছিল রাজাদের এবছিধ সুশাসন ৷ 

চতুৰ্থ অধিবেশনে (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) প্রবন্ধ পাঠ করেন পানী কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাঁধ্যা | প্রবন্ধের বিষয়---']"]]6 Proper Place of Oriental Literature in 
Indian Education,” অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচ্য ভাষা| ও সাহিত্যের স্থান | 
কুষ্ণমোহন বক্তৃতায় ইংরেজী ও সংস্কৃত তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্াপিক্ষার অনুকূলে যুক্তি 
প্রমাণসহ নিজ বক্তব্য বিশদভাবে পরিবেশন করেন ৷ কলিকাঁতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের তখন একজন 
সধশ্ত নিছক প্রাচ্য বিদ্ধা শিক্ষাদদানৱত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কলেজের মধ্যাঁদা দিয়! মঞ্জুরী দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহারই প্রতিবাদে তাহার এই প্রবন্ধ ৷ তিনি ইহাতে উনবিংশ শতাৰ্বীর 
প্রথম হইতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে হোবেস 
হেম্যান উইলসনের কৃতিত্ব সৰ্ব্বজন স্বীকৃত। তিনি সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজকে একই 
গৃহে স্থান দিয়া| উভয়কে উভয়ের পরিপূরক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করিয়! তুলিতে চাহিয়াছেন ৷ 
ৃষ্টাস্ত্বপ্ূপ লেখক বলেন, হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা করিলেও তিনি সেই প্রথম যুগে 
প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া সংস্কৃত পড়িতেন সংস্কৃত কলেজে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য চচ্চার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত হুইয়াছিল। 
কৃষ্ণদোহনও বক্তৃতায় সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা 


খর সথ্যা বেথুন সোসাইটি ১৯৭ 


বিশদভাবে উল্লেখ করেন। কিন্ত তাই বলিয়া ইংবেজী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
প্রদান করিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই। তিনি উদীহরণ দিয়া দেখাইলেন যে, ভারতবর্ষের 
যে সব অঞ্চলে ( যেমন বাঙ্গালায় ) ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই সব 
অঞ্চলের ভাঁষাগুলিও বেশ সমৃদ্ধ হইয়| উঠিতেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন 
বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ রহিয়াছে এই ধবনের সমৃদ্ধির মূলে। কিন্তু বাংলা তথা 
দেশ-ভাবাগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং ভ্রুত উন্নতির পক্ষে সংস্কৃত ভাঁবাঁসাহিত্যের অমুশীলনও 
একান্ত প্রয়োজনীয় । বক্তা এই সারগর্ভ বক্তৃতাটিতে এ সকল কথা অতি স্থন্দৱভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও ষে এ বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করিতে তিনি ভোলেন নাই । | | 

বক্তৃতার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে দেশীয় ভাবার মাধ্যমে 
কলেজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে ইহা লইয়া 
এবারেও বিশেষ বিতর্কের উদ্ভব হয়। এই বিতৰ্কে যোগ দেন এইচ. এল. পোয়ার 
ওয়াইন, যদুনাথ ঘোষ, সাব বিচার্ড টেম্পল ( পরবর্তা কালে বঙ্গের ছোটলাট )। 
পান্ী লঙ্‌, পাঁল্জী ডি. সাবে মিচেল এবং সভাপতি শ্বয়ং। ওয়াইন বলেন, দ্বেশভাষার 
মাধ্যমে কলেজীঃশিক্ষাও যাহাতে প্রদত্ত হইতে পাবে তাহার উপায়-চিন্তার সময় 
আসিয়াছে। তখন হইতেই এই সকল ভাষায় বিবিধ বিস্তার পুত্তক রচনা যে সুরু হইয়াছে 
তাহার প্রসারকল্পে উৎসাহদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। সাবু রিচার্ড 
টেম্পল বলেন যে বোম্বাই প্রদ্বেশেও একটি উচ্চশিক্ষিত বিদন্ধসমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে, 
সভাপতি ফিয়াব অধিবেশন সমাপ্ডিব পূর্বে উপসংহার বক্তৃতায় এই মৰ্ম্মে বলেন যে, ভারতীয় 
শিক্ষা ব্যবস্থার দুইটি দিকের পার্থক্য বা তারতম্য প্রদর্শন মুল বক্তাব অন্ততম লক্ষ্য । 
এদিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়! তাঁহার মনে হয় না। “Popular Education” 
বা জনসাধারণের শিক্ষা এবং “Liberal Education* বা উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আমাদের 
পরিষ্কার ধারণা! "থাকা| আবশ্যক | জনসাঁধাবশেব মধ্যে শিক্ষা প্রসার করিতে হইলে 
প্রাথমিক স্তবে দেশ-ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার 
বেলায় অন্তকথ|। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানে মৌলিক পুস্তক রচিত না হইলে উচ্চশিক্ষায় 
দেশভাষা প্রাচ্যতাযাকে তথা প্রাদেশিক ভাষাসমৃহকে শিক্ষাব বাহন বলিয়া গণ্য কবা 
যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ পাঠকের মূল বক্তব্যের দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবিয়া অধিবেশন সমাপ্ত করেন । 

পঞ্চম অধিবেশন হয় পরবর্তী ১২ই ম্বার্চ। এদিনকাঁর মূল বক্তা এইচ. এল. পোয়াব 
ওয়াইন | বক্তৃতার বিষয়_Bodily Training as an Agent in National 
Regeneration বা! জাতীয় পুনরজ্জীবনে শরীর চচ্চার স্থান । | 

এই বক্তৃতায় শারীরিক শক্তির বিকাশেব উপায় সমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। 
বিভিন্ন জাতির উত্থানপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা বলেন যে, উহাদের প্রত্যেকের 


১৯৮ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬ বধ 


ব্যক্িসমর মধ্যে শারীরিক শক্তিব উম্মেষ সাধন! প্রয়াসের তারতম্যের উপরে ইহা 
বারবার নির্ভর করিয়াছে । কোন জাতির সত্যকার উন্নতি, কি চিন্তায়, কি কৰ্মে, করিতে 
হইলে তাহার অন্তর্গত অনসাঁধারণের স্বাস্থ্য তথা শাঁবীর-শক্তি উন্নত হওয়া আবশ্তক। 
সাহস এবং শারীর-শক্তি দুইয়ের মিলন হইলে অঘটন ঘটান যাইতে পারে। স্বাস্থ্যবান 
লোকের ভিতবেই সাহসের আধিক্য সচরাচর দেখা যায়। মানপিক শক্তির বিকাশ ২ সম্ভব 
করিতে হইলেও দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া লইতে হইবে। 

বক্তৃতার পর বক্তাকে ধন্তবাদ প্রদান করেন সোসাইটির অন্ততম সদশ্ত তারাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি প্রসঙ্গত যে কয়টি কথা বলেন তাহা বড়ই প্রণিধানষোগ্য । সোসাইটির 
কাধ্য বিবরণে তাহার উক্তি এইরূপ বিধৃত রহিয়াছে _“--.The subject was one 
that did not admit of much discussion. He thought also, that it wes 
too early to expect the fruits of English education in this country, 
education being more an exotic than a natural growth of the country. 
Education, in the highest sense of the term, must be one of national 
development to be of any use to 8 country. That result, however he 
thought, was not to be expected in India, so long 8৪ the vast superiority 
of the English race caused itself to be felt by the natives and produced 
in their minds an overwhelming sense of their own inferiority. The 
two nations, he thought, must be amicably parted, before anything good 
OF great could be achieved by the people of this country.”—P. Cxxii 

উদ্ধৃত অংশ হইতে তারাপ্রসাদের এরূপ মস্তব্য প্রকাশের কারণপ্ুলি বুঝা যাইবে না। 
তবে মূল বক্তার উদ্দেশ্ব ছিল জাতীয় পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনে শারীরিক শক্তি উন্মেষেব 
আলোচনা ৷ তারাপ্রসাদ হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন জাতীয় পুনক্লজ্জীবন তখনই সম্ভব যখন 
ইহা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার পরিবেশে কাধ্য কবিবার সুষোগ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজী 
শিক্ষার কথা তিনি উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। আমরা যতই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করি না 
কেন ইংরেজেব মত প্রবল ও স্বাধীন প্রতিপক্ষের সন্মুখে পরাধীন বলিয়া আমাদের মনে 
হীনমন্ততা বোধ জক্মিবেই। তাই তিনি মনে করেন ইংরেজ আঁপোষে এদেশ হইতে চলিয়া 
গেলে স্বাধীন পরিবেশে আমাদেব জাতীয় পুনরুজ্জীবন তথা সর্ববাজী উন্নতি সম্ভব হইবে। 
সাহস এবং শারীরিক শক্তি যুগপৎ আমর! বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিতে পাঁরিব।* 
তাবাপ্রসাঙ্গের পর আরও কয়েকজন সদস্য আলোচনায় যোগদান করেন এবং কেহ কেহ 
তাঁহাব উক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পাতিয়া ইহার সমালোচনা করেন ৷ হিন্দুসেলার 
প্রধান উন্ভোক্তা নবগোপাল মিত্র বলেন যে, বাঙ্গালী সম্ভানেরা ইতিমধ্যেই শারীর-চচ্চায় 
মনোযোগী হইয়াছেন । কয়েক বৎসর পূর্বে তাহাদের দ্বাবা একটি ভলাট্টিয়ার কোর বা 


১. লেখক ১৯৪৫ সনে “মন্দিরা*য় এবং ১৯৪৬ সনে ( জুন-জুলাই ) প্রকাশিত “জাঁতি-বৈর 
বা আমাদের দেশাত্মবোধ” পুম্তকে তাবাপ্রসাদেব ইংরেজী উক্তিটি সন্গিবেশিত করিয়াছেন । 


ওর সংখ্যা | ৰ বেথুন সোসাইটি ১৯৯ 
খ্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত. হইয়াছে। -সম-সময়ে শারীব-চর্চার বেশ ধূম পড়িয়া গিয়াছে, - 
এত পল্লীতে পল্লীতে কুস্তব ও ব্যায়ামের আখড়াও স্থাপিত হুইতেছে ৷ 

অন্তান্ত বক্তার মধ্যে কলিকীতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রথম প্রেসচাদ বায়টাদ স্কলার আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায় বলেন ষে, মানসিক শক্তি বিকাশে শারীর-চষ্চার প্রয়োজন নাই। সভাপতি 
ফিন্ার উপসংহার বক্তৃতায় এরূপ চাঞ্চল্যকর উক্তির..ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
এই আলোচনায় কিশোরীলাল সরকার, কালীবোহম দাস এব: পারী তান মাবে মিচেল 
যোগদান করেন ।- ' 

যষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইল ১৬ই এপ্রিল, ১৮৬৮ তাৰিখে ৷ টী প্রধান বক্তা 
হেনরী উড্রো “The Indian Civil Service Examination” বা ভারতীয় সিবিল 
সাবিবিস পরীক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। সভা--বিলম্বে আারভ হওয়ায় বক্তাকে তাহার 
ভাষণ অসম্পূর্ণ রাখিতে হয়। বক্তা সিবিল সাঙ্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটি 
পরিসংখ্যানি-চার্ট :প্রস্তত করিয়া উপস্থিত সভ্যদের দেখান। তিনি বক্তৃতাব একস্থলে 
সনোমোহন ঘোষের পরীক্ষায় অরুতকাঁধ্যতাঁর কথা উল্লেখ করিয়া! বলেন যে, বিষয়-বিশেষের 
উপরে অতিবিক্ত- জোর দেওয়াই তিনি পৰীক্ষায় বিফলমনোরত' হইয়াছেন, সংস্কৃতের নম্বর 
. কমাইয়া দেওয়াতে এস্সপ হয় নাই । | 

বড়তা অ্েপাকী-কুকমোহন বন্যোপাধযার আলোচিনা় যোগান করেন। তিনি 
এই মৰ্ম্মে বলেন যে, ভাবী ভারতীয় সিবিল সাঞ্িস পরীক্ষার্থীগণ যে সব ক্লাসিক্সে ( যেমন, 
গ্ৰীক) অধিক নম্বর. দেওয়া হইয়াছে, ভাহার শিক্ষায় ও অমঙ্মীলনে যেন মন দেল। 


সোসাইটির অন্ততম সন্ত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ. অতঃপর আলোচনায় যোগ দেন। . = 


তিনি মূল বক্তার প্রতি এই বলিয়া অঙ্থযোগ করেন যে, তাঁহার বক্তৃতায় তাহাব প্রতি 
ব্যক্তিগত ভাবে আক্ৰমণ কর] হইয়াছে । তাহার অসাফল্যের কারণ উড়োর বক্তৃতায় প্রকাশ 
পায় নাই ৷ প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতের ন্বর সাড়ে তিন শত হইতে হঠাৎ কলমের এক খোঁচায় 
আড়াই শত কমাইয়া দেওয়ায় অন্তত তাঁহার ক্ষেত্রে এইরূপ বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। অথচ 
আশ্চর্যের কথা এই যে, অন্তান্তি- বিষয়ের নম্বৰ পূর্কবৎ 'একরূপই রাখা হয়। সভাপতি 
- ফিয়ার ভারতীয় যুবকদের 'এই পরীক্ষায় অধিক সংখ্যায় যোগদানের আবেদন জানান। 
- তিনি বলেন, বিলাতের শিক্ষক ও পরীক্ষকদিগের নিকট হইতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব কবা 
" হইবে না, এইস বিধান সাহার আছে। তাপব সূতা তন হয়। আটা 


কৰি দেবেন্দ্ৰনাথ সেন 
১৮৫৮ ৮7 ১৯২০ 
রধীন্দনাথ রায় 


উনবিংশ শতাস্বীর যে বিশিষ্ট কাব্যপ্রেরণ! পরবর্তাকীলের বাংলা কাব্যের পথনিৰ্দেশ 
করেছিল, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তাই তাঁব ধ্যানতন্নয় ভাঁবাবিষ্ট মনের প্রাঙ্গণে তার অস্পষ্ট 
পদসঞ্চার অনুভব করেছিলেন। অবশ্য গীতিকাব্যের প্রেরণা ও সিদ্ধি বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে নৃতন নয়। কিন্ত বিহাঁরীলাল সেই পুরাতন প্রেবশাকেই তাঁব আত্মভাবসপ্প নবীন 
সাধনার দ্বার! সম্পূর্ণ নৃতন করে তুললেন ৷ মধুন্দনও পীতিকবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু তার 
রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । তাঁর লিরিকের ভজিটি ছিল ক্রুপদ্দী । বিহারীলালের মতো 
তিনি ধ্যানশ্বল ও আবিষ্টচিত্ব ছিলেন না -তিনি ছিলেন আত্মসচেতন ও জাগ্রতচিত্ত । কিন্ত 
বিহারীলাল-প্রবর্তিত আত্মভাবমুদ্ধ কাব্যধাবাটিই এই যুগের শক্তিশালী গীতিকবিদের 
পথনির্দেশ করেছে । বাংলা সাহিত্যে বে আধ্যায়িকাপ্রধান কাব্য একটি কৃত্রিম-ক্লাসিকপর্বের 
অস্পষ্ট সুচনা করেছিল, বিহারীলাল ও তার অমুবর্তাঁদেব নৃতন ভাবসাঁধনাঁয় তা ধীরে ধীবে 
তিরোহিত হল। রোমান্টিক সীতিকাব্যেব অন্ধমুৰী ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে চূড়ান্ত 
সিদ্ধিলাভ করেছিল । ববীজ্বনাথের সমকালীন বে দুজন কবি বাংলা কাব্যের এই নবীন 
ভাবসাধনাকে তাদের কবিকৃতিব মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশী জয়যুক্ত কবেছিলেন, তারা হলেন 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। | 
রবীজ্নাথ ও অক্ষয়কুমাব বিহাবীলালেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
বাল্য-কৈশোরের স্বতি-পর্যালোচনায় একাধিক স্থানে কবি বিহারীলালের কথা সম্ৰদ্ধতাবে 
উল্লেখ করেছেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর লিখিত “বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে (আধুনিক 
সাহিত্য ) রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিমাঁনসের মৌলিক অতিপ্রায়টিকে উদ্ঘাটিত 
করেছেন । এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু বিহারীলালের কবিকৃতিরই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেন নি, তিনি ভার সঙ্গে নিজের হৃদয়-অংশটচুকুও যোগ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি 
বিহারীলালের অভ্ভমূখী কাব্যাচরণটিকেই এক মহোত্তম বাণীমন্ত্ৰে ও কবিকল্পনার এশ্বর্ধে 
জয়যুক্ত করে তুলেছেন ৷ বিহারীলালের আব-এক মঙ্জশিস্ত অক্ষয়কুমার ভাব কাব্যগুরুর 
মৃত্যু পর লিখেছিলেন : 
বুঝায়েছ তৃমি,_কত তুচ্ছ যশ ; 
কবিতা চিন্ময়ী, চির হধাঁরস 3 
প্রেম কত ত্যাগী--কত পয়বশ 
নারী কত মহীয়সী | 





দেবেন্দ্ৰনাথ সেন 
জন্ম ১৮৫৮ মৃত্যু ১৯২০ 


এ সংখ্যা ঢ় কৰি দেরেন্দ্রনাথ সেন, 7 ২০১, 
-গৃত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্দশ, -. 
' | ৷ -- ভাষা কিবা গৰীয়সী! 
এই নাৰি বাং ওৰা রমার শুধু বিতত খতি নান ্ধালিই টন 
করেন নি, তিনি তাঁর কবিচরিতের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন । 

দেবেজ্রবাথ বিহারীৰালের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি। নিতাত্ব কিশোর বয়চ্দই 
অক্ষয়কুমার ও ববীঅনাথ যেমন বিহারীলালের কাব্যের, প্শ্নন কি. ভাঁবান্ছুত্দ্ের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, দ্বেবেজ্জনাথের পক্ষে তেমন ঘটে নি। কর্মোপলক্ষে তিনি যুক্তপ্রদেশের 
বিভিন্ন স্থানে বাস করেছিলেন। অক্পবয়সেই তার কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়। গাঁজিপুরে 
অবস্থানকালে তিনি তিনখানি ছোট কাব্য প্রকাশ করেন--‘ফুলবালা’ (১৮৮* ), ‘ডৰ্মিলা- 
'_ কাব্য” (১৮৮১ ) ও নির্বরিতী' (১৮৮১)। দেবেজ্নাথের এই প্রথম তিনখানি কাব্য পড়ে 
রবীন্রনাঁথ খুশী হয়েছিলেন দেবনাথ নিলেই তাঁর কাব্য সম্পর্কে বীনাখের প্রীতি 
পক্ষপাতের্১কথা! উল্লেখ করেছেন : 

‘রবিবার আমার ফুলবালা কাব্য ও উৰ্মিলা কাঁব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আনাৰ 
নিৰ্ববিশী কাব্যের “আখির মিলন” কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ. ন! থাকিলেও, পত্রের"  ছ্বারায় পরিচয় ছিল। . তিনি আমার উর্দিলা 
কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, “ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাটি রত্ব বসান 
হুইয়াছে। আসি মুক্তকণ্জে এ কান্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি” ইত্যাদি গাজিশ্পুরে 
অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠত| হয়।'২. - - 

-মেবেজুদীখেব স্বতিকাহিনীতে রবীন্রনাতথর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঝ্বিবরধ আচছ। 
রবীজ্জনাখ তখন গ্ৰান্মিপুরে ছিলেন, অক্পসময়েব মধ্যেই এই ছুই কবি আত্তৰিক প্রীতির স্থত্ৰে 
আবদ্ধ হন ।- গা্জিখুুরর সেই--প্রীতিমুখ হিজরি নাহি নিজ হরেরর্রি। 
 পূর্বস্থতি রোমস্থন করতে গিয়ে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছেন প্রো কবি | 
'_ “লে এক মহা-আনন্দের_ আমার জীবনের -দ্বোলপুনিয়ার দিন ছল। নিত্য উৎসব, 

নিত্য পার্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাপ্তলি রবিবাবৃকে শুনাইতাম_ তিনি আনন্দিত 
হইয়| স্তনিতেন। তিনিও আপনার অপ্ৰকাশিতৃ-নৃত্র কবিতাগুলি আমাকে স্তনাইতেন। 
আমি হর্যবিহ্বল হুইয়া শনিভাম। তখনকার রবিবারুর মেমন দ্বেবকাস্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের 
গান ও আবৃতি । আমরা ছুই জনে একপ্রকার Mutu?! Adulation Society কৰিয়া 
তুলিয়াছিলাম।* - 
-  গীজিপুরেই রবীজ্জনাথ, dai ‘ভারতী. পৰিবা fie EEE 
দেবেজনাথের অধিকাংশ রচনাই ‘ভারতী’ ও “সাহিত্য” নিহত অবস্ত 
শাাপাশাশা ীলাাপাপালীতী শশা সে 

১. স্থতি : ভারতী, 'টত্যন্ঠ ১৩২৩. 

, খূ্্ৰাল্লিখিত প্রবন্ধ : 


ৰ ৷ 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পরত্রিকা ৬৫ হৰ 
এ দুটি পত্রিকা ছাডা তৎকালীন অন্তান্ত প্রথম শ্রেণীর পত্ৰিকায়ও তাঁব বচন! প্রকাশিত হত । 
গুণগ্ৰাহী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সোনার তরী’ ( ১৮৯৪ ) কাব্য কবিভ্ৰাত|’ দেবেন্গনাথ সেনকে 
উৎসৰ্গ করেছিলেন ৷ দেবেজ্রনাথও তাঁর ‘গোলাপপ্রচ্ছ’ (১৯১২) কাব্যখানি ‘সাহিত্য-সম্াট’ 
বন্ধুশেষ্ঠ' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। ববীজ্বনাথ দেবেন্নাথেব কাব্যপ্রতিভাকে চিরদিন 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। HET TUN TTT 
তিনটি কবিতাব ইংবেজি অনুবাদ কবেছিলেন !* - 


২ i 
দেবেন্নাথেব কবিমানসেব স্বন্ধপধৰ্ম নির্ণয় কবতে হলে বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমারের 
কবিচরিতের মূল 'অভিগ্রীয়ের সঙ্গে এর তুলনা করার প্ৰয়োজন। ১১১১৮ কাব্যেব 
ভাব-বিভোরতা! একটি মু্ধ-চেতনার উপব প্রতিষ্ধিত। কবি বলেছেন : 
বিচিত্র এ মত্তদশা, 
ভাবভরে যোগে বসাঁ_ 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে! 
‘বিচিত্ৰ মতা’ লোনা বিহাৰীজাৰি রিবা 
নয়, এপ্তলি কবির মানস-প্রকৃতির বিশেষণও বটে! বহিষিশ্বের বন্ধ অংশও অন্তরের এই 
ভাব-বিতোরভাঁর রসে বিগলিত হয়ে বিহারীলালের ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তের হ্বপ্রসাধ রচনা 
করেছে। এই অন্তরময় সুগভীর ভাবাঙ্ছভূতিসই কবিকে শেষ পর্যন্ত রহশ্তরসের পথিক করে 
তুলেছে । প্রকৃতপক্ষে . এই রহম্তরস সাধনা ও মিঠিক ১৬ ১১% 
টকী বি 
মি) 
রহস্ত কূপের ভালা," 
বুহস্ত স্বপন-বালা 
খেলা করে মাথার ভিতবে 
চন্বিদ্ব স্বচ্ছ সরোঁবরে । 
কবিরা দেখেছে তাবে নেশার নয়নে, 
যষোগীরা দেখেছে তারে ষোগের সাধনে । 


ES অনুবাদ তিনটি ১৯১৬ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রে মার্চ ও মে সংখ্যায় প্রকাশিত 
t1— “The Maiden's Smile", “My Offence” এবং “The Unnamed 
05510” প্রথমটি ববীন্দ্রনাথের [০৮৫৪ ’৪ 5/8 (00. 21) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে. 


ওর সংখ্যা কবি দেবেন্দন৷থ -সেন ২৬ 


উদ্ধৃত অংশটিকে বিহারীলালের কবি জীবনের চব্য স্বীকৃতি বল! যায়। কবির কাছে এই 
বুহস্ত’ লীলারসেরই নাশাত্তর | স্বচ্ছ সরোবরে যেমন চত্দ্বিদ্ব পড়ে, তেমনি কবিচিতেও 
এই রহশ্তরসেব লীল! চলে । এই লীলাই হল কবির ও যোগীর পরম সম্পদ । বিহারীলাল 
এই রহশ্তরসের বিচিত্র লীলাকেই ‘নেশার নয়নে’ দেখতে চান_ এর বেশী আকাঁক্ষা তাব 
নেই ৷ এই অর্ধকজাগর রহম্তধ্যান কবিচিত্তের একটি বিশেষ অবস্থা বটে, কিন্তু এই 
অবস্থাকে কাব্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত শিল্পক্ূপের দ্বারা মূর্ত কবে তুলতে হয়। কিন্ত 
বিহারীলালের শিল্প সাধনা তত বড়ো ছিল না। ভাই রহন্তধ্যান-বিতোর্তাঁর অম্পষ্ট 
গোধূলি লগ্নেই তীর কাব্যজীবনের নীরব পবিসমাপ্তি। বিহারীলালের ভাবসাধনা যেমন 
গতীর ছিল, শিল্পসাধন1 তেমনি ছিল তুর্বল | 

বিহারীলালের মৃত্যুকাল পর্যস্ত (১৮৯৪ ) অক্ষয়কুমারের তিনটি কাব্য প্রকাশিত হয়-- 
প্রদীপ’ (১৮৮৪ ), কিনকাঞ্জলি’ ( ১৮৮৫ ), ভুল’ ( ১৮৮৭ ) প্রিদীপাশএর দ্বিতীয় সংস্কবণ 
প্রকাশিত হয় বিহারীলালের মৃত্যুর এক বছর আগে (১৮৯৩)। বিহারীলালের মৃত্যুব 
পর বড়াল কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে গুরুব সঙ্গে শিবের আত্মিক সম্পর্কটি 
যেমন উজ্জল হয়ে উঠেছে, তেমনি ‘প্রেস কত ত্যাগী’, নারী কত মহীয়সী’, ‘পূত ভাবোল্লাস, 
ভাষা কিবা গরীয়সী* প্রভৃতি অংশগুলির মধ্যে কবি নিজের অন্তর্জগতকেও উদবাটিত 
করেছেন। বিহাঁরীলালেব কবিশিস্তদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের কাঁব্যজীবনের উপরেই তার 
প্রভাব সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল । তবু বিহারীলাঁলের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের একটি বড়ো 
পার্থক্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা বায়। বিহারীলালের কাব্যজীবনে প্রথম থেকেই 
ফে-্জাতীয় ভাঁব-বিভোরতা ছিল, অক্ষয়কুমারের কাব্যে তার স্বরূপ স্বতন্ত্ৰ ধরনের । 
বিহাঁবীলালের কবিমাঁনস এত বেশ ভাব-বিতোর, যে সেখানে জাগ্রভচিত্ততা বা সতর্ক 
বিচার বুদ্ধির কোনো স্থান নেই। জাগ্রত বুদ্ধি ও সতর্কবিচারেব উপলখণ্ডের নিয়গহনে, 
ধীর মন্থর রহশ্তরসের নির্জন উপকূলেই তাঁর ময়ময় সাধনা) অক্ষয়কুমারের ভাঁবজীবনের 
মধ্যেও কখনে! কখনো বিভোরতা লক্ষ্য করা বায়। তার প্রথম দিকের কবিতায় যে 
আবেগ ও উচ্ছবাসের প্রাবল্য ছিল, সেই অধ্যায়েরই একটি বিশিষ্ট অবস্থা হল এই আত্ম- 
বিভোরতা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মনে এই ভাবটি চিরস্থায়ী হয় নি, কারণ এই আত্মমগ্ন 
রলাবেশ একটু পরেই তিরোহিত হয়েছে : 


বা ছিল সকলি আছে, স্বপন টুটিয়া গেছে__ 
আমি বুঝি আত্মহারা সই, 
বা নয়-_তা ভেবে ভেবে--ষ| নই, তা হই । 


বড়াল কবি তাঁর কাব্য গুরুর আত্মনিমগ্নতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর কবিচবিতে আর 


একটি দ্বিকও ছিল। বিহারীলালের মতো! ভাবাবেগের কৈবল্যই তাঁর ছিল না, তিনি 
ছিলেন বিহাঁরীলালের তুলনায় অনেক বেশী আআত্মসচেতন। হুমাঁজিত ভাষা, বাগ বিশ্বাসের 
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গাঢ়তা, ভাক্বর্ষ-হৃত্াঁম কাব্যরীতি অক্ষয়কুমাবের কাব্যে এক সংযত সংহত “ক্লাসিক আর্টের? 
গরিমা সঞ্চারিত করেছে ।' , 
বিহাঁরীলাল ও তাব মন্্শিত্য অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেজ্রনাথের কবিমানসের পার্থক্য 
কম নয়। বিহারীলালের কবিচিত্তের ধ্যানশীলতা দেবেন্নাথের কবিতায় অনুপস্থিত, 
বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত মিঠিক-_কিন্তু মিঠিক সাধন! দ্বেবেন্সনাথের মনের অম্ুকুল ছিল ন], 
বধং তিনি তার বিপরীত রসেরই সাধক ছিলেন। শিল্পসাধনায় তিনি ছিলেন অক্ষয়কুমহতর 
সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী | অক্ষয়কুমীরের কাঁব্যরীতিতে যে স্থমাঞ্জিত ভাষা, ষত্বকৃত বাঁগবিদ্তাঁস 
ভু গাঁড়বন্ধ কাব্যঞ্জী আত্মপ্ৰকাশ করেছে, দেবেন্্রনাথের কবিতায় তা একেবারেই নেই ৷ 
এ কথ! তাঁব কবিতার ভাবসম্পর্কে যেমন সত্য, প্রকাঁশরীতি সম্পর্কেও তেমনি সত্য 1 
তাই দেবেন্্রনাথের কবিমানসেব ক্রমবিকাঁশের সুত্র নিৰ্ণ্যি করা এক দুঃযাধ্য ব্যাপার । 
বিহারীলাল, অক্ষয়কুমাব এমন কি সে যুগের কোনো কোনো অগ্রধান কবির কাঁব্যেও 
'ক্রমবিকাশের সুত্র ধরে কবিমানসের মৌলিক অভিপ্রায় নির্ণয় করা সস্ভব। . অবশ্য 
মোহিতলাল দেবেজ্জনাথ সম্পর্কে বলেছেন: ‘এ জন্ত তাহার কবিজীবনের কাঁলক্রম বা 
কবিশক্তির ক্ৰমবিকাশ তাঁহার কাব্যগুলিব মধ্যেই চিহ্নিত হইয়া আছে এবং চেষ্টা করিলে 
এ বিষয়ে একটা ক্ৰমস্থত্ৰ পাওয়| যাইবে, এরপ ধারণা অসংগত নহে; এতন্তিয্ন, প্রথম বয়সের 
বচনা, মধ্য বয়সের রচনা, ও শেষ বয়সের রচনা_ এক্প স্তরবিভাগে কোনও বাঁধ! নাই *ৎ 
মোহিতলাঁলের সন্ভব্যটির মধ্যে “চেষ্টা করিলে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই 
কথাটির হারাই প্রমাণিত হয় যে, দেবেজ্রনীথের কবিমানসের ক্রমপ্নরিণতির সুত্রটি . 
আঁচ্ছন্নপ্রায়) কবিচরিতের অসম পদক্ষেপই তার কারণ। ভাই তাঁর মনের প্ররিপনন্ি 
খানিকটা অন্থমান ও অনেকখানি চেষ্টার দ্বারা বুঝে নিতে হুয়। অক্ষয়কুমারের সাঁস- 
পরিপতির ইতিহাঁস তেমন নয়। তিনি শুধু কাব্যের বহিরজ-প্রসাধনেই সুদক্ষ শিল্পী 
ছিলেন না, তাঁর কবিমানসের প্যাটীর্নখানির মধ্যেই জীবনপরিণ্মের সুস্পষ্ট গথরেখ; অস্কিত। 
এই তুলনামূলক আলোচনায় দেবেজ্নাথের মানষ-বৈশিষ্ট্যই পবিস্ফুট হয়। আসল কথা, 
দেবেজনাথের সব বয়সের কবিভাতেই অসম-গদবিক্ষেপ আছে অর্থাৎ একই সময় তিনি 'হ্থেমন 
প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন, তেমনি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত কবিতাও লিখেছেন ৷ 
এই বৈশিষ্ট্য শুধু দেবেন্দনাথের কবিজীবনের বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কেই সত্য নয়--তার প্রা 
চল্লিশ বৎসরব্যাপী কবিজীবনেরও প্ৰকৃতি এই ৷ এই কারণেই নিছক কাব্যোৎকর্ষের দিক 


৪. “অক্ষযুকুমারের কবিচিত্ত অনিয়ম অপেক্ষা নিয়মের, উচ্াসের অবধি প্রাচুৰ্ধ 
অপেক্ষা সংযমের স্বপ্লভাঁষী কঠিনতাব পক্ষপাতী ছিল। এই হিসাবে তীহার কবিভাঁগুলিকে 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ৭5910 ৪৮-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে 1, 

--অক্ষয়কুসার বড়ালের কবিতা, নানা নিবন্ধ : ভ. স্শীলকুমার দে 

৫. দেবেআনাথ সেন : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪০ 


পম সংখা] কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন xt 


থেকে দ্বেবেজ্নাথের কবিমানস্বের ক্ৰমপত্ৰিণতি নির্ণয় করা সহজ নয্ন। তার ভাঁবোঁহেল 
'উচ্ছুপিত .কবিমনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু কবিকল্পনার অসংবম ও অধীব 
উৎকণ্ঠা তাকে বেমন প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে ইন্দিয়সচেতন দ্ধপপিপাঁসার বিমুগ্ধ শিল্পীতে 
পরিণত করেছে, তেমনি যৃদয়াবেগেই সেই দুর্জন্র বন্তাই তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। এই যুগের 
কোনো কবির কাঁব্যেই বোধ হয় কৃবিক্ষমতাব এত বেনী অপচয় হয় নি । তাই বাংলা সাহিত্যের 
এই শক্তিমান র্ূপ-রসিক কবিব কাব্যজগতে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, গত যুগের সেই 
উদ্ভানটি আগাছা ও বস্তু লতাপাতায় প্রায় চুর্তেম্ব--কিদ্ধ তারই মধ্যে অশোকেব রক্তবাগে, 
গোলাপের গন্ধ-বিলাসে, শেফালির শিশিরসিক্ত শ্ুল্রসৌন্দর্যে, পারিজাতগুচ্ছের স্বৰ্গীয় প্রভায় 
একটি অসব সৌন্দ২স্বপ্ন এ্রসারিত-_“চিরদিন চিরদিন কূপের পূজারী আমি--কফ্লপের পূজারী ৷’ 


৩ 


দেবেজ্নাথের প্রথম "তিনখানি কাব্যকে ( ফুলবালা, উদ্গিলাকাব্য, নির্করিধী ) তীর 
কবিজীবনের ভূমিকা বলা যায় । এই তিনখানি ক্ষুব্স কাব্যগ্রন্থ যদিও তার পরিণত শক্তির 
বাহন নয়, তবু এই অপরিণত কাব্য-কাকলির মধ্যেই দেবেন্নাথের কবিশক্তির দোব গুণ 
ছুইই বিস্তয়ান। ফুলবালা’ কাব্যখানি একটি পুষ্প-কবিতার সংকলন। রোমান্টিক যুগের 
ইংরেজী কাব্যে পুষ্প-কবিতার বিচিত্র সংকলন লক্ষ্য করা! যায়। ফুলের রস্তধর্মের আড়ালে তাঁরা 
একটি বিশেষ ভাঁবক্ষশকেই উদ্ঘাটিত করতেন | ওয়ার্ডসুশুয়ার্থের ফুলের কবিতাগুলিতে অতি 
সাধারণ উপেক্ষিত ফুলগুলির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনে “মানবের 
শিক্ষনীয় অনেক গুণ’ আবিষ্কৃত হয়েছে । শেলীব ফুলের করিতায় এক অপাধিব অসীম 
য্যঞ্জন| স্ভোতিত হয়েছে । ফুলের মধ্যেও মানবন্ায়ন্লভ স্থক্ষ্ম সংবেধনস্টলতা তিনি গ্ীতি- 
মুর্ছনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে বৃহত্তর সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে এর একটি অখণ্ড যোগস্থত্র 
নিৰ্ণয় করেছেন। কীইসের ইনিয়গ্ৰাহ ক্রপশিপাসা ফুলগুলির বর্ণের দীত্টিতে ও গন্ধের 
প্রগল্ততায় এক অখণ্ড সৌন্দর্যরাজ্য স্যষ্টি করেছে। 
দেবেঅনাখের “ফুলবালা” কাব্যটিতে আঠারোটি ফুলের কবিতা আছে । সবগুলি ফুলই 

প্রকারাস্তরে নাবীচরিতের আলোচনা ৷ ফুলের পুম্পসত্তা কোধায়ও নেই বললেই চলে-_ 
সর্বত্রই নারীচরিতেব এক-একটি দিক প্ৰকাশিত হয়েছে। ‘কামিনী’ ফুলের কথা! বলতে 
গিয়ে তাঁর নারীর ক্ষণস্থায়ী যৌবনের কথা সনে হয়েছে : 

হায় রে তোমারই অত নারীর যৌবন ৷ 

ভাল করি না ফুটিতে, ৰ সুসৌত্বভ না ছুটিতে, 
শ্বতি-দর্গপের তলে হয় রে পতন , 
তাই কি কৌশলে ছলে কবাঁও স্মরণ? 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ ব্য 


শুরষমুখী' কবিতায় কবি নারীপ্রেমেব এক বিশ্ববিজয়িনী শক্তিকে দেখেছেন। “প্রেম অতি 
শাবির নেই দুত নল ভি াটিতার টা করি সারিকার করেছেন 
এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে জি 
তপন-স্থদাবি ! 
নারী হয় প্রেসময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী 
ভূধব যদ্ভপি টলে, টলে নাগে| নারী ; 
প্রেমে যাই বলিহারি ! 
দেবেজ্নাথের ফুলের কবিতার মধ্যে EE TET 
ফুল তার বন্ধ অংশ বর্জন করে এক একটি নাবীচরিতেব প্রতীকক্লপিণী হয়ে উঠেছে। ফুলকে 
অবলম্বন করে ৱ্বদয়েব কোনো সুক্ষ্ম গভীর সংবেদন এখানে লীলায়িত হয়ে ওঠে নি। আসল 
কথা, ফুলবালা’ দেবেজনাথের প্রথম কাব্য, এখানে খুব গভীর ভাবও প্রত্যাশা কর! যায় 
না। কিন্তু একটি বিষয় এখানেও লক্ষ্য করা যায় : কবিতাগুলির অবলম্বন ফুল, কিন্ত 
বিষয় হল নায়ী । এই ছুটি বিষয় তার কবি জীবনের সর্বাংশ অধিকার করে আছে। | 
ভউসিলা-কাব্যে'র ‘লীতার প্রতি উদ্নিল৷’ কবিতাটিকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 
‘অপূৰ্ব বীরাঙ্গনা? (১৯১২) কাব্যেব একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যায় । কিন্ত এই কাব্যের 
আর একটি কবিতা দ্বেবেআ্ৰনাথের কবিপ্রতিভার নৃতন সংকেত দেয়। ফুলবালাদ্বিগের উক্তি’ 
পরবর্তীকালে ‘গোলাপ গুচ্ছ” কাব্যের অনস্তভূত হলেও কবিতাটি আসলে 'উত্রিলা-কাঁব্যে”্রই। 
কবিতাটি পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে কাব্যাংশে সার্থক । এখানকার -ফুলবালাদের মধ্যে 
পুম্পসত্তা ও নারীসত্তার সমন্বয় লক্ষ্য কবা যায়। ফুলবাঁলাদের আত্মকাহিনীতে পুরাণ, 
কালিদাস ও শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। ফুলবালাদ্বেব জগতের স্বস্থ তুরময় 
বঞ্ধারকেও কবি শুনিয়েছেন : 
চুৰ্বাদল-পরশিনী, 
পরীর নৃপুর-ধ্বনি 
শুনাউ.মোদের কুঞ্জে, লুকায়ে নিভৃতে | 
(অপরের অগোঁচর 1) 
নক্ষত্রের মনোহর, 
কলকণ্ঠ সীতধ্বনি, শুনাই নিখথে | 
দেবেজ্রনাথের ফুলবালা’ কাব্য ও ফুলবালাদিগের উক্তি’ প্রসঙ্গে ররীক্রনাথের “শৈশব 
সঙ্গীত’ (১৮৮৪ ) কাব্যটির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এই ‘ফুলবাল|” “দিক্বাঁলা? 
“কামিনী ফুল’, 'শোলাপ-বালাঁ ফুলের ধ্যান’ প্রভৃতি কবিতায় ফুলের প্রসঙ্গ আছে। 
আছে। দেবেঅনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয় কবির পক্ষেই এ যুগটি একটি অবাস্তব স্বপ্ন- 
বিলালের যুগ । অশরীবী বাসনার কুয়াশা মনের দিশস্তে বে অস্পষ্ট ভাবোক্ষাসের হুষ্ট 
করেছিল, তাই জীবনাভিজতাবজিত এই তুই কবির এই যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য । জীবন 


রশ 
1 


ত্য সংখ্যা কবি দেবেন্দ্ৰনাথ সেন ২.৭ 


সম্পৰ্চিত অভিজ্ঞতার অভাবেই এই জাতীয় কবিভাগুলি একটি স্বপ্নাচ্ছছ। অবাস্তব-মনোহর 
জগতের গঞ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। অথচ “ফুলবালা? জাতীয় কবিতাগুলি ঠিক প্রকৃতির কবিতাও 
নয়। প্রকৃতিচেতনাব গতীরুতাও নেই, আবার জীবনেব অভিজ্ঞতাও নেই ৷--এ যুগের 
সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ বর্দিত “অপরিস্ফুটতার ছাম্বামুতি’৷* দেবেজ্জনাথের ‘ফুলবাল|”-পৰ্বেব 
কাব্য সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই প্ৰযোজ্য হতে পাঁবে। 

দেবেন্দনাথের এই উন্মেষপর্বের কাব্যঅফ্রীর সর্বশেষ কাব্য ‘নিৰ্ববিণী’তে অপেক্ষাকৃত 
পূর্ণতর কবিক্তিব পরিচয় পাওয়া যায় । কবি যেন ‘ফুলবাল|’-পৰ্ব অনেকখানি কাটিয়ে 
উঠেছেন। এতদিন জীবন-অভিজ্ঞতাবঞ্জিত যে অশরীরী বাঁসনাগুলি নীহারিকাব মতো 
কবির মনের দিগন্তে জেগে ছিল, এখন থেকে তা রূপ পেতে শুরু করেছে। এখন শুধু 
ফুলের জগৎ, চাদের আলো, অপ্সবীর চপল নৃত্য ও প্রাচীন কাব্য-বোমান্পের প্রেমোপাখ্যান- 
গুলির মধ্যেই কবি বিচরণ করেন ন! ;--আীবনের মধ্যে অভিজ্ঞতাব রঙ, সিশেছে। দাম্পত্য 
প্রপয়বসের যে কয়েকটি ছবি তিনি এঁকেছেন, তা তার পরবর্তা কবিভাগুলিকে প্রবণ 1 
করিয়ে দেয়। এই কাব্যের ‘আখির মিলন’ কবিতাটি একসময় ববীজ্রনাথের সপ্রশংস 


অনুমোদন লাভ করেছিল। দাম্পত্যজীবনের .মিলন-মাধুর্ধকেই কবি রূপ দিয়েছেন: 


আঁখির মিলন ও ঘষে আঁখির মিলন ৷ 
লোকে ন! বুৰিল কিছু লোকে না জানিল কিছ 
দরম্পতীর হল তবু শত আলাপন ! 
হুল মন জানাজানি "হল মন-টানাটানি-- 
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন ; 
বিজয়ার কোলাকুলি-- আধারে শ্ামাব বুলি, 
প্রেমের বিবহ-ক্ষতে চম্দন-লেপন । 
দেবেজ্রনাথ দাঁম্পত্যপ্রেমকেই নান! প্রসাধনে মণ্ডিত করেছেন। এই প্রসাধন-রচনায় 
বর্ণময়ূতা ও উচ্ছবাসের সঙ্গে তাঁর কবিঙনের সক্ষম হকুমার্-দংবেধনও সোনালি বেখায় অঙ্কিত 
হয়েছে । ‘আশাব চিকণ হাঁসি'__কাব্যাংশটি সেই মুগ্ধমনের একটি সার্থক স্বাক্ষর রেখেছে । 
“নির্ববিধী’ কাব্যের ‘ভালবেস’ না’ কবিতাটি ( পরবর্তীকালে এই কবিতাটি ‘গোলাপপ্চচ্ছ' 
কাব্যে সংকলিত হয় ) দেবেঞ্জনাথের কবিজীবনের একটি নিশৃঢ় সংকেত বহন করে। তেরোটি 
স্তবকের বারোটিতেই কবি নারীপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেছেন- কুস্থমেব মধ্যে যে কীট থাকে 
এ কথা বলতেও তিনি তোলেন নি। নানাভাবে তিনি নানীপ্রেমে সংশয় প্ৰকাশ করেছেন: 
গোলাপে কণ্টক হয় বিধাতার খেলা বে, 
অগ্নির বিকার মাত্ৰ সুন্দরী চপল| বে; 


৬. 'ধেঁবয়লে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই; কেবল নিজের 


অপবিস্ফুটতাঁর ছায়ামৃতিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে,...সেই বয়সের কথা ।’-- 
জীবনস্থতি ( ১৩৫, সংস্করণ ), পৃ. ৯৪-৯৫ 


ত | যাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা ৬৫ বধ 


রত্বের উত্তম যেই, উজ্জল হীরক সেই, 
অঙ্গার-বিকারমাত্র , ভুল নারে ভুল না, 
কাঁরে ভালবেস না রে বেস না। 
বারোটি স্তবকেব তিতর দিয়ে যে ভাবটি উপমাদি অলংকারে পল্পবিত হয়ে উঠেছিল, সৰ্বশেষ 
শ্তবকের একটি স্বীকৃতিতে প্রেমনিয়তির বহস্ত যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি দেবেঞ্জনাথের 
কবিজীবনের অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমিচকব অভিমীনক্ষ্ধ হৃদ্বয় দিয়ে কবি 
প্রেমকে সংশয়দৃষ্টিতে দেখলেও আমলে প্রেমের চিরজয়ী সত্ধারই বন্দনা কবেছেন। তাই 
কবিতার শ্েষত্ববকে বলেছেন : 
বৃথা! বাধী] বৃথা বাণী! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে! 
তার কাছে “পপ্রম* সত্য, কত কি অলীক রে? 
কতু নয়, কু নয়! হে প্রেস, তোম্মারি জয়! 
অমলা, ধবলা প্ৰিয়া, নহে কলক্ষিনী রে! 
চিরদিন স্থখ-প্রস্ববিনী রে! 
কবিতাটি পডে মনে হয় যে, কবির সংশয়-অভিমাঁন চিরজয়ী প্রেমকেই উজ্জ্বলতর করে 
দেখানোর একটি কাব্য-কৌশল মাত্ৰ । 
দেবেন্নাথের সৌন্দধাহুভূতিও এই কাব্যের কোনে! কোনো কবিতায় চিত্ৰ-সৌন্দধে 
উদ্ভাসিত হয়েছে । দর্পণে প্রতিবিদ্ধিত সুন্দরীর র্ূপচ্ছবি কয়েকটি নির্বাচিত উপমায় র্পায়িত 
হয়েছে । ইন্সিয়গ্রাহ ক্ূুপতেই কবি উপমাদির প্রয়োগে চিত্ৰস্নপ দিয়েছেন-_এই চিত্রধমিতাই 
কবিতাটির প্রাণ: 


চাকু মুখপন্ম ফুটিছে ঘর্পণে, 
অধরস্সংস্থিত বি্বান্িছে তিল, 
ভূৃঙ্গ-শিলু যেন পল্পপজ কোণে ; 
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশবাশি, 
হরিব্রাত্ত অঙ্গ চুখিছে সঘনে ৷ 
কুষ্ণম্ঘ যেন স্ধাংশু-বদনে । 
দেবেজ্নীথের কবিজীবনের উদ্ভবলপ্রটিব প্রাবভিক অধ্যায় “ফুলবাঁলা, পর্ব--ফুল- 
লতাখাতা-চাঁদ প্রভৃতি দিয়ে একটি জগৎ তিনি নিজেই সুষ্টি করেছেন। এ এক অবাস্তব 
মনোবিলাসেব পর্ব । এখানকার ফুলগুলিও ন প্রকৃতি, না মাহ্য। এ জগতের মধ্যে 
জীবনসমুন্তের ছু-একটি লবণাঁদুকপিকাঁও উৎক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্ত কবি ধীরে ধীরে জীবনের 
সমীপ্রবর্তা হয়েছেন, ভ্বীবনের বাস্তব-অভিজতার স্পৰ্শে কবিতাগুলিও নুতর রলে সঙ্গীবিত 
হয়েছে"নিবঝররিণী কাব্যের কয়েকটি কবিতাই তার প্রমাণ। অস্পষ্ট মানস-বিলালের 
যুগ ধীবে ধীরে কেটে গেল-_জীবনবলের নৃতন অধ্যায় প্রসারিত হল। উদ্ভব’ পর্ব থেকে 


জারী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ২১১ 
কবি অগ্রসব হলেন ‘সমৃদ্ধি পর্বের দিকে! “নিঝরিশী’ কাব্যেই সেই জগতে কবির 
দ্ধাজড়িত প্রথম পদক্ষেপ । 


৪ 


দেবেজ্জকাব্যেব ‘সিমৃদ্ধি’-পৰ্বের সৰ্বোত্তম পরিচয় পাঁওয়া যায় তার “অশোকগুচ্ছ' কাব্যে 
(প্রথম সংস্করণ ১৯০০ )।" এই কাব্যটিতেই দেবেজ্রনাথেব অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীব কবিতা 
স্থান পেয়েছে। প্রেম ও লৌন্দর্যবৌধের অধীর উল্লাস এই কাব্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে স্পদ্দিত 
হয়ে উঠেছে। নাবীসৌন্দর্ষের মৌহিনীমায়া কবির এই বিহ্বলতা ক্লপৈশ্ব্ধমণ্তিত হয়ে 
উঠেছে : | 
ষাদুকরি, এত যান শিখিলি কোথায় ? 
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা কস্‌ হেসে হেসে 
জঙহুবিব দোকানের পট খুলে যায়। 
কোহিন্‌বে কোহিনৃবে, আলো| যে উথলি পড়ে! 
ছড়াছড়ি ইন্দ্ৰনীলে হীরার মূক্ৰায় ; 
কবিহৃদয়ের অশাস্ভ রসাবেশ কোহিনূরের আলোকচ্ছটায়, ইন্দনীল-হীরা-মুক্তার বৰ্ণ ও 
ক্ূপজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 
দেবেঙ্গনাথের পিপাঁসাতুর দেহসনের উৎকণ্ঠা দাও দাও একটি চুম্বন’ কবিতায় এক 
বন্ধনহীন দুর্বার উচ্ছ সে পরিণত হয়েছে। সমগ্র কবিতাব মধ্যে যে রূপকরণ ও অলংকার 
আছে, তা এমনি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যে, মনে হ্ষ কবির তৃষাতুর মনেরই এক-একটি 
দুর্লভ স্পন্দন এক বিচিত্রচিত্রিত প্রবালদীপ্িতে জলে উঠেছে _এ দীপ্তি যেমন প্রগল্ভ 
তেমনি বৰ্ণময় | কিন্ত উচ্ছবামের এই ফেনক্ষীত উদ্বেলতা যতই থাকুক-না কেন, দেবেঙ্জনাথের 
কবিমানসের্‌ অস্তবন্গ স্পপকেই অভ্রান্ত কবে তুলেছে : 
| দাও, দাও, একটি চুম্বন 
মিলনের উপকূলে সাগর্সঙ্গমে, 


৭. ১৯১২ খ্রীস্টীব্দে 'অশোকপগ্চ্ছ" কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
দেবেআনাথের কবিষানসেব পরিণতি বিচাবের পক্ষে এই দ্বিতীয় সংস্কবণের তেমন প্রয়োজন 
নেই ৷ কারণ এই সংস্করণে যেমন পূর্ববর্তী সংস্করণের এগাঁরোটি কবিতা বজিত হয়েছে, তেমনি 
আগারোটি নৃতন কবিতাও সংযোজিত হয়েছে । এমন কি প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রস্থেরও কিছু 
কিছু কবিতা এখানে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ‘অশোকগুচ্ছা কাব্য কতকটা বিভিন্ন পর্বের 
কবিতার সংকলনজাতীয় ৷. 525 
অবলম্বন করা হয়েছে। 


গু 


২১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী সন 


দুর্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়| দিব সুখে, 
দেহের রহস্তে বাঁধা অদ্ভূত জীবন, 
দাও, দাও, একটি চুম্বন ৷ 
কবি ‘দেহের রহস্যে বাধা অতূত জীবন'কে দুর্জয় বানের মুখে ভাসিয়ে দেওয়ার যথাৰ্থ 
কবিভাবাঁও আয়ত্ত কবেছেন। ‘গোলাপগুচ্ছ' কাঁধের “শেষ চুম্বন’ কবিতাটি এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করা যায়। এখানে পূর্ববর্তী কবিতার সেই দুর্বার হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে 
এসেছে, কিন্তু কবির তৃষ্ণ| তেমনি আছে । এই পিপাসা যে নিছক পিপাসাই নয়, তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় দু-একটি নির্বাচিত উপমাঁয়। কবি তার অমর পিপাসাঁকে হূর্ধকান্ত মণি, 
প্রবাল ও কাঞ্চনের বপৈশ্বৰ্যে মণ্ডিত করেছেন । প্রথম কবিতাটির দুর্জয় বস্তা এখানে 
ষপিখপ্ডের নিটোল ও সংহত রূপের মধ্যে যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে : 
দাও, দাও, বিদ্ধায়-চুম্বন ! 
সূর্যকাস্ত মণি সম অধব-প্রবালে মম 
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ ! 

‘অশোকগুচ্ছ' কাব্যের আঁর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘নারীমঙ্গল’। এই দীর্ঘ 
কবিতাটিতে দেবেজ্রনীথের কবিমানসের একটি ইতিহাস আছে। এই কবিতায় কবি 
বন্ধ-হন্দরী-কেই আরতি করেছেন। বঙ্গবধূব গাৰ্হস্থ্য চিত্ৰকে এখানে বর্ণের আল্পনায় 
ও কল্পনার এশ্বর্ধে গোঁরবান্বিত কবে তোলা হয়েছে। দেবেজ্নাথেব কবিমানসে বড়াল- 
কবির মতো! কোনো হন্ব নেই। তবু প্রত্যহ ও প্রত্যক্ষেব মধ্যেই তিনি কখনো কখনো 
“বিশ্বের আকাশ’কে প্রতিবিদ্বিত দেখেছেন : 

বসি তব ক্ধপকক্ষে বিশ্বের আকাশ 

হেরি সখী, সীমাশৃত্ত সে নীলবিতানে 

রবি শঙ্গ গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ 

দেববৃন্দ, দেববধূ, আঁলোক-বিষানে । 
কিন্তু এই সীমাশৃন্ত নীলবিতাঁন দেবেস্রনাঁথের কবিকল্পনাকে বেশীক্ষণ উধাও করে রাখতে 
পারে নি, বঙ্গবধূর প্রণয়ের আকর্ষণ তাঁকে গাহ্‌স্থ্যজীবনের প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে : 

হে মোহিনি শিক্ষাদাতি | তাই এ বন্ধন 

মম অবন্ধন-মাঝে | কল্পনা-অশ্বিনী 

সি ছুটিছে কাস্ারে, তার চরণে শিঞ্রিনী 

- দিয়া আনিছ টানিয়া, ধন্য এ যতন ! 
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করেছে। দেবেজ্বনাথের কবিকল্পনা আকাশ-বিহারের উল্লাসে কখনো কখনো! সর্ববন্ধন 
অতিক্ৰম করেছে, কিন্তু কবির শিক্ষাদ্দাত্ৰী সেই নারীলস্মীই তাকে শৃঙ্খলিত করেছে-_ 
দেবেআনাখের কাছে সেই শৃঙ্খলই শিঞ্জিনীতে পরিণত হয়েছে। কারণ এই মধুর বন্ধন 
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কবিরও কাম্য । “নারীমঙ্গল’ কবিতাটির সঙ্গে ব্বৰীজ্বনাথের মানসম্থন্দৰী’ ( সোনার তরী) 
কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই ছুই কবির কবিমানসের লক্ষ্য ও পরিণামের 
পার্থক্য উপলব্ধি কর! যায়। “মানসস্ুন্দরী’ কবিতায় কবির প্রেয়সী কখনো ছুনিবীক্ষ্য 
= উত্বলোৌকের নিঃসঙ্গ তারকা, আবার সেই তাঁরা গৃহদীপের নম মাধুৰ্ধে কবির জীবনকে সুন্দর 
করে তুলেছে। কবি একবার বলেছেন : 
কার এত দ্বিব্যজ্ঞান, 
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ-- 
পূৰ্বজন্মে নারীর্পে ছিলে কি না তুমি 
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি, 
প্রণয়ে বিকাঁশি। 
তার পরেই আবার বলেছেন: 
বিরহে চুটিয়া বাধা 
'আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্ৰিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সৰ্বত্ৰ চাহিয়ে।, 
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার 
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চাব্িধার। 
ঠি গৃহের বনিতা ছিলে__ টুটিয়া আলয় 
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়_ 
'মানসহুদ্দরী” কবিতায় সুধ-তুঃখ-বিরহ-সিলনপূর্ণ ভালোবাসা’ ও ‘সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ 
আকাঙ্ক্ষা’ ফুটি সুরই বিস্তমান। দেবেন্দনাথের কবিতায়ও এই ছুটি সুর আছে, কিন্ত 
শ্বর্ূপগত পাৰ্থক্য অনেকখানি। “হুখছুঃখ বিরহুমিলনপূৰ্ণ ভালোবাসা’ বলতে গিয়ে ববীজ্ৰনাথ 
যা বুবিয্লেছেন ( অন্তত মানসন্থন্দরী কবিতায় ) তা বাঙালীব গাৰ্হস্থাজীবনেরই প্রতিচ্ছবি 
মাত্র নয়, গৃহজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তা ক্লান্ভিকর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মানসঙ্থন্দরী এক 
মহিমামক্তিত সৌন্দৰ্ধলোকের অধিশ্বরী__বিশ্বপ্রকৃতির লাবপ্যতরঙ্গে তাঁর ললিত যৌবনের 
বিস্তার । কবি এই বদ্ধনহীন সৌন্দর্যকে যধন একান্ত আপন করে পেতে চান, তখনই প্রশ্ন 
জাপে-_পূর্বজন্মে নারীরুপে ছিলে কি না তুমি’। মানসম্থন্দবী কবিতায় যদিও বল! হয়েছে__ 
কখনো বা তাবময়, কখনো মূরতি ।-_ তবুও এ “মূরতি” কখনে। দেবেজনাথের বঙজগবধূদের 
মতো আটপৌরে শাড়ী পরে শ্বশ্র-দেবরকে অন্নব্যঞ্ষন পরিবেশন করেন না! দ্বেবেজ্সনাথের 
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বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশুর | মরি | 
নেত্ৰে বহে আনন্দের বারি !--ত্যজ্ধি শাটী, 
পড়ি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরী, 
কোথা যাঁও, বিশ্বাধরে আনন্দ না ধরে! 
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পশিয়া রন্ধনগৃহে, তওুল ব্যঞ্জন 
সুস্বাদু | বাঁধিয়া যতনে, পৰিবেশন 
ত কবিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে ৷ 
পি কবিতায় প্রত্যাশা করাই ভুল! চি রায়ান 
রবীন্রনাথের ‘সুখতুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা” যেমন একজাতীয় নয়, তেমনি এই ছুই 
কবিব সৌন্বর্ান্ভূতিও স্বতন্ত্ৰ প্রকৃতির ৷ রবীন্রনাথেব স্মক্ষ্মতর সৌন্দর্যবাসনা যে দূরায়িত 
নিরুদ্দেশের মহ-উপকূলে স্বপ্ন-বাসব রচনা করে, দেবেজ্রনাথের কবিকল্পনার পক্ষে তা সম্পূর্ণ 
অনায়ত্ব- কারণ গৃহজীবনের অজৰ সম্পর্কবন্ধনে তা শতপাকে জড়িত। তাই তার 
কিল্পনা-দস্বিনী’ও পক্ষীবাজ নয়, মেঘলোকে উধাও হওয়ার মতো! তার পাখা! নেই--এ 


অশ্বিনী প্রাত্যহিক জীবনেরই গৃহপালিত। ভার গতি আছে, কিন্ত সে গতি মর্ত্যলোকের, 
মেঘলোকের নয়। 


৫ 


অশোকগুচ্ছের ‘আসি কে? কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে 
তাঁর কবিচরিতের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে : 


গ্রামের এ কুলে কুলে, গরাণের অশ্ব -ূলে 
ষতদ্বিন বহিবে জাহ্বী__ 
খোঁকারে লইয়া বুকে, 
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে, 
বুক পুরি’ রপ্রিব এ ছবি-- 
ক্ুত্র আমি বাঙ্গালার কবি! 
দেবেজ্রনাথ মুক্তপথ কল্পনায় উধ্ব বিহারের কথা বলেন নি, ‘মেঘচুম্বিত অস্তগিরির সাগরতলে’ 
উত্তীৰ্ণ হওয়ার আঁশ্বাসও দেন নি--তিনি এক প্ৰীতিমুপ্ধ গা্স্থাজীবনকেই হদয়বাগে রঞ্জিত 
করতে, চেয়েছেন ।' ববীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের কাব্যে এই সেেহুসীতি সমূজ্জল গীহস্থ্যবল 
নানা মুঠিতে রূপারিত হয়েছে। এই গাৰ্হস্থ্যযসেব কবিতাও ছুটি প্রধান ধারায় অভিব্যক্ত 
দাম্পত্যপ্রেমের কবিতা ও বাৎসল্যরসের কবিতা। কখনো! কখনো আবার পারিবারিক 
জীবনের অন্তান্ভ অংশের উপরও আলোকপাত কবেছে। “আমার প্ৰিয়তমার দশটি ভগিনী, 
‘ডায়মনকাটা মল’ প্রভৃতি কবিতায় দেবেঞ্জনাথের ভাষ! ও কল্পনা চাতুরীর প্রকৃষ্ট পরিচয় 
আছে । কিন্তু দাম্পত্যবসের কবিতাঁগুলির মধ্যে কবিব ক্ূপোল্লাস অশোকের রক্তরাগে প্রবালের 
নীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে । প্রেমের হাঁব-ভাব, লীলা-চাতুরী, চুঙ্ছন-আলিঙ্গন প্রভৃতি 
রূপবৈচিত্যাগুলি দেবেজ্রনাঁথের. কবিতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের 
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মূলসম্ৰটি তিনি পেয়েছেন! এ যুগের কবিরা! সকলেই প্রায় এই মন্েরই পূজারী । তবু ভার 
মধ্যেও প্রকারভেদ আছে বই কি? ৷ 
দেবেজ্নাথের কবিতায় এই প্রকারভেদটি কি?. দাম্পত্প্রীতিরসের সঙ্গে ঘৌবনহ্প্র ও 
রূপোল্লাস দেবেজ্্রনীখের কবিতায় এক ত্ৰিবেণীতীৰ্থ রচনা করেছে। দাঁম্পত্যপ্রীতিরদ 
যৌবনস্বপ্নেব সুখাবেশে কেমন বর্ণবিচিত্র ও লীলাচতুর হতে পাবে তাব একটি উদ্বাহরণ : 
কে আনিল.আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে ? 
অধরের ফাক দিয়া) 
জ্যোখ্স্ন! পড়ে উছলিয়া, 
দ্ম্পতীর শয্যার আগারে ! 
রঙ্গীন বাঁরনীস্‌ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে! 
কে রে এ চতুর কারিগর ? 
দেয়ালেব চিঅগুলি আবাব নূতন হল! 
কে বে সুনিপুণ চিত্রকর ? 
কনক-পারদ্দ লেগে, মলিন দর্পপখাঁনি 
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর ! - 
এই শ্রেণীর কবিতায় বর্ণের বিভ্ৰম ও লীলার চাতুবী আছে, কিন্ত তবু এই জাতীয় কবিতায় 
দেবেআনাথের কবিমানসেব চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে না। কারণ লীলার উচ্ছলতাই 
এর সবটুকু, সে লীলাও কবির কাব্য-কৌতূহলের শফরীনৃত্য ছাড়া আঁর কিছুই নয়। 
দেবেন্দ্রনাথ এব চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ; তাই এই-জাতীয় কবিতাকে তার শ্রেষ্ঠ 
কবিতার স্কোতক মনে করা সংগত হবে না। 
দেবেন্দ্রনাথ ষৌবনস্বপ্ন ও ব্ূপোল্লাদের কবি। তাঁর নিজের অধিকাঁবটুকুর মধ্যে যেখানে 
_ যৌবনন্বপ্ন ও রূপোল্লাস গভীর হয়ে দেখ! দিয়েছে, সেখানেই তিনি কবিহিসেবে সবচেয়ে 
বেশী সার্থক হয়েছেন। দেবেজ্রনীথের ক্পোল্লাসের একটি সার্থক কবিতা হিসেবে ‘্বীপহস্তে 
যুবতী’ কবিতাটি উদ্ধাব কব! যাক :- 
“ছাড় হাড়; হাত ছাড_* 
ছাড়িলাম হাত, 
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার 
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আধা? 
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ! 
তরুটি ভরিয়া গেছে, অশোকে অশোকে, 
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে ! 
কবিচিত্ত ভবি গেল মাধুরী-আলোকে, 
তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে ! 


২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বৰ্ষ 


, কি অশোঁক-বার্তা আনি’ মরমে মরমে 
ঢালি দিলে কবিকর্ণে অশোক-হন্দরী | 
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে 
হেরি ও সাঁঝের দীপ গিয়াছে বিস্বরি' ? 
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধু ছটি_ 
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি। 
কবিতাটিতে কবির গাৰ হস্থয-চেতন| কনিকা দাউ 
সম্পর্কের ছায়াও এখানে নেই- কবির সৌন্দর্সুদ্ধতা এখানে আবে| নিঃসংশয়ভাবে ধর! 
দিয়েছে--প্রাণের তুলসী-মূলে জালিয়া দেউটি ৷’ 
দেবেআনাখের বাৎ্সল্যরসের অধিকাংশ কবিতাই “অপূর্ব শিশুমঙ্গল’ কাব্যে সংকলিত 
হয়েছে। গাৰহস্থয-চেতনার একটি স্তর যেমন তার দাম্পত্যপ্রীতির কবিতার প্রাণবস্ত হয়ে 
উঠেছে, তেমনি বাৎসল্যরসের কবিতা আর-একটি স্তরকেই পূর্ণ করে তুলেছে । এই ছুই 
শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশী নয়, অনায়াসেই একটি স্তর থেকে আর-একটি তরে 
যাতায়াত চলে। এই যুগের কবিদেের মধ্যে গোবিন্বচন্দ্ৰ দাস, ছিজেম্রলাল বায়, অক্ষয়কুমার 
বড়াল বাৎসল্যরসের কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। বুবীন্দ্ৰনাথের “শিশু? কাব্যও এই 
পর্যায়ে পড়ে । কিন্ত গোবিন্দচত্ত, অক্ষয়কুমার, ববীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেভ্ৰলালের বাৎসল্যরসের 
কবিতার সঙ্গে স্রীবিয়োগের বেদনাও ম্নিশ্রিত আঁছে। মাতৃহার| পুত্রকশ্তাদেব প্রাত্যহিক 
সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে পত্নীবিরহের অশ্রধৌত মহিমা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ দেবেজ্রনাখের 
বাত্সল্যরসের কবিতায় এই স্তরটি অছ্ুপস্থিত। পূৰ্বোল্লিখিত কবিদের মতো দেবেজ্নাথের 
কবিচিত্ত পত্নীবিয়োগের অস্রিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় নি। তাই তার বাৎসল্যরসের 
কবিতাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেকখানি নি ষ্রভ_যেন একসেটে মাটির সাজ; স্বরীবিয়োগের 
বিরহভাশ্বর স্বর্ণরশ্মি কবিতাগুলিকে দ্বিজত্বের মহিমা দেয় নি। 
সহজ-মুদ্ধতা ও রূপোল্লাস যেখানে অবিমিশ্রভাবে কবিন্ৃদয়ের সুস্মতর সংবেদনকে 
লীলায়িত করে তুলেছে, দেবেন্দনাথের কবিশক্তি সেইখানেই চূড়ান্তশীর্ষে আরোহণ করেছে। 
তার প্রকৃতি-সম্পকিত কবিতার মধ্যেও ইন্জিয়সচেতন র্ূপ-সুখোল্লাস স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। 
বর্ণের গাঢ়তায়, রেখার স্পষ্টতায়, পঞ্চেজ্িয়ের উৎসব-বিলাসে দেবেন্জনাথের অধিকাংশ 
কবিতাই স্বন্ধপত চিত্রধ্মী | পরিচিত বর্ণের কত বিচিত্র বিভাগ তিনি করেছেন! অশোকের 
রক্তরাগ বর্ণনায় কবিষৃদয়ের বর্ণপিপাসা বেন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় নি--গোপিনীর আবীর 
কুঙ্ধুম থেকে মদন-বধূর অধরের কোণ পৰ্যন্ত সর্বত্র কবি লাল রত্তের অনুসন্ধান করেছেন : 
কোথায় সিন্দুর গাঢ়--সধবার ধন? 
আবীরকুক্কস কোথা গোপিনী-বান্ছিত ? 
কোথায় মুরীব কণ্ঠ আরক্তবর্শ ? 
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ? 


৬ সংখ্যা কৰি দেবেন্দ্ৰনাথ সেন টি 


প্রকাশিত হয়েছে। ববীন্দ্রনাথ একসময় কাদন্বরী কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
বাণভট্রের যে বর্ণবিলাস প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তা দেবেন্্রনাখেব এইজাতীয় কবিভাগুলি প্রসঙ্গে 
আংশিকভাঁবে প্রযোজ্য । দেবেভ্রনাথের বর্ণগাঁ়তার প্রতি এই সতৃষ্ণ আকর্ষণ তাঁর 
কপোষ্লাসেরই একটি উপকরণ--তাই এই রঙ কোথায়ও আতিশয্যে পরিণত হয় নি। যদি 
কোথায়ও আতিশয্য থাকেও তা! হলে তা বৰ্ণেব নয়, হৃদয়াবেগের । 
দেবেআজ্নাথ নিজেকে রূপের পূজাবী’ বলেছেন । এখানে রূপ অর্থ শুধু সৌনর্যই নয় । 

কারণ যে সৌন্দর্য অতীনিয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে, দেবে্্রনাথেব কবিচিত্ত কখনো ভার প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব করে নি। এখানে রূপ’ শব্দটি এর বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পায়| যায়, এ রূপ-চেতনা ‘সাকাবে জড়িত’, “নিবাকাবের 
অভিমুখী’ নয়। বাঁধাবন্ধহীন বিমূর্ত (৪৮৪৮৪০৮) সৌন্দর্য কোনদিনই তাঁকে প্রলুন্ধ করে 
নি। বর্ষার কবিতায়ও তার মন দিগ দ্বিগন্ভে অভিসাব করে নি- প্রকৃতির বহিরাশয়ী 
বরধপ্রগল্ভ পুষ্পলাবপ্যই তাকে রূপস্থষ্টিতে তৎপর করে তুলেছে । মুতিবচন! করেই কবির 
আনন্দ : 

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি, 

এলোকেশী কে ওই ব্ধপসী ? 

জলবন্্র খুৱায়ে ঘুরায়ে, 

জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে ! 

রিম্‌ বিম্‌ রিম্‌ বিম্‌ করি, 

সাবাদিন, সারারাত্রি, বারিরাঁশি পড়িছে বর্করি | 

দ্বেবেআজনাথের সৌন্দর্চচেতনীব প্রসঙ্গে কীটসের সৌন্দ২্দৃষ্টির কথা যোহিতলালের মনে. 

হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি এই ছুই কবির সৌনর্যদৃষ্টির পার্থক্যটকেও নিপুশভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন: কীট্‌সের সৌন্দর্ধ-পিপাসা অতি প্রখর বস্তজ্ঞানেব উপর প্রতিষ্ঠিত 
প্রাকৃতিক বন্তসকলের ফ্লপ, বং, বেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গি, এ সকলই আশ্চর্যরূপে 
ইন্তিয়গোচব করিবার ক্ষমতা তাহাব ছিল, তাঁহার ইন্তিয়চেতনায় কেবল ভোগবিলাস বা 
ভাবন্বপ্র ছিল না, অভি-নিপুণ জ্ঞান-ক্রিয়াও ছিল ।...কিন্তু দেবেজ্রনাঁথ সম্বন্ধে এ কথা বলা! 
যায় না। তাহার কল্পনায় তীত্র মাদকতা ছিল, সঙ্ঞানতা ছিল না; তাহার ইন্তিয়গ্ৰাম 
ভাবাবেগ-বিহবল, বন্তআান-বিমুখ ; তাহাতে চেতনা অপেক্ষা মোহই অধিক 1৮ 


৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬২-১৬৩ 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৱী 


কীইস তাব হবিখ্যাত “ওভ. অন্‌-এ ত্ৰিসিয়ান আন’ কবিতায় বলেছেন £ 
Heard melodies are sweet, but those unheard 
Are sweeter ; therefore, ye soft pipes, play 00 ১ 
Not to the sensual ear,-but more endear'd, 
Pipe to the spirit ditties of no tone. 


কীচ্‌লকে সাধারণভাবে ইঞ্জিয়গ্রাহ রূপচেতনার কবি বলা হয়। কিন্তু এই ইন্দিযগ্রাহ 
র্ূপকে ( 56080008.66870 ) পূর্ণতর মহিমা দেওয়ার অন্ত তিনি এক বৃহত্তর সত্যের 
কল্পনা, করেছেন। তাই কীট্সীয় সৌন্দধাসূভূতি শুধু ইন্জিয়গ্রাহ জগৎকেই রূপে রসে 
মহিমান্বিত করে নি, এর পিছনে আর একটি বৃহত্তব জগতের পটভূমি আছে, এই প্রত্যয়ই 
তাকে অশ্ৰুত সঙ্গীতের মধুরতর আঁস্বাদনে বিশ্বাসী কবে তুলেছে ।* এই কবিতায় কীইপ 
তাঁর সৌন্দর্যদর্শনের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন । প্ররুতপক্ষে এই স্বীকৃতি 
তার হ্জনীকর্পনার ই (Creative Imagination) একটি গৃঢ় অভিপ্ৰায়কে স্থচিত করেছে। 
দেবেন্্রনীথেব রূপোল্লাস প্রসঙ্গে কীটসীয় রূপদৃষ্টির কথা উত্থাপিত হওয়াই উচিত নয়। 
কাব দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বা একটি মুগ্ধতা ও উল্লাস মাত্র, কীট্‌সের পক্ষে তা কল্পবৃত্তির 
উৎসমদ্ধানী দিব্যদৃষ্টি ! কীট্‌সকে তাই ক্রমশ অস্তর্মুধী ও লক্ষ্যভেদ্বী হতে হয়েছে ৷ ফুলের বৰ্ণ 
ও ফলের রসোচ্ছল নিটোলত| তাকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু সেই 'রসসস্ভোগের কুপ্কাননেস্ই 
তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি। মর্ত্যের র্ূপজগতকে যেমন তিনি মোহময় করে তুলেছেন, তেমনি 
অবসাদ, অকালমৃত্যু, মোহভঙ্গ প্রভৃতির প্রতি অহ্যোগও তাঁর লৌন্দর্চেতনবি উপর 
বিষঙ্তাঁর নীলাজ্জ-হন্দর ছায়াবিল্তার কবেছে। দেবেন্্রনাথের সৌন্র্যমোহ, মুগ্ধতার 
সীমান্বর্গেই আবদ্ধ_কিছ্ধ সেই দৃশ্যমান রূপজগতেব চারদিকে যে অশ্রতসঙ্গীতময় 
জ্যোতির্লোক আছে, তার কোনো ক্ষীণ আভাসও তাঁর কবিতায় নেই। তার কবিতা 
ক্লুপোললাসের পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি-_অধীর ভাবোঁৎকষ্ঠার উদ্দাম তরঙ্গ ভাব-স্থিব 
উপলব্ধির স্কটিকদর্পণে পরিণত হয় নি। সৌন্দর্যের গভীর রহস্য উদঘাটনের শক্তি তার ছিলনা, = 
কারণ তাঁব কবিচেতনায় স্কজনী কল্পনার সেই সৃষ্টির্হস্তভেদকারী খর্দীপ্তি ছিল না। কোনো 

শয়, ক্ষণভঙ্গুয় জীবনের দিকে চেয়ে অপবিতৃপ্ডির দীর্ঘশ্বাস তার কবিতায় অনুপস্থিত । 


2. ‘The truth is that in his conception of this unheard music Keats 
expresses with great force something which 1168 close to the centre of all 
truly creative experience. Great as was his physical sensiblity and his * 
appreciation of everything that came through his senses, he fnew in 
the moment of enjoying it that it was not everything and not enough, 
Anything 50 vivid and yet so transient must be related ৪০ some larger 
reality which, being permanent and complete, gives a satisfying basis 
to it. 

—C. M. Bowra, The Romantio Imagination, p, 141, 
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ওর সংখ্যা - কবি দেবেন্দ্ৰনাথ সেন ৰু 


দৃশ্তমান প্রকৃতি ও গাৰ্হস্থাজীবনের স্থখতৃপ্তি, তাঁর কবিচিত্তে যে মোহাবেশেব সাই 
করেছিল, তাকে সবটুকু উৎকণ্ঠা ও আবেগোচ্ছাস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। দেবেশ্রনাথের 
ব্র্থতাদার্ধকতা এটুকু ধিরেই। কীট্‌সের মতে| তিনি মর্ভ্যলোকের সৌন্দর্যের সঙ্গে অসীম 
সৌন্দধলোককে এক স্বৰ্ণষোগস্থত্ৰে আবদ্ধ কবেন নি।_সে কবিশক্তি তাঁর ছিল না। 


৬ 


দেবেআমনাথের্ কাব্য-যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বেই তার 
কবিপ্রতিভার ক্লান্তি ও অবসাদ লক্ষ্য করা বায় । কবি নিজেও যে এ বিষয় সচেতন ছিলেন, 
তার প্রমাণ আছে । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুরে অধ্যাপক কষ্কবিহারী গুপ্তকে তিনি জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন : 

“আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাস। করিব, অকপটভাবে তাহার উত্তব দিতে সঙ্কুচিত 
হইবেন না। আপনারা কি এখন আমার কবিত্বশক্তির হাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতেছেন? 
কোন কোন মাসিক পত্রিকা যেন সেইরকম কথা বলিতেছে। আমি অবশ্য তাহাতে ক্ষুগ্ 
নহি। কারণ আমাদের গণ্ডাবের চামড়া, ওরকম সমালোচনায় গায়ে একটি আচড়ও 
পড়ে না। সে যাই হউক, আপনার আত্তরিক মত কি, তাহা জানিতে পারিলে সুধী 
হইব ।১১* 

দেবেন্নাথের কাঁব্যজীবনের 'এই পবিণতিকে কোনোমতেই আকস্মিক বলা যায় না। 
শেষক্বীবনে তিনি ভক্তির কবিতা লিখেছেন, সাময়িক বিষয় ও কোনে! কোনো ব্যক্তিকে 
অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। কাব্য হিসেবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির খুব বেশ 
মূল্য নেই। কবিকল্পনার সেই প্রমত্ত উৎসবলীলা আর নেই। ক্লান্ত ও অবসাদগ্রন্ত 
শীর্শধারা ভক্তিরসকে আশ্রয় করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন আকস্মিক মনে হতে 
পারে, কিন্তু তার কবিপ্রক্কতির দিক থেকে এই প্রকার পরিণতি নিতান্ত আকস্মিক নয়। 
কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই দেবেন্্ৰনাথের কবিতায় প্ৰীতিমুগ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই 
গ্রীতিই রূপোলাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার কবিজ্লীবনকে সার্থক করে তুলেছিল। এ 
রূপোল্লাসের অনেকখাঁনিই যৌবনম্বপ্র থেকে উত্তৃত। ভাই যৌবনজোয়ার যখন ভাটার 
টানে অনেকখানি প্রশমিত হল, তখন রূপোলাসেরও সেই বেগ আর রইল না, প্ৰীতিমুগ্ধতাই 
তার চেয়ে বড় হয়ে উঠল। এই গ্রীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি তক্তিরস। তাই 
দ্ববেন্রনাথের শেষজীবনের কবিতায় ভক্তিরই আধিপত্য, সৌন্দর্বোধ সেখানে ক্লান্ত । 
দেবেআঅনাথ ক্ষণবসম্ভের কবি-_যৌবনস্বপ্রমদ্দির বিশেষ খতুটিই তার কাব্যে পুষ্পাভরণে 


১০. দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাঁধক-চরিতম্বীলা-৪৫, পৃ. ১৮-১৯ : ব্রজেজনাথ 
বন্দোপাধ্যায় । 
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২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৪ বৰ্ষ 


বিলসিত। সেই স্বপ্ন বধন ফিকে হয়ে আসে তখন একমাত্র গ্রীতিকে সম্বল করে ভক্তিরসের 
কবিতা! রচনা করাই সভ্ভব। একদা! যৌবনোছেল র্ূপ-তরন্ধিণীর প্রবল বস্তায় এই সৌন্দর্ধমুগ্ধ 
কবি তাঁর ‘দেহের রহস্তে বাঁধা অদভূত জীবন’কে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ সে 
উদ্বেলত| নেই,-চাতুধ ও মাধুধের মহোৎসব নেই--কুষ্ক নদীর বুকে কবির অসহায় 
চিত্তের শীর্ণ আকিঞ্চনটুকু মাত্র আছে। সেইটুকুকেই তক্তির রসে বিগলিত করে এই 
“ছিঙ্নকষ্ঠ পিক্‌’ সাত্বন। পেতে চান : 

আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী, হে স্তামহন্দৰ 

কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে 

নহে আর মাধবী-মণ্ডপ তার মধুপে মধুপে 

" নহে আর বন্ধত ও অলঙ্কৃত ৷ শক সরোবর, 

ফোটে না ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর 

উপমার ; ববি গেছে লতা-পাতা ; ওই দ্বীনন্তুপে 

ক্ষোটিনের পাতা কাপে, (হায় রে তারে কে করে আদর ? ) 

কম্বল-সম্বল-হাবা দরবেশ কাপে বথা চুপে 

হে বধূ, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেহ নাহি তাহে লাজ) 

তুমি ঘবে আসিয়াছ, কিব! কাঁজ গোলাপী ভূষণে? 

যুগাস্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী তুলি তুচ্ছ সাজ, 

আলুথালু কেশ-পাশ--পড়ে নাকি রাতুল চরণে? 

জানি আমি, হে স্বামিন্‌, তুমি মোরে কবিবে না স্বণা,_ 

পতিচক্ষে, প্ৰাণনাথ | প্রবীণা যে স্থচির-নবীনা। 
কবির এই স্বীকৃতিই তার কবিজীবনের চরমতম ফলশ্ৰুতি ! 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংল| কাব্যের মানসিকতা ও কাব্যচরণের দিক থেকে ছুটি ধার! 
লক্ষণীয়। এর প্রথমটি হল কৃতিম-ক্লাসিক কাব্যাদর্শ, আব দ্বিতীয়টি হল বোমাঁটিক 
ভাবাদর্শ। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক্যাল যুগ গড়ে ওঠে নি। একমাত্ৰ 
মধুক্দনই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে মিণ্টনীয় সমুন্ূতি ও ক্লাসিক ভাঁবাদর্শ কিন্ুৎ পরিমাণে 
সঞ্চারিত করেছিলেন ৷ মধুন্দনের অন্থকারীদের মধ্যে এক জাতীয় কত্রিম ক্লাসিক 
ভাবাদর্শের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কাব্যসাধনা এই ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে 
সর্বপ্রথম সার্থক প্রতিবাদ । ধীরে ধীরে এই ধারা একটি অদ্ধমুষ্টী রোমান্টিক ধারার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছিল। ববীআ্রনাখের কাব্যসাধনায় বোমাণ্টিক ধারারই জয়ধ্বনি উচ্চারিত 
হয়েছে। 


অ সংখ্যা কৃবি দেবেন্দ্ৰনাথ সেন হর 


সধূক্দনের পরে কাঁব্যক্ষেত্ে হেমচন্দ্ৰ-নবীনচন্দ্ৰে প্রভাব খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্্- 
সমসাময়িক কবিদের কেউ কেউ জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হেমচন্ত-নবীনচন্তের কাব্যরীতির 
দ্বাব! প্রভাবিত হয়েছিলেন । দ্বিজেন্দলালেব ‘আৰ্যগাথা’ প্রথমভাগে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে 
অনেকখানি, সামান্তকিছ নবীনচন্তের প্রভাবও আছে | কামিনী রায় যে শুধু তার কাব্যের 
ভূমিকা হেমচন্দ্ৰের হারা লিখিয়েছিলেন তাই নয়, অনেককাল পর্যন্ত তিনি হেমচন্ত্রের কাব্যের 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মধুস্দনের সঙ্গে আত্মীয়তাসম্পৰ্ক মানকুমারীকে 
“বীরকুমারবধ কাব্য রচঙ্িত্রী” করে তুলেছিল। এই কমপ্লেক্স থেকে তিনি কোনোদিনই 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাও মধুসুদন, হেমচন্দ্ৰ ও 
নবীনচন্জের কাব্যের দ্বারা কোনো কোনো অংশে প্রভাবিত হয়েছে 1১; 

দেবেন্দ্রনাথ তার স্থতিকাহিনীতে বলেছেন: ‘-:.সে বহুকালের কথা । আমি হেমচন্ডের, 
নবীনচন্দ্রের কবিতা মুখস্থ কবিতাঁম, নিজেও খুব কবিতা লিখিতাঁম, কোন নূতন সদ্গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইলে তাহ! আগ্রহের সহিত পাঠ কবিতাঁম।”১৭ অধ্যাপক কৃষ্কবিহারী গুপ্তকে 
তিনি বলেছিলেন : --‘দেখুন, আমি পুরাতন পুলের" মাইকেল মধুস্থদন, হেমচন্দ্রের 
স্কুলের কবি | এই র্বীন্দ্রেব যুগে আমাদের শা কবির আদব হওয়াই শক্ত | ‘ ' * আমার 
কিন্তু সময় সময় রবীজ্দীর ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই 
আমার গুরু |) 

দেবেন্্রনাথের এই ছুটি স্বীকারোক্তি তাঁর কবিপ্রৰকৃতি বিচারের একটি মূলসূত্র ৷ 
মধুস্থদনের কাব্যরীতির প্রভাব তার কবিতার অনেক জায়গায়ই আছে। “অপূর্ব বীরাঙ্গনা? 
ও “অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা” কাব্যছুটিতে মধুস্থ্বনীয় কাব্যপরিকল্পনার প্রভাব আছে। কিন্তু সে 
প্রভাব বেশীর ভাগই বহিরজগত | ভাব কাব্যে মধুসুদনীয় বাগ্ভঙ্গিও অনেক আছে।’* 
দেবেজনাথের প্রথম তিনখানি কাব্যের প্ররৃতিকবিতায় হেমচন্দের প্রভাব স্বস্পষ্ট। 
ইংবেজি-বাংলা মিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক বাগ ভঙ্গিও হেমচন্দ্ৰের এ শ্রেণীর কবিতাকে স্মরণ করিয়ে 


১১. এই প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য শীপ্রবৌধচন্দ্র সেন বচিত ‘রবীজ্জনাথের বাল্যরচন!’, বিশ্বভারতী 
পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ ৷ 

১২. 'শ্বৃতি : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ. ১৬২ , 

১৩. দেবেআমনাথ সেন, লাহিত্য-সাধক-চবিতমাল!-৪৫€, পৃ. ২০: ক্রজেন্্রনাথ 
বন্য্যোপাধ্যায় । 

১৪, ‘পমাসোক্তি (06150715580) এবং সম্বোধন (80050090176) দ্বেবেঙ্নাথের 
কাব্যপদ্ধতির নিজস্ব রীতি | এ বিষয়ে সধুহুদ্নন ইহার খুরু। সিজ্রার্খর ও অমিন্ৰাহ্মর 
পয়ারে এবং অন্তদ্রও 78157009815 ব্যবহারে দেবেজ্রনাথ মধুছুদনের অচ্ছসর্ধ 
কবিয়াছেন ।” 

-বাজাল] সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৪, পৃ. ৫২৫: ভ. সুকুমার সেন 
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দ্বেয়। তবু দেবেজনাথকে মধুসুদ্ন-হেমচঙ্জের ধাবার কবি মনে করাও সংগত হবে না। 
তিনি যেমন একদিকে বাংলাঁকাব্যের ক্ৰমবিলীয়মান অধ্যায়টির শেষরশ্রি পান করেছেন, 
তেমনি বাংলা কাব্যের আর-এক দিগন্ত যে অসাধাবণ কবিকল্পনার দীপ্তবাগে রপ্রিত হয়েছিল, 
তাকেও তিনি প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছেন: 

নববলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন 

শিহরিয়া। উঠে ষথা সমীর-পরশে-- 

লাজে বাধ’ বাঁধ” বাণী, রূপের আলসে 

ঢল চল তোমার ও কবিস্ব'মোহন ! 

পাঠ করি’, সাধ বায়, আলিঙ্গিয়া সুখে 

প্রিক্লারে, বাসস্তী নিশি জাগি সকৌতুকে ! 
ব্বীআজনাথেৰ কবিকল্পনার রহস্তরসেও তিনি অবগাহন করেছিলেন। দেবেআ্বনাথের 
সনেটগুলি মধুস্মদ্নের আদর্শে রচিত হয় নি, তিনি প্রধানত “কড়ি ও কোমল’-এর বপাদর্শেব 
দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। মধুসুদন ও রবীন্্নাথ-_ছুই যুগেব ছুই কবিপ্রতিনিধি দেবেজ্রনাঁথকে 
সমতাবে আকর্ষণ করেছিলেন । একজন তাঁর রতি, আর একজন আরতি। মধুসূদনের 
কাব্যতৃূমিতে বসেই তিনি রবীন্দ্র-আঁবতি করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ববীন্ত-বরণের 
জন্ত কিছুকালের জন্ত সেই অতি প্রিয় কাঁব্যভূমিকেও ছাড়তে হয়েছিল সেইখাঁনেই শুধু 
ক্ষণকালের অন্ত তাঁর কবিকল্পনা পঞ্চেন্দ্িয়ের র্ূপ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর 
বীরাজগনা-ত্রজাক্গনার কবির ক্ষপাদর্শে তিনি ফিরে এসেছেন। কিন্তু কল্পনার ধারা তখন 
শুপ্রায়_ সেইটুকু দিয়েই তিনি ভক্তিঅর্ধ্যরচনাঁর শেষ চেষ্টা করেছেন ৷ 

দেবেজ্রনাথ মধুক্দনও নন, রবীন্দ্রনাথও নন। কিন্তু এই ছুই মহাঁকবির কাঁব্যজগতের 

মাঝখানে যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছিল দেবেজ্নাথ তারই অধিবাসী--ক্ষুত্র এক বাঙ্গালার কবি।? 
দ্বেবেজ্রনাথের কবিমাঁনসের এই স্বন্ধপটি সে যুগের বাংলাকাব্যের একটি স্বশ্নস্থায়ী মিশ্ৰমানসের 
পরিচয় বহন করে। এই হিসেবে দেবেআ্বনাথের কাব্যসাঁধনা বিশিষ্ট । 


জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবাধিকী 
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 


সাহিত্য পরিষদের সহিত আচার্য্য জগধীশচন্দরের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাহা হয়ত 
অনেকেরই অজাত। বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত, এবং তাহার 
বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই অধিকতর পরিচিত; কিন্তু তাহার সহজ সাহিত্যবোধ ও পরিষদের 
প্রতি আগ্ভরিক আকর্ষণ তাহার মননশীলতার আঁর-একটি দ্বিকের পরিচয় বহন করে। 
অগদীশচন্তের বাংলা রচনার অধিকাংশই ১৩২৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার ‘অব্যক্ত’ নামক 
গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; গ্রন্থের নামকরণই তাহার সাহিত্যপ্রবণ কল্পনার নির্দেশক। ইহা 
ছাড়া, প্রকাশিত চিঠিপঞ্জের মধ্যেও তাহার বাংলা রচনার পরিচয় পাওয়া! যাইবে । 

বাংলা সাহিত্যের সহিত জগদীশচন্দ্র সাক্ষাৎ সংযোগ হইয়াছিল ১৩১৮ সাল হইতে, 
যে সময় তিনি ময়মনসিংহে অমুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। কেবল বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা নয়, এই নির্বাচনের মূলে ছিল ইহার 
পূৰ্ব্বে প্ৰকাশিত তাহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা । তাঁহার প্রথম সুপরিচিত নিবন্ধ 
দালী” পত্রিকার, এপ্রিল ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত ‘ভাগীরখীর উৎসসন্ধানে'। এই সময়ে তাহার 
অন্তান্ত উল্লেখযোগ্য রচনা, যুক্তকর’, ‘আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ”, ‘অগ্নিপরীক্ষ|’ 
ও ‘গাছের কথা'। কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যপরিবেশনে নয়, রচনা-নৈপুণ্যেও এই প্রবন্ধগুলি 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিয়াছিল। জশ্মেলনের সভাপতি হইয়া তিনি যে অভিভাষণ 
- দ্বিয়াছিলেন, তীঁহারও উপযুক্ত প্ৰতিপাদ্য ছিল “বিজ্ঞানে সাঁহিত্য’। 

নিজন্ব গবেষণার ফল প্রচারের জন্ত জপদীশচন্্রকে বছবার বিদেশ ভ্রমণ করিতে 
হইয়াছিল। চতুর্থবার বিদেশ হইতে গ্রত্যাগমনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় যখন তাহাকে 
ভি. এস্‌-সি উপাধি ভূষিত করে, তখন ( €ই শ্রাবণ, ১৩২২ সালে ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
সাচ্ধ্যসশ্মিলন আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অতিনন্দিত করে। ইহার পর বৎসর, ১৩২৩ সালে, 
পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়| ১৩২৫ সাল পধ্যস্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়| তিনি 
পরিষদূকে গৌরবান্বিত করেন। এই সময় পৰিষদে নবীন ও প্রবীণ এই ছুই দলের মধ্যে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার অভিভাষণে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্ত তাহার প্রাজতা, 
ধীর-শাস্ত নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই বিরোধ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল, এবং 
পরিষদের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আলিয়াছিল। ১৩২৪ সালে তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 
মনীষীদের সহযোগিতায় তিনি পরিষদ্গে নান! বিষয়ে তাষশাবলীর ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন; 
এবং নিজেও আালোকচিত্রের সাহায্যে “হত উদ্ভিদ’ সম্বন্ধে তাহার গবেষণাত্মক একটি 
বিষয়ের সহজবোধ্য ও চিত্তাকৰ্ষক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
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পুনৰ্ব্বার বিদেশগমন ও নানা কাজে ব্যস্ত থাকার অন্ত তাঁহাকে সভাপতির পদ 
পরিত্যাগ কবিতে হইয়াছিল, কিন্ত পরিষদের সহিত তাহার সম্বদ্ধ-স্ুত্র কোনও দিন বিচ্ছিন্ন 
হয় নাই। যশোমত্ডিত হইয়া! স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর ১৩২৭ সালে পরিষদ্‌ তাহাকে 
সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিয়া, এবং পুনবায় ১৩৩৪ লালে তাঁহাব সপ্ততিতম জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে অভিনন্দনপজ দিয়া সংবদ্ধিত করিয়াছিল । জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি পরিষদের 
শুভাহুধ্যায়ী ছিলেন। দেহান্ভের পরে, তাহারই অভিপ্রায় অঙ্গসারে তাঁহার সহধম্মিণী 
বাংল! বৈজ্ঞানিক পবিভাঁষার উন্নতির অন্ত তিন হাজার টাকা দান করিয়! পরিষদে একটি 
স্থতি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। পবিষদের প্রতি জগদীশচন্ের মহত্ববোধের ইহা একটি 
বিশিষ্ট নিদর্শন | 

দেশ-বিদেশে অভিনব গবেষণার প্রচারের অন্ত তাহাকে বিদেশ ভাষাতেই লিখিতে 
হইয়াছিল; কিন্ত তাঁহার শ্বল্পসংখ্যক.বাংলা রচনা সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহাব স্বদেশ ও স্ব-ভাষার 
প্রতি গভীর অঙুরাগের। বিদেশ ভাষায় বিজ্ঞানেব যথেষ্ট পরিভাঁষিক শব্দ আছে, সুতরাং 
লেখা ছুষ্ধর নয়; কিন্ত বাংলায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে গবেষণাত্বক বিষয় 
সহজবোধ্য ও মনোগ্ৰাহী করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকের বে ভাষাজ্ঞান ও রচনানৈপুণ্যের 
প্রয়োজন তাহা আগদীশচন্্র সহজেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন । বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যগুলি স্বচ্ছ 
ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ কবিবার যে অসাধারণ শাক্ত তাঁহার বাংল! রচনায় আমরা 
দেখিতে পাই, তাহা তাহাব শিক্ষিত মনের সহজাত সাহিত্যবোধ হইতেই বিকাশলাভ 
কবিয়াছিল। পন্বপ্রয়োগে দক্ষতা আছে, কিন্ত আড়ম্বৰ নাই; প্রকাশভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য 
আছে, কিন্ত কত্রিমতা নাই। নিছক সাহিত্য-হা করিবার সময় বা অভিপ্ৰায় তাঁহার 
ছিল না? কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে কেবল বৈজ্ঞানিকের নয়, লাহিত্যিকেরও অপূৰ্ব্ব পরিচয় 


রহিয়াছে 
জরীস্বশীলকুমার দে 


, তীৰ্থযাত্ৰ 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে খবি এবং কবি প্রায় সমানার্থবাঁচক শব্দ। যিনি মন্ত্র, 
ধাহাঁব নিকট প্রকৃতি বা বিশ্বতুবনের মর্ম অনাবৃত হয়, তিনিই ধধি, তিনিই কবি। বর্তমান 
জগতে অন্তান্ত বিভ| অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ অগতখ্বাসীর 
নিকটে বিজ্ঞান অঘটনঘটনপটীয়সী বিস্তার আকারে সমাদর লাভ করিলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের 
নিকটের বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধান পদ্ধতির সমাদর সম্পূর্ণ অন্ত কারণে ঘটিয়! থাকে। মান্য 
নানা উপায়ে সত্য লাভ করিয়া থাকে; তাঁহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান জগতে 
অন্ান্ত পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । বিজ্ঞানী বস্তজ্ঞানের 
উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করেন, এবং সেই জান তিনি বহুবিধ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার 
সহায়তায় সংগ্রহ করিয়া! থাকেন। কিন্ত এ কথা তুলিলে চলিবে না ষে তথ্যের সংগ্রহমাত্ৰ 
বিজ্ঞান নছে। এমন-কি সংগ্রহের সূলেও যদি সজাগ মন এবং তীস্ক কল্পনাশক্তির 
প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তথ্য সংগ্রহেব কর্ম ইষ্টকন্তুপ সংগ্রহের মত নিরর্থক 
হইতে পাঁরে। উৎকৃষ্ট বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিলেই তাহা মন্দির হয় না, মন্দিবের গঠন 
স্বতন্ত্ৰ; অবশ্য উৎকৃষ্ট সন্দির নির্মাণের অন্ত উৎকৃষ্ট ইষ্টকেরও প্রয়োজন হয়। 

উপরোক্ত ভূমিক| নিবেদন করিবার কারণ হইল, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে এক 
প্রকার দুর্বল মনোভাব আমাদের ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবনের উচ্চতম স্তরে পর্যন্ত যেন 
কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে। স্বাধীনতা! অর্জনের পরেও যেন তাহা ছাঁড়িয়াও ছাঁড়িতে 
চাঁহিতেছে না। ইউরোপ বা আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকপণ সমাজের নানা জীবস্ত সমস্ত! 
লইয়া পর্যালোচনা করেন। শিল্পে, বাণিজ্যে, মন্ত্বপষার্ছে বহুবিধ সমশ্তার উদয় 
ঘটিয়| থাকে, এ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যথাযখ সমাধানের চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। তন্তিত্র প্রকৃতির গভীরতর সমন্তার উদ্ঘাটনে ধাহারা রত, তাহারা সম্পূর্ণ, 
স্বাধীন ও মৌলিক জিজ্ঞাসাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বর্তমান কালে ইউবোপের বহু 
স্থানে এবং আমেরিকায় পাখীর ভাষা, মৌমাছির ভাবা! প্রভৃতি লইয়া যেমন সম্পূৰ্ণ নৃতন 
ধরণের গবেষণাকাৰ্য আবস্ভ হইয়াছে, তেমনই সাঁছষের মনের গূঢ় ক্রিয়াদির বিষয়েও 
অভিনব উপায়ে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষা্দির সুচনা দেখা দিয়াছে। ফলে নৃতন নৃতন 
অপ্রত্যাশিত সত্যের অধিকাঁব লাভ ঘটিতেছে। 

অভাগা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই যে মৌলিক, স্বাধীন প্রশ্নের 
অবতারণা বা পৰীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব করেন নাই, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
কিন্তু ধাহাদের পক্ষে ইহা সত্য তাহাদের সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় অসম্ভব রকমের 
অল্প বলিয়া মনে হয়। তারের বাহিরে অপর দেশে কোথায় কে কি কাজের দ্বারা স্থনাম 
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অর্জন করিয়াছে, তাহারই ভাবতীয় সংস্করণ বা পুনরাবৃত্তির্ যত নমুনা দেখা যায়, তাহার 
পৰ্বতস্তূপের অস্তরালে মৌলিক গবেষণা প্রায় অদৃশ্য হইয়া থাকে। 

বহুদিনের পরাধীন দেশে এরূপ অমুকরণপ্রিয়ত! বা দাসস্থলভ ননোভাবের অস্তিত্ব 
একান্ত অস্বাভাবিক নহে। বিজ্ঞানে যে অমুকরণের স্থান নাই তাহাও নহে; বস্কতঃ 
একই পরীক্ষা পৃথিবীর নানা স্থানে, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর হারা অমুস্থত হইলে তবেই আমর! 
সিদ্ধির পথে অগ্রসব হইতে পারি। কিন্ত যে কথা আমাদের বারংবার স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য তাহা! এই যে, বিজ্ঞানী নিজের পারিপাস্বিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। এবং 
যদি কোনও সমস্যা জীবনের স্তর হইতে উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তবে তাহার সমাধান 
বহুক্ষেত্ৰে নিক্ষল অনুকরণে পর্যবসিত হয় । 

মাছুষের মুক্তি হয় মনে | এবং মুক্ত অথবা! মুক্তিকামী মন লইয়! যখন বিজ্ঞানসেবী নিজের 
চারিপা্ পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাঁহার মনে হয়তো এমনই সকল প্রশ্নের উদয় হয় যাহার 
উত্তর সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যেব সম্পূর্ণ নৃতন ছুয়ার উদ্‌ঘাটন করিতে 
সমর্থ হন । আমাদের দেশে যে স্বল্পসংধ্যক বৈজ্ঞানিক এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, 
আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র তাহাদের মধ্যে অন্ততম । 

তিনি প্রথমে পদ্ার্থবিস্তা অধিকার কবেন। কিন্তু সেই পদার্থবিস্তার মধ্যে বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গের গতি সম্বন্ধে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার উত্তর সংগ্রহ 
করিতে গিয়া এমন বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিলেন যে এক দিক দিয়া বলিতে গেলে 
জগতের প্রথম বেতার বার্তাবহ যন্ত্ৰ তাহারই উদ্ভাবনী শক্তির বশে নিমিত হইল। 

বিজ্ঞানে ধাহাঁবা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদেব নিকট রসায়ন, পদীর্ঘবিদ্ভা, 
গণিত, এমন কি জীববিষ্ধা প্রভৃতির মত আপাততঃ পৃথক শাস্ত্রের ব্যবধান উত্তরোত্বর 
ঘুচিয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনব্যাপী অহুসন্ধানের হারা উদ্ভিদ এবং প্রাণী, 
এমন কি জীব এবং জড়ের মধ্যে সীমারেখা সত্যসত্যই নির্ধারণ করা যায় কিনা, এ 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকজন সুদক্ষ বাঙালী কারিগরের 
সাহায্যে তিনি এমনই স্থক্ষ্ম যন্ত্ৰ নিৰ্যাণ করিতে সমর্থ হইলেন, যাহার ছারা উদ্ভিদের 
জীবনের পতি বা হৃদয়-স্পন্দন' আমাদের নিকট আলোক রেখার গতির আকারে, বা 
উত্তিদের নিজের লিখিত বিন্নুসসক্টির কূপ ধরিয়া হস্তলিপিব মৃত প্ৰতিভাত হুইল । 

বন্ধের উদ্ভাবনে তাহার যেমন মৌলিকতা দেখা যায়, চিন্তার রাজ্যে ভয়শৃন্ত মনে 
নৃতন নৃতন দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব প্রশ্নেব উত্তর সন্ধানেও তাঁহাকে তেমনই লিপ্ত 
থাকিতে দেখা যায়। মনে উত্থিত কোন প্রশ্বকেই তিনি হেলায় ফেলিয়া! দিতে চাহিতেন 
না; চুৰ্গম পথে নৃতনতর সন্ধানে যাত্রা কবা তাঁহার নিকট যেন চিত্তের আমোদ 
ছোগাইত। 

বৈজ্ঞানিকের জাতি নাই, ইহাই লচরাচর আমাদের ধারণা । কিন্তু বিজ্ঞানীও -তো 
মান্য, এবং বাহাকে মহুধি দেবেজ্রনাথ “স্থানীয়ত|” বলিয়াছিলেন, সেই স্থানীয়তা গুণ 
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বৈজ্ঞানিকের মনেও য়ে সমৃদ্ধ করিতে পারে, ইহা মনে না করিবার কোনও হেতু নাই। 
যে জপদীশচজ্জ' পদীর্থাবন্ভার মত সংক্ষারবিহীন শাস্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন, ১৮% 
আরও একটি দিক ছিল। 

রবীজ্নাথ জ্বগদীশচন্ৰের পরম বন্ধু ছিলেন | নূর তিনের 
গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এবং ইহার! দুইজনে তারতীয় সংস্কৃতির ফে-ছুই 
বিশিষ্ট শ্রোতধারাতে অবগাহন করিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গগুণেই হউক, অথবা 
স্বীয় স্বাধীন ভারতপ্রেমের বশেই হউক, তাঁরতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সেই বছমুখী 
জোতধারায়- অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উপনিষদ্দে যে বাণী মুখরিত 
হইয়াছে, বাহার মূল তত্ব হইল ইহাই যে ‘সেই একই বহু হইয়াছেন’, অগদীশচন্দ্ৰ স্বীয় 
বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে নিরীক্ষণ এবং-পরীক্ষার দ্বার] জড়ে,ও জীবে, উদ্ভিদে এবং প্রাণীজগতে 
তাহারই সত্যতা স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাঁহার বিজ্ঞান "স্থানীয়তা* গুণে 
সমৃদ্ধতর হুইয়া উঠিল ।- | 

ইহার অর্থ এরূপ নহে যে আচাৰ্য জগীশচন্জ সত্যকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে সমৰ্থ 
হইয়াছিলেন। কিঙ্ক তিনি জড় ও জীবের সম্পর্কে, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিষয়ে এমন-সকল 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন যাহার মৌলিকতা বিস্বয়কর, এবং যে-কারণে তাহাকে 


- ইউরোপের বিজ্ঞানজগৎ ক্রুত স্বন্দানের আসন দান করিতে ইতস্তত: করে নাই । 


ভারতীয় সংস্কৃতির যে গৃঢ়তত্বে জগদীশচন্দ্র অধিকার লাত করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্চয়ের 
একটি উপায় তাহার ছিল. তীর্ঘরর্শন। যৌবনে বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তিনি 
ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তবে পরিভ্ৰমণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে উত্তরোত্তর 
তাহার স্তরে গভীর হইতে গভীরতর উপলব্ধি এই “স্থানীয়ত|” গুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছয়। 

মাহযকে তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। হয়তো সেই কারণে 
প্রকৃতি তাহার নিকট অপরাপর সকল" তীৰ্থ অপেক্ষা-অধিকতর প্ৰিয় ছিল। কাশ্মীর 
অথবা নৈনীতালের-পর্বত ও হিম নদী দর্শন. অথবা মায়াবতী বা কেদবার্ম-বছ্বৱীর যাত্ৰা 
তাঁহাকে যে-ভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার তুলনা! হয় না। আচার্ধের হৃদয়মদ্দিরে 
হিমালয়ের জন্ত একটি পবিভ্রতম স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দীঞ্জিলিতেই হউক্‌ অথবা অন্তত্রই 
হউক; তিনি এক একবার শৰতৰ ক হাহা ব্ৰণ ৷ সহ কম চিক 
মধ্যে গ্রশাস্তি'লাভ করিয়া আসিতেন। 

কিন্তু -তারতের বিভিন্ন প্রদেশের, নানা-ভাষাতাষী, ৱনীনছবিঅ-নিধিলেে অগনিত 
ভীর্ঘবাত্রী একই. সৌন্দর্য ও একই মন্ত্রের আকর্ষণে রেষ্কার-বারীর পথে চলিয়া প্ৰবাহৰীল এক 
অবিতক্ত নরশ্ৰোতের যে-আকার ধারণ করে, সেই মানবতীর্থ প্রকৃতির প্রিক্নন্প ভাগ্ীরথীর 
মতই জাচার্ধের নিকট অপর, এক আধ্যাত্মিক লোকের দুয়ার উম্মুক্ত করিয়া দ্বিত। সমগ্র 
জহি 
করিত - - 


Ld 


বহত সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৬৫ বর্ষ 


মাছবের প্রতি আকর্ষণের মূলে জগদ্বীশচন্জের মনে অবস্থিত মানবীয়তার ভাঁবও 
অনেকাংশে দায়ী । হিন্দুধর্মের আছষ্ঠানিক আচারের ভাৱে মানবীয়তা! বহুলাংশে নিষ্পেষিত 
হইয়া যায়। কিন্ত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা তাহা স্ন্ধতর এবং স্পষ্টতরকূপে অবলোকন 
করিতে পাঁরি। বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রী, তাঁহার সত্যলাভের ঘন্ত হুর্ঘয় তপন্তার আকর্ষণ 
যত সহজে সামুবের চিত্তকে স্পৰ্শ করে হিন্দুধর্মের মরমীয়! সাধনা তত সহজে সাধারণ 
মানুষের চিত্তকে হয়তো আকর্ষণ করে না। আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র শুধু যে বুদ্ধদেবের 
সিদ্ধিলাভের ভূমি বঞ্জৰাসনেব অধিষ্ঠান বুদ্ধপয়ায় যাত্ৰ| করিয়াছিলেন তাহ] নহে, যে রাজগৃহের 
সহিত বুদ্ধের জীবনকাহিনী স্দবিচ্ছেম্বভাবে জড়িত সেখানেও গমন করিয়াছিলেন ৷ 

হিন্দুর পূজা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংঘ বলিতে বৌদ্ছধর্মে যাহ! বুঝায়, উত্তরকাঁলে 
হিন্দুধর্মের সংগঠনে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেও বৌদ্ধ ইতিহাঁসেই তাহার সমধিক 
প্রকাশ পাওঘা যায়। দাক্ষিপাত্যের মালভূমির পশ্চিমাঞ্চলে কালি, অন্সম্ভা, কেনহেরি 
প্রভৃতি স্থানেও যেমন 'আঁচার্দে আকৃষ্ট হন, বৌদ্ধ বিশ্ববিস্তালয় তক্ষশীলা বা নালন্দার 
প্রতিও তাঁহার আকৰ্ষণ তেমনই সহজবোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভগবান বুদ্ধের 
ধর্মসংগঠনের আকর্ষণে অগধীশচজ্জ বিতিন্নকাঁলে সাঁচি হইতে সিংহল পর্যন্ত যাত্রা 
করিয়াছিলেন। 

ইউর পরা লা হারার হজ 
বিহারে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান যেমন তিনি দর্শন করেন, তেমনই লাহোর ও 
অস্বতসরে গমন করিয়া অজ্ঞান শিখুরুগণের দ্বারা! পৰিতীক্বত তুমিও তিনি স্পৰ্শ করিয়া 
আসেন। 

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সংারবাদী হইফাও আচার্য অগদীশচঙগ CET 
উপেক্ষা করেন নাই | পুরী, কোপারক বা ভূবনেশ্বরে অথব1 বোম্বাই শহরের অনতিদুরবর্তা 
এলিফ্যাপ্টা দ্বীপে অবস্থিত অপর্প ভাস্কৰ্য এবং ইলোরার স্থাপত্য হয়তো শুধু শিল্পগুণেই 
তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু অত্তান্ত এমন বহু তীর্থে ই. তিনি পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন যেখানে তাহার সংস্কারবাদী শিক্ষিত আধুনিক মন কুসংস্কার বা আচারের 
আতিশয্যে হয়ভে বিরক্ত হইবারই কথা|। নর্মদাভীবে সান্ধীতায় গুকারেশ্বরের মন্দিরে 
নিজের সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নাই, কিন্ত স্থানটি পরম খ্রমণীয়। কিন্তু তাতোর, মাছুরা, 
শীরক্ষম প্রভৃতি স্থানের সম্পর্কে এ কথা বল! চলে না। মন্দির এসকল স্থানে স্থন্দয় সন্দেহ 
নাই; কিন্ত অলঙ্কারের আতিশয্যে সেগুলি এমনই তারাক্রান্ত যে স্পর্শকাতর মন লইয়া 
সেখানে রসোপতোগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথচ বিভিন্ন কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
এ-সকল তীর্ঘর্শনও করিয়া আসিয়াছিলেন। 

বিচিত্র এই যে, আঁচার্ধের সন হয়তো! এমনই উচ্চকোটিতে আরোহণ করিয়াছিল, 
ভারতের মাটি ও সাম্য, প্রকৃতি ও সমাজ তাহার চিত্তে এমনই এক প্রেমের সিংহাসনে 
অবিষ্তিত হইয়াছিল যে তিনি কুসংস্কারের স্ুপের দ্বার! পরাহত হইয়া ভারতীয় সাধনায় 


ওর সংখ্যা তীর্ঘষাত্রী ২২৭ 


অন্তনিহিত সত্যের সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। পার দ্বারা আবৃত কাঠখণ্ড হইতে 
ধূম উত্থিত হইলে যেমন অস্তনিহিত অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্মিপ্ধ হওয়া যায়, ভারতের 
হিন্দুমন্দির ও তীৰ্থের মধ্যে জগদীশচন্ হয়তো তেমনই সত্যপদার্থেব অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ 
পাইয়া থাকিবেন। এবং সেইজস্তই অবহেলায় বা অনাদ্বৱে সেখখলিকে পবিহার কবিয়া, 
শুধু শিল্পরসের সন্ধানও করেন নাই। 

কথিত আছে, জীঁৱঙ্গমের মন্দির দর্শনকাঁলে পুরোহিতগণ যখন তাঁহাকে বিমানের 
অভ্যন্তরে, গম্ধীরায়, মূল মুতি দর্শনের জন্ত আহ্বান করেন তখন জগদীশচন্ত্র তাহাদিগকে 
সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সনাতনী হিন্দু নহেন, সংস্কারপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ আচাবের 
দার! তিনি নিয়মলজ্ঘনও করিয়াছেন। উত্তরে পুরোহিতগণ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে 
তাহার মন্দিরের গদ্ধীয়ায় প্রবেশ কবিতে বাঁধা নাই, কেননা তিনি তো সাধু বা সন্ধ্যাসী- 
শ্রেণীর লোক । 

পুরোহিতের! ঠিকই চিনিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের শাঁসনকে শ্বীয় কাব্য- 
শক্তির দ্বারা বা খবিজনোচিত দৃষ্টিশক্তির বশে গভীরতর ও উজ্জ্লতর করিতে সমৰ্থ 
হইয়াছিলেন, তিনিই স্বীয় “স্থানীয়ত|*কে বা ভারতপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া আছঠানিক 
সর্ববিধ গণ্তী এমনভাবেই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে অবশেষে ভারতের প্রচলিত 
ভাষায় “অনিকেতন* সন্ন্যাসীর ভূমিতে আরোহণ করেন; যখন স্থান এবং কালের ব্যবধান 
নিরারৃত হইয়া তাহাকে প্রেমে সর্বমানবের সহিত এক অখণ্ডসুত্রে গ্রথিত করিয়! দেয়। 
তাহাই আচাৰ্য অগৱীশচম্দ্ৰের জীবনব্যাপী সাধনাৰ সর্বোচ্চ বিভূতি লাভের প্রকৃষ্টতম প্রসাণ। 


নির্মলকুমার বস্ু 


অগদীশচন্দ্রের রচনা 


মনস্বিতার একটি লক্ষণ এই যে তা এক মহৎ জীবনাদর্শনে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। 
এখানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের পথ একই | বিজ্ঞান-সাধক অগদীশচন্ত পদার্থ নিস্তে 
গবেষণা করতে করতে পদার্থের অতীত এমন এক অতীন্দ্িয় ভাবজগতের সন্ধান পেয়েছিলেন 
ষে-জগৎ কবির জগৎ ও সাহিত্যিকের জগৎ বলেই সাধারণ সাম্য ধারণা করে থাকে। 
কবিও সাহিত্যিকেব সঙ্গে অস্তরেব এঁক্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্র তার বিজ্ঞানে 
সাহিত্য’ প্রবন্ধে বলতে পেরেছিলেন, “বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েবই অন্ভূতি অনিৰ্বচনীয় 
একের সন্ধানে বাহির হইন্নাছে।...বৈজ্ঞানিকের পন্থা শ্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিস্ব- 
সাধনার সহিত তাহার সাধনার এঁক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় 
সেখানেও তিনি আলোকের অনুসবণ কবিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ 
সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন |” 

কিন্ত কেবল কবিজনোচিত দার্শনিকতা নয়, তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এমন একটি গুণ 
আছে, যা তাদের সাঁহিত্যন্ষপে চিন্তিত করেছে । অবশ্ত জগদীশচঙন্গের বাংলা রচনাব 
সংখ্যা অত্যয্ন। একখানি মাত্র গ্রন্থ, “অব্যক্ত” তাঁর রচনাব নিদর্শনর্ূপে বর্তমান । কিন্তু 
তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্বের সাক্ষীস্তপে আমার মনে হয়, তীর পত্রাবলীকেও গণনা করা উচিত । 
কেননা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভাব চিঠিগুলিতে কেবল যে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি 
ও সাহিত্য-বৈদঘ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সেগুলির মধ্যে তার বাংল! রচনায় এমন 
একটি সহজ সারল্য ও অন্তরঙ্গ রচনাতিক্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যা গদ্ধলেখক মাত্রেরই 
আকাক্ষিত। 

সত্য বটে, জগদ্বীশচন্দ্র বাল্যাবধি সাহিত্য-সাধন| করেন নি। সাহিত্য অপেক্ষা 
বিজ্ঞানের দুরহ ছুজেয় বহু জিজ্ঞাসায় তাঁর সন এমন পবিপূর্ণ হয়েছিল যে, সাহিত্যরচনার 
অবকাশ তিনি খুব অল্পই পেয়েছেন । তবু তার ‘অব্যক্ত’ নামক গ্রন্থে যে সাহিত্য-কৃতিত্ব 
প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনার যোগ্য । 

সাহিত্যের বিশেষ চর্চা না কবেও জগদীশচন্দ্র ভীব বচনায় বে কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, 
তা কেবলমাত্ৰ আস্তবিক প্রেবপা দ্বারাই সম্ভব হতে পাবে । এ প্রের্ণাও তার প্রতিভারই 
আৰ একটি লক্ষণ। ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ “হাজির'-এ জগনীশচন্দ্র নিজেই এ 
প্রেরণার কথা বলেছেন: 

“এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহিব ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে 1." 
কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্ত ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আর্ক 
করিল। তাছাঁরই আজায় আকাশ-স্পদান ও অদৃশ্য আলোক’ বিষয়ে লিখিলাম ৷” 

‘অব্যক্ত’ কুড়িটি প্রবন্ধের সমষ্টি । ভার মধ্যে প্রথমটি অবতাঁরণিকা স্বরূপ, ছয়টি প্রবন্ধ 


ওর সখ্য জগদীশচন্দ্রের রচনা ২২৯ 


বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা, ছাটি উদ্ভি দ-জীবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং একটি বৈজ্ঞানিক 
রহমত । এন্ত্রের সাধন,” ‘বোধন’, “মনন ও করণ’ ও দীক্ষা” গ্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানের চূয়হ 
সাধনায় নিক্ষিয় খাঙালীকে উদ্ধন্ধ করার প্রেরপামর প্রবন্ধ । ‘হাজির’ প্রবন্ধটির উল্লেখ 
পূর্বেই করেছি। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি এক এঁতিহাসিক বীরত্বের বিবরণ, 
চুটি সাহিত্য-সন্দিলনী ও সাহিত্য-পবিষদে পঠিত সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা, একটি 
বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্র নিবেদন ও একটি ভারতীয় নারীর সহজ্ঞাত 
মহত্ব ও বর্তমানে নারীব দুর্দশ! সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাময় ক্ষুত্্র রচনা। 

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেশাস্ববোধ ও দেশপ্রীতির একটি অস্তঃসলিল প্রবাহ লক্ষ্য করা 
যায়। পরাধীনতার গ্লানি, তৎকালীন বাংল| ও বাঙালীর অবনত অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা এবং 
ডগ্নোদ্বম অলস বাঙালী যুবককে বৃহত্তর কর্মে উত্ন্ধ করার প্রেরণা জগদীশচনঙ্জের সকল 
প্রবন্ধেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে৷ তৎকালীন মনীষীমাজই এই দেশপ্রেমে উদ্ধৃন্ধ ছিলেন, 
কেনন! একথা তখন তারা স্পষ্টই বুঝেছিলেন বে স্বাধীনতা ভিন্ন প্রতিভার পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। 

এই দেশপ্রেম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস জগদীশচন্রের সকল 
রচনায় সুস্পষ্ট । যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কি শুধু পদ্দার্থজগতের বাইরের র্ূপই দেখেন? 
এই বস্ধস্গগতের অন্তরালে জীবনের যে গভীর্তর স্বক্ূপ প্রচ্ছন্ন তা কি কেবল দার্শনিক ও 
কবিরই উপলব্ধ ? ভাবের দিক থেকে জপদীশচন্জের মধ্যে এই ছুই সত্তার যে মিলন 
সাধিত হয়েছিল, তা তার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ “ভাগীরখীর উৎ্সসন্ধানে”র মধ্যে প্রকট । এটি একটি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিন্তু পড়বার সময় বেকোনে! পাঠকের পক্ষে এটিকে তাবব্যপ্তনাময় 
সাঁহিত্যপ্রবন্ধ বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক ৷ 

“নম্দাদেবীব শিরোপরি এক অভি বৃহৎ ভাশ্বর জ্যোতি; বিরাজ করিতেছে; তাহা 
একান্ত ভুনিরীক্ষ্য | সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূময়াশি দিগৃদ্দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 
তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জট] পৃথিবীব্যাপিনী নন্দাদেবীকে চজ্জাতপের শ্তায় 
আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকপাঁগুপি নন্দাদেবীর 
মস্তকে উজ্জল মুকুট পাইয়া দিয়াছে । এই কঠিন হীরককশাই ড্রিশুলাগ্র শাণিত করিতেছে । 

“শিব ও রুত্র! রক্ষক ও সংহারক | এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে 
ৎস হইতে বাবিকপার সাপরোদ্দেশে বাত্ৰ৷ ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলাম। এই মহাচক প্রধাহিত জোতে স্থাষ্ট ও প্রলয়ক্ূস পবস্পবের পার্থ স্থাপিত 
দেখিলাম |” 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, তাকে সাহিত্য-ঝ্পে পরিবেশন করার ক্ষমতা 
জগছীশচনের ছিল বলেই তীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বেষ সঙ্গে:সঙ্গে রচনা“সৌন্দ্হের জস্তও আমরা 
শ্রদ্ধা না জানিয়ে পাবি ন! । 

‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক PEE SE RRC HEE সমাজ পরিচর বহন 


হ৩* সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বৰ্ষ 


করে। ‘সাহিত্য’-পত্ৰিকায় প্রকাশিত “আঁকাশ-ম্পন্দন ও আঁকাঁশ-সম্ভব জগৎ আর একটি 
প্রবন্ধ যা ভাষার ম্বচ্ছতায়, প্রকাশের ধজুতায় ও অলংকরণে সাহিভ্যক্ষপে গণ্য হবার যোগ্য । 

“এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া বহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অচ্ুপ্রবিষ্ট।- এ 
মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমূহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদ্বীজ্রোত যেরূপ 
উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়া অনবরত তাহাকে নৃতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তি- 
শ্ৰোতও সেইরূপ দৃশ্ঠজপৎকে মুহুর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। স্থাষ্টব আরম্ভ 
হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে । ইহার বিবাম নাই, হাস নাই, 
বৃদ্ধি নাই ৷... 

‘সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ।* 

উপরের উদ্ধৃতিটি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্বব্যাখ্যা নয়, এখানে বিজ্ঞান সাহিত্য 
ও দর্শন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। 

মুকুল’-এ প্রকাশিত ছোটদের অন্ত সহজ ভাষায় যে বিজ্ঞানালোচনাগুলি প্রকাশিত 
হয়েছিল, তার মধ্যেও দগদীশচন্জেব রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া বায়। তা ছাড়া, 
তার রচনা যে তিনি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি; ইতিহাস, 
নারীর মহিমা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়েই প্রবন্ধ রচন| করেছেন, তাতেই মনে হয় যে-তাঁর 
রচনায় সাহিত্যগ্জণ তে! ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও একটি সাহিত্যিক দৃষ্টি ও 
সাহিত্যিক ওঁদাৰ্য ছিল যা বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেম্বক্মপে জড়িত ছিল না। 

যে সৌন্দৰ্য ও রসোপলন্ধি সাহিত্য রচনার প্রেরপাশ্বক্ূপ এবং মনের যে বিশেষ গঠন 
কবিকে কবি ও শিল্পীকে শিল্পী করে তোলে, জগদীশচন্দ্রের তা] সহজাত ‘ছিল। সে জন্ত 
বিজ্ঞান-সাঁধনায় নিমগ্ন থেকেও এই অসাধারণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের রচনার মহত্ব বহু তথাকথিত 
সাহিত্যিক ও সমবদারের আগেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । এবং 
ববীন্রনাথও তাঁর এই ভিক্নপথচাঁরী বন্ধুর সাহিত্য-সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় 
জানতেন বলেই নিজের সকল রচনা একে ন! দেখিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বিলাত-প্রবাস- 
কালে কর্মব্যস্ত জগদীশচন্দ্র কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা কীুানন্দ, কী প্রেরণা বহন 
করে নিয়ে যেত, জগদীশচন্দ্রের পত্ৰাবলীতে তার বহু পত্িচিয় আছে। বর্বীঅনাথকে'স্থমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত দেখবার অন্ত জগদীশচন্য়ে আগ্রহ ছিল কী গতীর |] একটি চিঠিতে জপদীশচজ 
লিখছেন, “যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে করুণার পাঁঅ মনে 
করি। আর ধাহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, 
তাহাদের আর্চন কি আপনার নিকট পৌছে না? আমি ত কখন [কখন আপনা 
বক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যাই । কোন কোন স্বৱ শুনিয়! মনে হয়, একি একজনের কথা, না, 
এই ছুতখন্থখময় সময়ের অগণিত অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছাস?” আর একখানি চিঠিতে 
জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, “তোমাকে যশোমত্ডিত দেখিতে চাঁই। তুমি পল্লীগ্রামে 


শ সংখ্যা জগদীশচন্দ্ৰের রচনা ২৩১ 


আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এ দেশীয় বন্ধুদিগকে সুনাইয়| 
থাকি, তাহার! অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন ন|। :-এবার বদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব ৷” 

উপরের উদ্ধতিগুলির মধ্যে কেবল জগদীশচন্দের সাহিত্য-গ্রীতি নয়, তার্‌ রচনার 
আন্তরিকত! এবং সহজ সাবলীল ভঙ্গিটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের নিশ্ছিত 
কর্মব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলোই ছিল তার আনন্দ ও প্রেরণাম্বর্ূপ, এ কথা 
অগদীশচন্জরের চিঠি পত্রে বার বার উল্লিখিত হয়েছে । বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্রের অস্তবের 
ষোগ সাহিত্যের সঙ্গে কত নিবিড় ছিল, এই চিঠিপত্রগুলি তার নিদর্শন। 

জগদীশচন্দের কর্মময় জীবন ও বচনা আলোচনা করলে তার তিনটি প্রধান আকর্ষণ 
_ অতি স্পষ্টক্পে লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি_বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রতি তার 
অকৃত্রিম, অতি গভীর ভাঁলোবাসা। বিজ্ঞানের সাধনায় বিনি আজন্মকাল বহু দুঃখ ও 
অশান্তি সহ কবেছেন, সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কা করে যিনি ক্রোরপতি 
ব্যবসাদারের কাছে বহু মূল্যেও তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট বিক্ৰি করতে সম্মত হন নি, তার 
বিজান-প্রেমের কথা আলোচনা করা বাহল্যমাত্ৰ । কিন্তু তার তীত্র দেশপ্রেম ও সাহিত্য- 
প্রীতির পরিচয় তাঁর বচনাগুলি না পড়লে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা বায় না। কি তার 
চিঠিপত্রে, কি তার রচনায় ও অভিভাঁষণগুলিতে, এক দিকে যেমন তার গভীর শ্বদেশপ্রেম 
জাজল্যমান্‌, অপর দ্বিকে তেমনই তার সাহিত্য-গ্রীতি ও রচনার সৌন্দর্য সুস্পষ্টকূপে 
প্রকাশিত। 

মনের যে বিশেষ গঠন, ভাব ও ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, ভাষার উপর যে 
সহজ প্ৰভুত্ব সাঁহিত্যিককে সাহিত্যিক করে তোলে, তার কোনোটারই অভাব জগদীশচন্দ্র 
ছিল না। কিন্ত তিনি সাহিত্যের সেবা] অপেক্ষা বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনেন প্ৰধান 
কর্তব্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তবু, সেই অক্লান্ত সাধনার ফাকে ফাকে তিনি 
আমাদের অন্ত যতটুকু সাহিত্য পরিষেশন কবে গিয়েছেন, তার জন্ত আমরা তাঁর কাছে 
কৃতজ্ঞ । ূ 

অজিত দত্ত 


জগদীশচন্দ্রের বাংল! রচনা-সূচী 
পুথ্ডিক| ও গ্রন্থ 
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দ্মাখ্যাপত্ৰ বা লেখকের নাম নাই । 

১৩২৪ সালের €ই চেত্র বজীয় সাহিত্য পরিষদের চতুৰ্থ বিশেষ অধিবেশনে পরিযৎ- 
সভাপতি জগদীশচন্ত বসু কতৃক পঠিত। ‘“জ্ৰীবুক্ত জগদীশচন্দ্র বহু মহাশয় বিগত ত্ৰয়োবিংশ = 
বাধিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাঁবশতঃ তাঁহাব অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। 
এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠেব জন্ত আহত হইয়াছিল ৷” 

এই পুস্তিকা সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকার চতুবিংশ ভাগের চতুৰ্থ সংখ্যার ( ১৩২৪ ) 
ক্ৰোড়পত্ৰ-ন্লপে অস্ততূক্তি। জগদ্বীশচন্দ্ৰের অব্যক্ত গ্রন্থে “নবীন ও প্রবীণ” নামে এই 
অভিভাষণ পুনমূ্জিত, সাময়িক বিবরণ পরিবজিত। 


অব্যক্ত। আচাধ্য ভীজগদীশচন্ত বসু, এফ্‌, আর, এস্‌ ৷ মূল্য ২॥*। পৃ[1%*], ২৩৪ 

প্রকাঁশ-ভারিখ আশ্বিন ১৩২৮। প্রকাশক গুকুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ, কলিকাতা | 

লুচী : | 

যুক্তকর | 

আকোশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ । সাহিত্য, বৈশাখ ১৩*২ 

গাছের কথা| ৷ মুকুল, আষাঢ় ১৩*২ 

উদ্ধিদের জম্ম ও মৃত্যু ॥ মুকুল, ভাক্র ১৩*২ 

মঙ্জের সাধন । মুকুল, কাতিক, অগ্রহায়ণ ১৩.৫ 

অদৃশ্য আলোক । 

পলাত্‌ক তুকান ! কুম্ভলীন পুরস্কার ১৩*৩ 

অপ্রিপরীক্ষা | দাসী, মে ১৮৯৫ 

তাঁসীরণীর উৎ্প-সন্ধানে ॥ দাসী, এপ্রিল ১৮৯৫ 

বিজ্ঞানে সাহিত্য । প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮ 

নির্বাক জীবন ॥ 

নবীন ও প্রবীণ । সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা, চতুবিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (১৩২৪): 
ক্রোড়পত্র, সভাপতির অভিভাষণ’ 

বোধন ॥ প্রবাসী, মাঘ ১৩২২ 

মনন ও করুণ | 


-জগমীশচম্দের আবিষ্কার ও জীবন -কথ| || গ্রন্থসূচী = 
বাংলা 


অগদানন্দ রায়। বিজ্ঞানাচার্য জগদ্বীশচন্সের আবিক্কার। অতুল লাইব্রেরি? 
কলেজ সিট, কলিকাতা ও ইসলামপুর, ঢাকা। ‘বিজ্ঞাপনে’ তারিখ, আশ্বিন ১৩১৯ । 
পৃ. ২, 1০, ২৪১। 

সুচী ॥ আচাৰ্য অগৱীশচন্তৰ বসু; বৈছ্যাতিক তরঙ্গ বা অনৃষ্ঠালোকের প্রকৃতি; বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গই কি অদৃশ্তালোক উৎপাদক; আকাশ তয়ঙ্গ; বৈদ্যুতিক তবরঙ্গের সমতলীভবন। 
দ্বিতীয় খণ্ড: প্রাণী ও উদ্ভিদ জড় ও জীব; উদ্ভিদের আঘাত অঙ্কভূতি; প্রাণী ও উদ্ভিদের 
সাড়ার একতা) পৌনঃপুনিক সাড়| ও ব্বতঃসঞ্চলন; রসশোষণ ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি; উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য ) উদ্ভিদ ও আলোক ; উদ্ভিদের নিস্ৰ|; আচার্য বসুর শেষ পুল্তক। তৃতীয় 
খণ্ড: জড় ও জীব-_ সজীব ও নিৰ্জাব; জড় জীবের াঘাত-ব্নস্ভূতি; অবসাদ) দৃট্টিতত্ব; 
দৃষ্টিবিভ্ৰম ) ফোটোগ্রাফি। 

জগীশচন্জের আবিষ্কার-বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। 

ভূমিকায় গ্রন্থকায় বলিয়াছেন, “আচার্য অগদীশচন্তের় আবিষ্কারে কাহিনী নানা দেশে 
নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত যে দেশে তিনি অক্মগ্রহণ' করিয়াছেন, সে দেশের 
তাষায় তাহা, প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হুইয়| বৃহিয়াছে। “এই ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থে 
আচার্যবরের:""করেকটি স্থূল তত্ত্বের’ কথা লিখিত,আছে। 


মত্যেন্নাথ সেনগুপ্ত । উদ্ভিদের চেতনা! । আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা ৷ ১৩৩৬ । পৃ. 1০১ ৮৬ | 

'তুচী ৷ প্রাণী ও উদ্ভিদ; গাছের চেতনা) রস-আকর্ষণ ও রস-সক্চালন ) উদ্ভিদের 
আলোকতৃকা) উদ্ভিদের সামু ; উদ্ভিদের হৃংস্পন্দন। 

' ফটীজ্রনাখ বসু । আচাৰ্য জশর্দীশচজ্জ | বরদা এজেক্সি, কলেজ স্ীট মার্কেট, 
কলিকাতা । তাত্র ১৩৩৮। পৃ. ২০৫। 

সুচী ॥ জন্মকথা ও পিতৃপরিচয় ; বিদ্ভারত্ত ; ভারতে শিক্ষা) প্রথমবার বিলাত যাত্রা; 
সরকারি চাকরি গ্রহণ ; দ্বিতীয়বাৰ বিলাত যাত্ৰা; পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস; 
বস্তু বিজ্ঞান মন্দির ; বঙ্গসাহিত্য ও জগদীশচজ্্ ; এঁতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ; জপদীশচজ্রের 
বন্ধুবৰ্গ ; এতিহাসিক কাহিনী; বৈজ্ঞানিক গবেষণা) সপ্যতেতম জন্মোৎসব ; জাতীয় 
সমন্তায় জপনীশচ ; প্রতিষ্ঠা ; জগদীশচন্দ্রের দান । 

চারুচশ্্র ভট্টাচার্য । আচাৰ্য জপদীশচজ্ঞ বন্দু | পাঠশালা কার্যালয়, ৩* কর্নওয়াজিস 
দ্বীট, কলিকাতা । ‘ভূমিকায়’ তারিখ, ৩ জারি ১৯৩৮। পৃ. 1০ ৯৬ | 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৬৫ বর্ষ 


“আচার্ধদেবের বিভিন্ন লেখা এবং তাঁহার নিকট হইতে যে সব কথা শুনিয়াছি, উহা এই 
পুস্তকের মালফসলা যোগাইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার কথা দিয়াই তাহার পরিচয় 
দিয়াছ।_ ভূমিকা ৷ 

চাকুচজ্ ভট্টাচার্য সংকলিত । জশর্ীশচজা বসুর আবিষ্কার ৷ মিছা? বন 
চাটুজ্ধে ঈ্লীট, কলিকাতা । ১ ভান ১৩৫*। পৃ. ৪*। 

গে (কাডক ১৭.৯) উল টাচ সাল খাপ 
্রস্থাবলীর তালিকা সংযোজিত । 


রবীজনাখ ঠাকুর। চিপ যয খণ্ড। রপুলিনবিহারী সনে কর্তৃক সংকলিত । 
বিশ্বতারতী গান্থালয়, ২-বঙ্ষিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় হী, কলিকাতা | মে ১৯৫৭ | পৃ. 1০, ২৬২ | 


"প্রধানত জগদ্বীশচন্দ্ৰ বহুকে লিখিত রবীন্ত্রনাথের পত্ৰাবলীর এই সংগ্রহের পরিশিষ্ট 
জগদীশচত্্র সম্পর্কে রবীজনাথের যাবতীয় কবিতা, নিবন্ধ, পত্ৰ, রবীজ্-জগধীশ- 
প্রশ্নোতয়’, রর বজরার গয় সিহাহ 
প্রসঙ্গে বহু তথ্য গ্রথিত হইয়াছে। ন 


শ্েওমনোৱঞ্জন্‌ গুপ্ত | আচাৰ্য অগৱীশচজ বনু! রিনি > শুমাচরণ 
জ্কে-হীউ,কলিকাত| ৷; ১৫ আগস্ট ১৯৫৮ | পৃ. ২, ৯৪।- 


" গ্রাস্থারন্তে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং হট লিপ বত 
প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সুচী এবং জগছবীশচন্ের উদ্ভাবিত 'বষ্বের তালিকা-সুজিতি।: : 


মণি বগিচি। বৈজ্ঞানিক জশদীশচজ্জ | তরু লাইব্রেরি ২:৪ কর্নওয়ালিস' রী, 
কলিকাত!। নবেম্বর ১৯৫৮ । পৃ. ১২, ১৭৮ । নকৰিও 


বিজ্ঞানী খৰি জগৱীশচক্ঞা। মূল জীবনী, তার সম্পানা টির 
চট্টেছপাধভৰাক্স বিভ্ভোদক লাইব্রেরি, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা । ১৬ অগ্তাহায়ণ 
১৩৬৫ । পৃ. ১২, ২৫০ । , [8.০ 
প্রথম খণ্ডে জপদীশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচিত । 


দ্বিতীয় খণ্ড বিভিন্ন রচনার সংকলন'। জারি জোহর 
হিজেজলাল রাঁয়’, দেবকুমার রায়চৌধুরী ; ‘অধ্যাপক জঙ্গদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ম্সাঁবিষ্ার” 
বাদেজন্থম্দর -জিবেদী ; ‘জগদীশচন্দ্র বসু’, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; “মহ্টবিআনী হআইন- 
স্টাইনের শ্রন্ধাঞ্চলি' ) জপদীশচন্্র--'প্রসঙ্গে ছুই রুশ বিজ্ঞানী’, এম্‌. বানত স্বি'; জীবনের 
ঘটনার, কালাচক্রমিক তাঁলিক1) এতদ্ব্যতীত, ববীজনাথের ‘চিঠিপন্ৰ’ ষ্ঠ খণ্ড হইতে 
জপদীশচন্ত্রে তিনটি প্রবন্ধ এবং রবীজ্অনাখের কয়েকটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে । -১... 


ক্র সংখ্যা i গ্ৰন্থসূচী হ৩৭ 
শিশু ও কিশোর "পাঠা 


_ অনিলচজ্্র ঘোব। . আদার জনি ও আনিবা প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, 
১৫ কলেজ স্কোহার, কলিকাতা । “ভূমিকা” তারিখ, আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ॥*) ১৩২ ৷ 
তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক হইতে বিবরণ গৃহীত। 


সুযীন্দ্র রাহ! । আচার্য জগছীশচজ্জ | শরৎ-সাহিত্য-ভবন, ২৫ ভূপেজ্জ বসু আযাতিনিউ, 
কলিকাতা । ১৩৫৬। - পৃ. ৭২ । - 


সুতা মুখোপাধ্যায়। জগাডীশচজ্া। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাঁস, কলিকাঁতা ৷ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ | পৃ. ।*) ৬৬। মুল্য এক টাকা। 


ধগেজ্জনাথ মিত্ৰ। আচার্য জগদীশচজ ৷ নি সাহিত্য সংঘ, ১৮বি শ্তামাচরণ ছে 
ক্ট্ট, কলিকাতা । অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। পৃ. %*, ৩* | 


নি পাল অৰ্থ গলতে -লামনা। দানার বুক ছিলো, 
-১ পটুয়্টোলা বেন, কলিকাতা. ১৩৬৫। পৃ. ॥5, ৩৪ । 


চারুর -ভট্ীচার্য -সংকলিত। টিউন 
বাধিকী সমিতি, কলিকাঁত। ১৯৫৮ |- পৃ. ২, ৪৬. 

পাছক যেই নানান বহ: (১৯৮৬৮ );ও দীন বর রিকার (১) 
হইতে সংকলিত । 
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ইংরেজি 
SIR. J. 0. BOSE. ‘Biographies of Eminent” Indians Series. G. A, 
Natesan & Co, Madras. Pp. 47. June 1918. 


পুস্তিকাটিতে পরিশেষে প্যাট্রিক গেঁডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ ( "The 
Indian Temple of Science”) উদ্ধত আছে। লেখকের নাম নাই; Century 
০৮ পত্রে ফনীঅনাথ বহু -লিখিত জগনবীশচজ্জ বন্ধ সম্মন্ধে প্রবন্ধ হইতে পুস্ভিকাটির 
অনেক উপকরণ সংগৃহীত, এইরূপ উল্লেখ আছে। 


Patrick Geddes. THE.LIFE AND WORK .OF JAGADIS C. BOSE. 
Longmans Green and Co., 39 Paternoster Row, London. 1920. Pp. XI. 
260. 

CHAPTERS : Childhood and Early Education; College Days at 
Calcutta and in England ; Early Struggles ; First Researches in Physics— 
Flectric Waves ; Further Physical Research and its Appreciation; 
Physical Researches Continued —The Theory of Molecular Strain 
and its Interpretations; Response ‘in the Living and the Non-Living ; 


ৰ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা ৬৫ বৰ্ষ 


Holidays and Pilgrimages; Plant Response; Irritability of -Plants ; 
The Automatic Record of Growth; Various Movements in Plants; 
The Response of Plants to Wireless Stimulation; Tropisms: 
The Sleep of Plants; Psycho-Physics: Friendships and Personality } 
The Dedication ; The Bose Research Institute. - 

বাল্যজীবন, বিশ্ববিস্ঞান-পতায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জক্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুত্বীন হইয়া 
অগদীশচনকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার ইতিহাস, সুদীর্ঘ বিজ্ঞানসাধনার 
বৈজ্ঞানিক তথ্যবহুল বৰ্ণনা, এবং পরিশেষে মান্য অগমীশচন্দ্ৰ ও বহু-বিজ্ঞান-মন্দিবের 
বিবরণ দিয়া-লেখক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তক জগদীশচন্ত্ৰ সম্পর্কে আলোচনার 
আকরগ্ৰাম্ব কণে বিবেচিত। 

SIR JAGADISH CHANDER BOSE. His LIFE, DISCOVERIES AND 
WRITINGS. G.A. Natesan & Co., Madras. Pp. viii, 248. September, 1921. 

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (পৃ. ১-৪* ) জগদীশচন্দ্রের জীবনী, পরবর্তা অংশে জগদ্বীশচন্দ্ের 
প্রবন্ধ ও অভিভাষণাবলী বিষয়াহক্রসে মুক্তিত ( পৃ. ৪১-২১৭) । অতঃপর মডার্ন রিভিউ 
পত্র (১৯১২) হইতে জগদীশচন্রের গবেযণা-প্রবন্ধাবলী ইত্যাদির তালিকা" সংকলিত 
(পৃ. ২১৮২৪* )। পরিশেষে প্যাট্রিক গেছ -লিখিত ১৯৬: সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ। ' ৰ 

D. M. Bose. J. €, 808১8 PLAT PHYSIOLOGICAL IXVYHSTIGATIONS 
IN RHLATIOHS #0 MoDHBNM BIOLOGICAL KHOWLHDGH ‘The Bose 
Research Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. The Preface 
is dated September, 1949. Pp. 80. ন ূ 

TRANSACTIONS OF THH BOSH Ru8nAROH INSTITUTE, টায় 


1947-48 হইতে পুনমুপ্ৰিত ৷ $ 1৮ কেউ, 


0. M. Bose. JAGADISH CHANDRA Bos: A [জার SEHTOH, Bose 
Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. 0 31: 

জগদীশচন্দ্র অন্সশতবাধিকী উপলক্ষে শতবাধিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। 
জগদীশচন্জের জীবনকথা ও বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বণিত। 

D. M. Bose. 90]লণযা0 ACTIVITIHS OF JAGADISH CHANDRA. BOSH. 
Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 18. 


জগন্বীশচন্জের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে শতবাধিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত । 
জগদীশচক্রের দীৰ্ঘকালব্যাপী ( ১৮৯৪-১৯৩৩ ) বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস বরিত। 


এর সংখ্য প্রস্থসূচী ২৬১ 
Amal Home [Ed]. 40789 JAGADIS CHANDBA 13091, BIBTH 
CANTHNARY 1858-1958. Acharya Jagadis Chandra Bose Birth Centenary 


Committee, 9311 Upper. Circular Road, Calcutta. November 30, 1958. 
Pp. viii, 84. Price Rupees Two Only. = 


CONTENTS : Jagadis Chandra Bose—The Story of His Life; To 
Jagadis Chandra Bose, Rabindranath Tagore; The Voice of Life, 
Jagadis Chandra Bose; Memorial Address, Rabindranath Tagore; 
From Romain Rolland to Jagadis ‘Chandra, A Letter; The Bose 
Institute To-day ; Jagadis Chandra Bose—A Chronology. 


্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘To Jagadis Chandra Bose’ কবিতার (১৯*১) মূল বাংল! 
পাণ্ডুলিপি মুকিত আছে। ইহা ছাড়া জগদীশচন্দ্র বস্তুর কয়েকটি এবং আঁরও অনেকগুলি 
চিত্ৰ মুক্দিত হইয়াছে। 


EXHIBITION 04%81000ট্:: Acharya Jagadish Chandra Bose Birth 
Centenary. 1958. 


জগদীশচক্রের অস্মশতবাধিকী উপলক্ষে বহু-বিআন-মদ্দিরে কয়েকদিনব্যাপী যে প্ৰদৰ্শনী 
হয় তাহার বস্ধসদ্ভাৱের বিস্তৃত তালিকা ছাড়া ইহাতে জগদীশচন্দ্র, রবীজ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, 
কেল্ভিন, বাৰ্নাৰ্ড শ, লর্ড ব্যালে প্রমুখ অনীষীক্ষের পত্রের পাঙুলিপিচিত্র ; জগদীশচন্দ্র, 
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, জগদীশচঙ্জের উদ্ভাবিত কয়েকটি যন্ত্রের এবং জপদীশচজ্-বন্-সংগ্রহের 
কয়েকটি চিত্র মুক্তিত আছে। 


JAGADISH CHANDBA BIBTH CANTENABRY CHLHBBATION ADDRHBSHS 
AND TWHNTINTH MHMORBIAL LACTURB. 30th November 1958. Bose 
Institute, 93/1 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta. Pp. 22. 


Welcome Address, Dr. B.C. Roy; Address, Dr. D. M. Bose; 
Inaugural Address, Sri Jawaharlal Nebru ; Presidential Address, Sm. 
Padmaja Naidu ; Vote of Thanks, Prot. S. চুকে Mitra ; Acharya Jagadish 
Chandra Bose Memorial Lecture, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. 


Azthur James Todd. THREE WISE MEN OF THE EAST AND OTHER 
LECTURES. University of Minnesota Press, U.S.A. 1927. Pp. X, 940. 

এই গ্রন্থটি দেখিবার স্থষোপ হয় নাই । A. Ar০U৪০৷ প্রণীত RBABINDRANATE 
THROUGH 3978.88; [99 (1943) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে। 


২. সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা & ৰ 
+ আধমীশ-পাসমগ-সম্বলিত ইংরেজি প্রস্থ = 


, 'T. C. Bridges and H. Hessell Tiltman. MASTER MINDS OF 
MODERN SCIENCE. George G.. Harraps & Co, London. New Edetion 
নন Pp. 278, 


ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২৮-৩৬) “Do Plants and Metals Feel? The 


চা ৬ 


Amazing Experiments Of Sri Jagadish Bose." 
L. F. Rushbrook Williams (Ed.) 6885. Max 0 INDIA. The Home 


Library club. n.d. 
ইহাতে (পৃ. ৪৮৪৯) ডক্টর জানচন্্র ঘোষ লিখিত Sir Jagadish Chandra 
Bose and his Researches into Plant Physiology” নামে একটি প্ৰবন্ধ আছে । 
এইরূপ আরো গ্রন্থ খাকাই সম্ভব | যে কয়টি হায় আমাদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে তাকে 
উল্লেখ করা হইল 
জর্মন 
fl Patrick ‘Geddes. [আজ UND Was Vox Sm 0498018 0, Boss. 
Rotapfel- Verlag. Erlénbach-Zurich und Leipzig. ? * Pp. 263. - 
“_ প্যাক গ্েডিদ-রচিত পূর্বোলিধিত ইংরেজি গ্রন্থের অহুবাদ। | ৃ 





২. জ্ৰশোভন বন্ধ ১৯৫৮ নভেম্বর সংখ্য মডার্ন রিভিউতে, ও পত্রে ( ১৯৭৭-৩৮  মূঞ্জিত 
অগৱীশচজ্ৰ বসু-সম্পঞ্িত যাবতীয় আলোচনার একটি" সুচী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 
জগদীশচন্দ্র জীবন ও আবিষ্কার -বিষয়ক বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 


 বঙ্গীঃ-দাহিত্যপিবং ও ও মাপ | 


নিতি 9 বর্তমান সংখ্যায় অগদীশচন্ছের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
| পরিষর্দের যোগের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিস্বাছেন। নিয়মুন্দিত সংকলনে সেই. প্রসঙ্গ 
অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইল |.. 

জগদীশচজ্্র ১৩১৮ সালে বজীয়-সাঁছিত্য-সশ্মিলনের সভাঁপতিপদে বৃত হন, ১৩২৩ সালে 
বিশেষভাবে যুক্ত হুইয়াছিলেন, ১৩১৯ -লালে পরিষৎ-কর্তৃক বিশিষ্ট সন্ত পদে নির্বাচনের 
স্থত্ৰে। প্রথমাবধি পরিষদে “সাহিত্যকে কোনও ক্ষুদ্ৰ কোঁঠার, মধ্যে সীমাবদ্ধ কর! হয় নাই’ 
এখানে “আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাছিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার 
অন্ত উৎসুক হুইয়াছি? এজন্ত সাহিত্যক্ষেত্ৰে বিজ্ঞানসাধকেব স্থানও পরিষদে সসম্দানে স্বীকৃত 
হইয়াছে; বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্দিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে, সভাঁপতিপদ্ধে ববীজনাথের অম্কবৰ্তন 
করেন আচার্য প্রফুরচজ্জ, পরে তিনি পরিষদের সভাপতির আসনও অলংকৃত করেন । 

- প্রায় ছুই বতসরকাল বিলাতে অবস্থানপূর্বক বিদেশে বিজ্ঞানীসমাজে নিজের মত 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিস্থা ১৩০৯ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগত হইলে দ্বেশেব শিক্ষিভসমাজে 
আনন্দের শোত প্রবাহিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রকে বিশিষ্ট ল্দশ্তর্ূপে নির্বাচিত করিয়| পরিষৎ 
এই আনন্দের অংশ হইয়াছিলেন। আচার্য প্রচুল্লচজ্জও এই বৎসর ( ১৩১* ) পবিষদের বিশিষ্ট 
সদন্ত নির্বাচিত হুন ।- ইহার পূর্বেই সহজ তাঁষায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
বারা যয যান ৬৬৬ 


'_  বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের সভাপতি 


. বৱীছপাহিত্যসম্িলন:এবন ন্তিমা, অনুন্ধূপ অন্তান্ত সন্মিলন এখন তাহার স্থান 
লইয়াছে ; ববীশ্রনাথের প্রস্তাবে 'এই.বাঁধিক মিলনসত! যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদবধি 
যতকাল ইহা 'জীবিত ছিল এই সম্মিলন দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে । 
১৩১৮ সালে ময়মনসিংহে চতুর্থ অধিবেশনে এই সশ্মিলনের লভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন 
জঙদীশচজ্জ । সাহিত্যক্ষেত্রে বিআনসেবকের স্থান আছে কিনা, অভিভাষণের স্থচনায় এই 
আলোচনাগ্রসঙ্গে সাহিত্যের একটি উদ্দারমৃত্তি দেশের সন্মুখে প্রকাশ- করিবার কথ! ঘে 
"তিনি বলিয়াছিলেন, পরিষদের পক্ষে এখনও তাহা! স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে 

- “এই সাহিত্য-সশ্দিলন বাঙ্গালীর মনের এক খনীতৃত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা 
হইতে- অন্ত সীমায় বহন -করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সৰ্ব্বত্ৰ 


১৪ 


২৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা Li 


গভীরভাবে আগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনেব 
মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন 
85 7, 
বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সম্বন্ন করিত্বাছি। আজ 
আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দৰ অলঙ্কার মাত্র নছে-_আজ আমর! আমাদের চিত্তের 
সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার অন্ত উৎসুক হইয়াছি। _ 
“পাশ্চাত্য দেশে জানরাঁজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হুইয়াছে। সেখানে 
জানের প্রত্যেক শাখাপ্ৰশাখা নিজেকে স্বতন্ত্ৰ রাখিবার জন্তই বিশেষ আয়োজন 
করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবাঁর চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
জান-লাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদপ্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ 
করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার স্থবিধা হয়; কিন্তু শেষ পধ্যস্ত যদি কেবল এই 
প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পরি তক কৰা ঘা উঠে না. কেবল 
সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না। 

ক রা ভাত 
সৰ্ব্ব্দ| লক্ষ্য 'রাঁখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আরা 2 
দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাঁধা ঘটে না। - - 

"আমি অন্গুতব করিতেছি, আমাদের পাঁহিত্য-সশ্মিলনের ব্যাপারে হ্বভাঁবতঃই এই 
ক্যবোধ' কাজ কবিয়াছে। আসর! এই সশ্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা 
নিৰ্ণয় করিয়া ভাহাঁব অধিকারের দ্বার সদ্ধীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরদ্ধ আমরা 
তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছ। ভু 
১8758751858: লব 
হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্ত উৎস্থৃক 
হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি তাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা 
এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্ররুতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্ত আমাদের দেশে 
আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান” করিতেছে, অস্বেহণ. -কবিতেছে, -তাঁহান্ধের 
সকলকেই এই সাহিত্য-সন্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে ।” টু 
কৰি ও বিজ্ঞানীর যোগে বিষয় কিনি এই-দভিতাষণে যাহ! বলিরাছিলেনতাহাও 
বিশেষভাবে উদ্ধাবষেগ্যি-- ' - 
| শ্কঁবি এই বিশ্বজপতে তাহার হদয়েব দৃট দিয়া না 
তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা কবেন। অন্তের দেখা যেখানে 
ফুরাইস্া যায় সেখানেও তাহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।- সেই অপক্ষপ 
দেশের বার্া তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাঁজিয়া.. উঠিতে থাকে । 
ধৈজঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্ৰ হইতে পারে, কিন্ত রুবিত্ব-সাধনার সহিত তাহার সাধনার 


আর সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ ২৪৩ 


এক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের 
অন্থুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান 
হইতেও তিনি ‘কম্পমান বানী আহবণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে বহন্ত 
প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কা করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন 
কবিয়| ছূর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ 
করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন ।-.. 

“বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয্বেবই অম্বভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাছিব 
হইয়াছে । । প্রভেদ্ব এই, কবি পথেব কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা 
করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্ববণ করা তাহার পক্ষে 
অসাধ্য । কিন্তু কবির কবিত্ব নিঞ্জের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে 
পারে না। অনন্ত তাহাকে উপমার তায! ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাহাকে 
_ ‘যেন’ যোগ করিয়া দিতে হয়। 

“বৈজ্ঞানিককে যে পথ অম্লসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পৰ্য্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সৰ্ব্বদা আত্মসম্ববণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা 
তাহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাকি দেয়। এজন পদে পদে জনের 
কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়| চলিতে হয়। ছুই দিক হইতে যেখানে না মিলে 
সেখানে তিনি এক দিকেব কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। 

কিন্ত এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ বিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম 
রহশ্তের অতিমুখেই চলিযাছেন ।” | 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, এই যুগেই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ কবি ও বিজ্ঞানীর 
যে যোগ হুইয়াছিল তাহার কথা সমগ্র দেশ তাহার ফলভাক্‌ হইয়াছে । অগদ্বীশচত্র 
স্বয়ংও কবি-মনীষী, “আদি কবির প্রতিচ্ছবি?) বলিয়া অভ্যখিত হইয়াছেন দেশে-বিদেশে ; 
তিনি বিজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহারও মৃলকথা বণিত হইয়াছে এই 
অভিভাষণে-- 

"এই যে প্রকৃতির রহস্ত-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য । 
প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, বাঁসায়নিক, জীবতত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে 
প্রবেশ করিয়াছেন ; মনে কবিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, 
অন্ত মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে, সচেতনকে 
তাহারা অলক্ত্যতাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই ৰে 
বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার অন্ত যত 
দেয়াল তোলাই যাক্‌ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজানই পরিশেষে 


১, অঁষ্টব্য, পরবর্তাঁ প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষদে হীরে্রনাথ দত্ত কৃত ‘আচাধ্য-প্রশপ্তি'। 


২৪৪ ১" সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বৰ্ষ 


এই. সত্যকে 'আবিষ্কীর "করিবে ' বলিয়|. ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়! যাত্রা. করিয়াছে। সকল 
পথই: যেখানে. একত্ৰ, মিলিয়াছে' সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া 
আপনার মধ্যে অসংখ্য বিবোধ 'ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইদন্ত প্রতিদিনই দেখিতে 
পাই জীবতত্ব, রসায়নতত্ব, গ্রকৃতিভত্ব, আঁপন আপন সীমা ছারাইয়া ফেলিতেছে |” .. 

বিজান-লাহিত্যের আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থাদির প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক 
পরিতাষ| সংকলন সাহ্ত্য-পরিষষ্ের উদ্দেশ্-সাধনের উপায়’ বলিয়া প্রথমাবধিই স্বীকৃত; 
ময়মনসিংহ অধিবেশনের পর হইতে সাহিত্য-সস্মিলনের একটি ‘বৈজ্ঞানিক বৈঠক’ রা 
বিজান-শাখাও গঠিত হয়। ৮ 


পরিষদের সভাপতি | উড 


১৩২৩ সালের বদির ছবিৰ বাধিক'অনিবেশনে বিদায়ী ডি 
শাস্ত্ৰী মহাশয়ের প্রস্তাবে, নবীন :ও প্রবীণ উভয় হলের- শ্রদ্ধাতাঁজন.. আচাধ্য 
জগদীশচজ্জ:-বন্ সর্বসম্মতিক্রমে ' প্ারিষদের সভাপতিপদ্দে বৃত- হন। প্রথ্ম.- মাসিক 
অগ্নিবেশনে (৪ তাক: ১৩২৩) উপস্থিত হইয়া তিনি পরিষদের উ্নতিকয়ে ফেশকল 
প্রস্তাব করেন, 'কার্ধবিবরণীতে তাহাব আতাস আছে- - ; 

জিটিভি কত বনজ কঃ ত 
বিষয় আজ -বলিতেছি। আমি - বিশ্বাস করি,  অগ্প'্পনে সাহিত্য-পর্িযৎ; উচ্চস্থান 
অধিকার করিবে। ফরাসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, 
পরিহঙ্ধকে -তাহাঁর তুল্য. করিতে হইবে |- সেখানকার,,নান| ছবি ও: নানা দুর্লভ 
কেম্বন- কট! তন্ময়তাৰ আসে--/১০৪৭০৷ফপরৰ-সৌদাশ্যে =ও মহত্বে জেন..মল. মুগ্ধ হয়। 
তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিয এখানে আছে, বহু বড়লোকের হাত্রে লেখা, 
সৃবিষ্তাস নাই । --এখন প্ররিষৎকে এমন রুরিতে হইবে ফে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে, যে, 
ইহা একটি; মন্ত /কীর্তি।-..পবিষদে সমস্ত.সদ'স্তদেব চিঠি লিখে জানাতে হবে ষে, প্রত্যেকে 
এক-এক বন্ধুকে. দিয়ে পরিষদের, এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন ।'‘'এই সমস্ত বিষয় কার্যে 
আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পরে । - 
জাঙ্গয়ারী মাসের বত হারিছ টা ভিত হুৰ আমি নিজে, টি 
প্রস্তত আঁছি।? ; =. উন ঢ় 

লে কলম ন = কও 

এই সারি পনি দির হাতে বেল নানে বি লৰ ৰণিত হজ 


শ্ব সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচজ্জ ২৫ 


নিকট যাহাতে নামে ও কর্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেইরূপ ইচ্ছা করি। আমি 
ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব ইচ্ছা কবিয়া।ছ।.--এখন সময় আসিয়াছে, 
আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃতৃমিকে বড় করিতে 
হইবে ।...৮ 

কেবল যে পরিষদের শিল্পসৌন্দর্ধবিধানের দিকে ভগদ্বীশচন্ৰের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল তাহ! 
নহে, তাঁহার কার্যকালে ( ১৩২৩-২৫ ) তিনি ইহার বৈষয়িক উন্নতিসাধন, কৰ্মাদ্বের মধ্যে 
মতদৈধের দূরীকরণ, সর্বোপবি, পবিষদের মূল উদ্দেন্ত “সাহিত্যের সর্বা্গীণ উন্নতিসাধন’ 
এসকল বিষয়েই উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং সে উদ্যোগ বছলপরিমাণে ফলগ্রনথও 
হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতিয্তপে তাহার অভিভাবণ ( ৫ চৈত্র ১৩২৪ )২ এবং পৰিষদের 
কার্ধবিবরণ হইতে তাহার কথক্চিৎ বিবরণ সংকলিত হইল_ 
'_ «.,স্থির করিলাম, সাহিভ্য-পরিষঙ্কের অস্ত যথাসাধ্য কাধ্য করিব এবং ইহাব পূৰ্ণশক্তি 
বিকাশের অস্ক চোষ্টত হইব | যে মুমুযু; সে-ই মৃত বন্ধ লইয়| আগলাইয়| থাকে, যে জীবিত, 
তাহার জীবনের উচ্ছাস চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্তমান 
যুগে সমস্ত ভারতেব জীবন প্রবাহিত কবিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যু 
হইবে । আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুবাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়| থাকিবে না, বর্তমান 
যুগেব নয নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান গ্রতৃতিকে একত্ৰ করিয়া একটি জীবন্ত 
সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পবিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে 
করি। এই উদ্দেশ্তকে কাধ্যে পরিণত করিবার পথে ষে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর 
করিতে হইবে; তাহাব পর দেশের চিন্তাঈীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্ৰীভূত 
করিতে পারা যায়, তঙ্ন্ত ষত্ববান হইতে হইবে । = 

“সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমাব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে খণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় 
ক্েখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও, প্রকাশিত হইতেছে, 
যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পাবে। মনে হইল, কেবল সাহিত্যচচ্চা করিতে 
যাইয়া বর্তমান জীবস্ত সাহিত্যেব কথা তুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদ্িগের নিকট অনেক টাক। 
অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদেব আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশি) দেখি, পুস্তকাগারের 
কোনবপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি বাঁশি অবিক্রীত পুত্তক পরিষদভবনে 
এন্কপ স্ৃপ্রীকৃত হইতেছে যে, তথায় সমুস্তের চলাচল দুর্গম হইবে । অমূল্য শিলালিপি, 
তৈলচিতর, প্রাচীন মুক্তা প্রভৃতি এরূপ তাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাজ দর্শকের 
মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সঙ্ন্ধে সন্দেহ উৎপাদন কবে।--- 

২. ইহা সংক্ষিপ্ত আকাবে “নবীন ও প্রবীণ” নামে অব্যক্ত’ গ্রন্থের অস্ততূ ক্ত হইয়াছে। 
তাহাতে বৈষয়িক ও একান্ত সাময়িক প্রসঙ্গ বঞ্জিত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মূল 
প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইল। 


২৪৬ | সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বধ 
- "স্থায়ী ভাতার 


“..শুনিয়|। সুখী হইবেন যে, এত অনটন সত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি প্রকাশ বা 
গৃহসংস্কাবাদি কোন কারণেই স্থায়ী তাপ্তারের খণ বৃদ্ধি হয নাই । বরং এই হই বৎসবে 
আমরা দেড় হাঁজার টাকা ধণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।--- 


২.০.  শ্ৰৃত সংস্কাৰ - 

“পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-নূপ জন্নালপ্ৰায় হইয়| পৰিষত্-ভবনে চলাফেরার 
পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খল! ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ 
অসস্ভব হইত। নৃতন আলমারী, বক্তৃতাগৃহে বসিবার. আসন, বৈহ্যতিক পাখা ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া আবদ্ধ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে 
ইহার ছাব! স্থানাভাব দূব হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার , 
হইয়াছে । ১৩*৭ হইতে ১৩১৯ সাল পধ্যস্ত প্রতি বসবে গড়ে ১* *২ টাঁকার পুস্তক বিক্রী 
হইত। তাহার পর ১৩২২ সাল পধ্যস্ত গড়ে ৮** টাকা বিক্ৰয় হইয়াছিল, কিন্তু গত 
বৎসরে পুস্তক ও গ্রস্থাবলী বিক্রয়ের হার! ৩৫০২ টাকা অৰ্থাৎ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের চতু্তণ 
মূল্য পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রস্থপ্রকাঁশের জন্ত ১৭০০২ টাকা রাখিয়া 
মন্দিরের সৌঠবের জন্ত ১৮০০২ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয্াছি।-- 

“এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাঁড়িতেছে, তাহা আপনার! দেখিতেছেন। তৈলচিন্ত 
প্রাচীন 1শলা ও মূত্ৰা যথাযথ প্রদশিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লযস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত 
হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীত সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং 
মৌলিক গবেষণার জন্ত দুইটি ক্ষুত্ৰ কামর! নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

" পপয্িবছ্‌-পৃহে বা * 
শবে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য করিবাব উপলক্ষ্য মাত্ৰ। 
সাহিত্যের সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পবিষদের মূখ্য উদ্দেশ্ত। এতদৰ্থে প্ৰতিভাশালী মনীধিদিপের 
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সমর্থ হইয়াছি।” 

৪য় এ এক কাহার লাভা উইল বাৰিত বৰিলা বারি 
চুনীলাল বহু, ব্ৰীহীৱেম্জ্ৰনাথ দত্ত, হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী প্ৰভৃতি অনেকে পরিষদ্‌-মন্দিরে লোকরঞ্জক 


৩. ব্ৰজেআঅনাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পরিষৎ-পবিচয়,” প্রথম সংস্বরণ | এই সংকলনে 
, ব্যবহৃত অন্তান্ত কতকগুলি তারিখও “পরিষৎ-পরিচ়' হইতে গৃহীত । 


ও সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ ২৪৭ 


বক্তৃতা দান করেন ৷” জগদীশচজ্জ ১৩২৪ সালের ৭ চৈত্র “আঁহত উদ্ভিদ” সম্বন্ধে ও ১৩২৭ 
সালের ১৯ চৈত্ৰ ”গায়ুক্ত্তে উত্তেজনাপ্রবাহ’’! সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

সভাপতির অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র পরিষদে নবীন-প্রবীণে ঘলাদলি সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছিলেন দেশের সকল প্রতিষ্ঠানপ্রসঙ্গেই তাহার স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা বিস্তারিত 
উদ্ধৃত হইল _ 

শালি - . 

“জীবনের বহু বাধাবিপত্তিব সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নান! দেশ পরিভ্রমণের 
ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। 
আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্তন্ত হয়, যেখানে 
অপর সকলে নিজেদেব দায়িত্ব ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দর্শকন্্রপে হয় শুধু করতালি দেন, 
না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। 
দেশের কল্যাণের অন্ত যে শক্তি সাধারণে তাহার উপর অর্পণ কবিয়াছিল, এমন এক 
দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন কবিবার জন্তু ব্যবহৃত হয়। তখন 
দেশ বহু দুবে সরিয়| যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে । ইহাতে 
দলাঁদলির যে ভীষণ বন্ধি উদ্ভূত হয় তাহা অমুষ্ঠানটিকে পর্যস্ত গ্রাস করিতে আসে। 
দলপতি ঘদি তাহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রে অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের 
অস্ধনিহিত মনুস্তত্বকে জাপক্ক কবিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হুইলেই দেশের 
প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রীধান্তের 
পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্ত বিবিধ চেষ্টা কবিয়াছি।* 
প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রস্কাস আমি 
একান্ত হেয় মনে কবি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আঙ্গকুল্য ও শুভ ইচ্ছা আদাঁন- 
প্রদানের অন্ত চোষ্টত হইস্বাছি। সাধারণ সদস্তদিগের উদ্ভমের উপর পরিষদের ভাবী 
মঙ্গল যে বহুল পরিমাণে নির্ভব কবে, এ কথা স্বরণ করাইয়া তাহাদিগকে লিখিয়!- 
ছিলাম_-পরিষদেব সভাপতি, সম্পাদক ও কাধ্যনির্বাহক সভা সাঁহিত্য-পরিষদের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত সাধনের উপলক্ষ্য মাত্ৰ ৷ আরও লিখিয়াছিলাম যে, ‘সদশুগণ যদি 
নিজেদের দায়িত্ব স্ববণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যশীল সত্য নির্বাচিত করেন তাহা 
হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে । এ সম্বন্ধে তাহাদের শৈথিল্যই 


৪. বক্তৃতা ছুইটি “অব্যক্ত গ্রন্থে সংকলিত হইম্বাছে। . 

৫. “আমাফের সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে উদ্বাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূব 
হইয়া, যাহাতে সদস্তদেব মধ্যে কোন প্রকাব অপ্রীতি না থাকে তঙ্জফক তিনি বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষেব মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ সন্ভব্য সহ কতকগ্তলি নিয়ম 
পরিবর্তনের প্রস্তাব কবিয়াছেন ।”-_চতুধ্বিংশ বার্ষিক কাধ্যবিবরণ = 


১. __ " সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ ৬ বহ 
ভবিস্বৎ ছুর্গতির কারণ হইবে। এই সহজ পথ অপেক্ষ] রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 'অবলস্বিত 
উপায় কি শ্ৰেয় হইবে? তথায় প্রতিযোপিভারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি 
আমাদের সাধন! নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে। 
এক পক্ষ অন্ত পক্ষের ছিন্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা বটায়, অন্ত পক্ষও জবাবে এক 
কাঠি উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায় ? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য 
বিকশিত হয় তাহা কি এইরূপ পক্ষে নিমজ্জিত হুইবে } 


"নবীন ও প্রবীণ, | 


তি EEE নি 
কারণ নছে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মস্তর্রিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ; ইহা প্রবীণ 
যা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্ত 
পৃথিবীর গতি অতি ক্রুত। যদিও বার্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, 
মন ত তাহার অনেক উপরে, সে ত চিরনবীন | মন কেন লাহুস হারাইবে ? অন্ত 
দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়ত অতি ক্রুত চলিতে চাঁহেন এবং বাঁধার কথা 
ভাবিয়া দেখেন না| বাহার! বহুকাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, 
তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস তুলিয়া বান। হয়ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে 
অঙ্কিত ধন নবীন বিন! দ্বিধায় নিজন্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতাৰ 
ছার! দেখিতে পান। সে বাহ! হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। 
প্রবীণ তবিস্বতের অবশ্তভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর. নবীনও যেন 
প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন । বে দেশে. আমাদের সামাজিক 
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কি. একথা ামাকে ৰুবাইয়] দিতে হইবে ?” . 

= ৰ RE SSE CRE URE 
বিষয়ে যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার যে রূপ কল্পনা, করিয়াছিলেন তাহা 
উদ্যবৃত, করিয়া এই সংকল্ন-সমাপ্ত কৰি__ এই আশা যতদূর পূর্ণ হুইতে থাকিবে, এই রূপ 
যতদূর প্রকাশমান হুইবে তাহার উপরেই পরিষদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে 
.“[দাৰ্ষিপাত্যে ] গুহামন্দিরে [ বিশ্বকর্শ্মার ] যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে 
তাহাই আছ স্জীবন্ষপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙ্গালী 
চিত্তের মধ্যে যে কাঁজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ । - কোথাও বা 
তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ ৷“ আসরা সেই সমস্ত 
উপকরণ ডীহায়ই সন্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাহার পুজা করিতে আসিয়াছি। 

'. «আমানের যে জাতীয় মহত্ব লুপ্তপ্ৰায় হইয়| আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের 
অস্তরের সেই স্থজনীশক্তির অন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে 


পা সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ও জগদীশচন্ৰ ২৪৯ 


পুনরায় সজ্জন করিয়া তোলা আমানের শক্তির মধ্যেই রছিয়াছে। আমাদের দেশের 
ষে মহিমা একদিন অভ্ৰতেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উখানবেগ একেবারে পৰিসমাধ্ত 
হয় নাই, পুনরায় একছিন তাহ! আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে। ৷ 

“সেই আমাদের স্জনশক্তিরই একটি চেষ্টা বালা সাহিত্য-পরিযয়ে আজ সফল মৃঠি 
ধারণ করিয়াছে । এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সতাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে 
পারি না) ইহার তিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপাৰ্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার 
অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আত্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, লাছিত্য- 
পরিষদ লাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিরক্ূপেই বিরাজমান । ইহার ভিত্তি সমস্ত বাক্ষল! দেশের 
র্দস্থলে স্থাপিত এবং ইহাঁর অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া বচিত হুইতেছে। এই 
মন্দিয়ে প্রবেশ করিষার সময় আমাদের ক্ষুত্ৰ স্মাসিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ ষেন 
আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদভভানের পবিত্ৰতম ফুল ও 
ফলগুলিকে যেন পুজার উপছার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পায়নি ৷” 


আঁচার্ধ্য-প্রশস্তি 


আচাৰ্য জগদীশচন্দ যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্ধ্ে 
ব্ৰতী হয়েন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিধিয়াছিল, 
আমি তাহাঙ্গের অন্তত্ম। অতএব তীহার সম্বন্ধন|-উপলক্ষে’ কিছু বলিতে সংকোচ বোধ 
করিতেছি । বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য্য মহাশয় যে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জনয 
ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, জপ তাহার বাসী মজে গোঁরব 
অচতব করিতেছে । বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! বার যে, ছুই শ্রেনীর 
বৈজ্ঞানিক আঁছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া £৪০05 সংগ্রহ করেন, 
সঙ্ষিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল £৪০05 ও 
ব্যাপার হইতে অতূত মনীযাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন । আচার্য্য 
অগঙ্গীশচন্দ্ৰ এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ৷ প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, 
তবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজীন, সেই 
প্রজান দ্বার! তাহারা তত্বের আবিক্ষিয়া করেন | এই প্রজানকে পাশ্চাত্যগণ scientific 
imagination আখ্যা দিয়াছেন । 

অড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাপন জিন 
উতয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্ৰীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা 
অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনি 
আলিতেছিলাম । কিন্তু কানে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অস্ধর। আমরা যে সকল 
কথা কানে মাত শুনিয়াছিলাম, আচাৰ্য্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। 
এখন আমরা এই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্ৰত্যক্ষ করিয়া'ছ। এক জন পাশ্চাত্য 
লেখক তাহাকে বৈজ্ঞানিক যাচুকর আধ্যা দিয়াছেন । এনাম তীহাঁর সার্থক হইয়াছে। 

এ ছেশে ধাহাঁরা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁছাঙ্গিগের প্রাচীন নাম 
ছিল কবি | যিনি বৈদিক সত্যের আদি অষ্ট, প্রাচীন শানে তাহাকে আদি কবি বলে 

তেনে ব্রহ্মহৃদ! য আদি কবয়ে। 

আচার্য্য জগদীশচজ্জ সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্বদ্ৰষ্টা, সত্যের আবিষর্তা। 
অতএব তীহাব সমক্ষে আমাদেব শির আপনি প্রশত হইতেছে। ভগবান তাহাকে দীৰ্ঘজীবী 


| 
BA হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

১. ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানীসমাজে শ্রী আঁবিফার প্রচারান্ডে = 
জগদীশচন্দের স্বদেশ-প্রত্যাবৰ্তন উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক অহিত সম্বৰ্ধনা (১৫ শ্রাবণ 
১৩২২) । “উিত্বরে তিনি [ জ্রপদীশচজ্ ] বলেন যে, বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিত্থার জস্ত তিনি 
যে সন্মান পাইয়াছেন তাহ! তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য |” 

২. ১৩২২ তাহ সংখ্যা প্রবাসী হইতে উদ্ধ্বত ৷ 


স্বরলিপি : 
জীধন কথক ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে জন্মগ্ৰহণ করেন । তিনি 
সংস্কৃত সুপক্ডিত ছিকেন। তাঁহার গানেও সংস্কৃতিসম্পন্ন স্থমাজিত রুচির পরিচয় পাওয়া 
ষায়। গ্রাধানতঃ কথকতায় খ্যাতিলাত করিলে তিনি সংগীতে বিশেষ করিয়া টল্সায় 
পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ সংগ্রহপুস্তকে তাহাৰ অনেক রচনা রক্ষিত হুইয়াছে। তিনি 
তাঁহাব রচিত গানগুলি একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন-- সেই খাতা হইতে সংগৃহীত 
বহু গান “বাঙ্গালীর গান* নামক সংকলনগ্রন্থে সত্নিবেশিত হইয়াছে । 
নিয়ে যে গানটির শ্ববলিপি প্রদত্ত হইল তাহার স্বর কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে বিঁবিট বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । “বাঙ্গালীর গান*-এ স্থর দেওয়া আছে “সিদ্ু-পিলু* | প্রবীণ গায়ক 
শ্রকালীপদ পাঠক মুল স্থয়টি “দেশ-খাম্বাজ” জাতীয় বলিয়া মনে করেন । তাল-“আড়াঠেকা” 
সম্বন্ধে কোন মতধ নাই । - জীরাত্যেশ্বর মিত্র . |. 
"_ দেশ-খাস্বাজ । আড়ান্ঠকা 
কেন যারে তারে মন ফিতে বলেগো . 7, 
নিবাৰণ করি বি শনি তালে নয়ন ললে গোঁ 
| মন নয় মনেবি মত ঢু 
নয়নেয়ি অঙ্গত : 
” ৰুবায়্বে রাখিব কত নানা পথে চলে গো ৷ ' 


সুর সংগ্রাহক : প্রীকালীপদ পাঠক ্যরলিপি : জীরাজ্যেশ্বর মিত্র 
গা গা গা মা যা| গমা হা শা পা। জজ্ঞা রা মা পা। 


৩০5 1. 


কেন যারে তাচ ** * রে অ* ন ছিতে 
EERE 3] 
ব লে গো * ছি EEL 
ধা পা স্ব্শাৱপা ৷ 7 7 ন পা । 
ন স্ব . ন্‌ . ৰ জা 
পধণ| -পধা সা 4 | পা ধপা গা মা)! 
মাঁচ৭ণ ** *, ক কে ন* ষা বে 
না না নয়া শনিধা।৷ না সী না পা. | 
নি বা রু* **শ ক বিষ ছে 
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সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


হ৫২ 


না সা শলা 
য় 


পা পা 


গো 


লে 


যা রে” 


নত 


মাক 


II 


সরর্পা না 


সা 
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প্রবোধচজ বাগচী সম্পাদিত 

সাহ্ত্যিপ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড ১০০০ 
পীসত্যেত্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি দৌলত 
কাজির ‘সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী এবং 


সংস্কৃত প্রমাণগ্রস্থ। সখদশ শতাব্দীর প্রথম 
পাছে এই গ্রন্থের ভাবাবা হয়। বিভিন্ন 
নামে এই অনুদিত গ্রন্থের পুখি উত্তরবঙ্গে 
ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া পিয়াছে। সেই সকল 


হইয়াছে। 
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'** 
বিশ্বতারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫* ও বিতিন্ন 
সংগ্রহের ১৮২ : মোট ৬৩২ খানি পুরাতন, 


(খৃ ১৬৫২-১৮৯২ ) চিঠিপত্র ও দলিল 
ঈব্তাবেজের সংকলনগ্রন্থ | 

পুথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড ১৪৪ 
পুখি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড ১৫০০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্ৰহের সর্বসমেত ৬*** পুথিয় 
মধ্যে প্রতি ৫** পুথির বিবরণ-সম্বলিত 
এক-একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পন। 
আছে! এই পরিকল্পনা অনুসারে এই পর্যন্ত 
এই ছুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 
গোৰ্খ-বিজয় ৫৩ 


৬/৬ হ্ষান্পকান্নাম্ধ ভাস্ুমত্ৰ লেন | স্কতিলম্বণাতা। = 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ৪ 


সূচীপত্ৰ 

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি-- আদিকাণ্ড প্রচিন্কাহরণ চক্রবর্তী 
শকফকীর্তনে সংগীত শীরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ 
বেথুন সোসাইটি জীযোগেশচন্ত্র বাগল ' 
বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনাৰ্য ও দেশী উপাদান শ্রীকফপদ গোত্বামী 
কবি গিৰীন্্রমোহিনী দাসী প্ীদীত্ডি ত্ৰিপাঠী 
প্রাচীন সাহিত্য-গ্রসঙ্গ প্ৰঅক্ষয়কুমার কয়াল 
গান ও স্বরলিপি 

গান গোপাল উড়ে 


স্বরলিপি শ্বীরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ 


চিত্ৰদূচী 
পিরীজ্মোহিনী দাসী 


প্রতি সংখ্যা ছুই টাক|। বাধিক মুল্য ছয় টাকা । 
" পরিষদের সদ্বস্ত-পশ্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। 


৩১৬ 


৩১২ 


জন্ম ১৮ অগষ্ট ১৮৫৮ 





ইগী- 


মৃত্যু ১৬ অগস্ট ১৯২৪ 


সাহিত্য-পৰিষত্পত্ৰিক। 
৬৫ বর্ষ ৪ৰ্থ সংখা! 


১৩৩৫ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি--আপদিকাণ্ড 
শ্রাচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্য হইতে কৃত্তিবাসেব মূল বচন| উদ্ধাব করিবাব চেষ্। 
অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৩০৭ ও ১৩১". মালে বঙীয়-সাহিত্য-পবিষদ 
হইতে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে স্বৰ্গত হীবেন্রনাথ দত্ত মহাশয়েব সম্পাদকতায় অধোধয। 
৪ উত্তব কাণ্ডেব সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরিষদ বা দত্ত মহাশয় ভ্াহাদেব প্রাবন্ধ কাৰে 
আর অধিক দুব অগ্রসব হন নাই | মনে হষ, সন্তোষজনক উপকবণেব অভাবই তাহাদিগকে 
নিবন্ত করিয়াছিল। 

কুত্তিবাসেব সমসাময়িক বা অল্প পববতী কালে লিখিত পুথি পায়া যায় না 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালেব হস্তলিখিত কৃতিবাসেব ভণিতাযুক্ত যে অজস্ৰ পুথি পাওয়া! যাষ 
সেগুলি নানা সমবেব নানা বচনায় ভাবাক্রান্ত ও বিকৃতিপূর্ণ__ তাহাদেব পবপবেবে মহে। 
মিল অপেক্ষা অমিলের পবিমাঁণ বেশি | এই অবস্থায় দত্ত মহাশয়েব পরে অনেক দিন যাং 
আব কেহ কৃত্তিবাসেব আসল বচনা উদ্ধারের চেষ্টা কবেন নাই । তাহাব পূবে ও পৰে 
বামীয়পেব অনেক সংস্কবপ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য । তবে তাহাদেব অধিকাংশই যথেচ্ছ 
পরিবর্তনাদি সহ একে অপবেব পুনমুক্রণ মাত্ৰ -- কোথাও কোন নৃতন উপকবণ বাবঙ্গত 
হইয়া থাকিলে তাহার সম্যক পবিচষ জাঁনিবাব উপাষ নাই । পক্ষান্তরে সংস্কৰণ ওলি 
সহজলভ্য ন। হওয়ায় তাহাদেব তুলনামূলক আলোচনা বা পুধির সহিত পাঠ মিলাইষা দেখ| 
ছুঃসাধ্য। এত অস্থবিধা সত্বেও নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় আব একবাব কুত্তিবাসী 
বামায়ণ উদ্ধাবেব চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৩৪৩ সালে তাহাব সম্পাদিত বামায়ণেব আদিকাণ্ড 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই সংস্কবণেব ভূমিক। হইতে জানা ষাঃ-- 
ভট্টশালী মহাশয় সুন্দবকাণ্ডেব সম্পাদন সম্পূর্ণ কবিম্বাছিলেন এবং উত্তবকাণ্ডেব সম্পাদনকায 
অনেক দূব অগ্রসব হইয়াছিল। এইগুলি এখন কি ভাবে আছে জানি না উহাদের কা 
কতটা উদ্দেশ্তেব অনুকুল হইয়াছিল, ভাহাঁও বলিবাব উপায় নাই। তবে. আদিকাঁচগুপ 
কার্য পণ্ডিতসমাজ্জকে পবিত্ৃপ্ত কবিভে পাবে নাই । ভট্টশালী মহাশয় যথেষ্ট পৰিশ্রম 
কবিষ্বাছেন সন্দেহ নাই । কিন্তু গ্রস্থম্পাদনে তিনি তে মূল নীতি অবলম্বন কবিয়াছেন, তাহা 
ঠিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাহাব মতে--‘ষে কুত্তিবাঁসী পুথিব বিষয়বিস্তাস 
বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে, তাহা মল বামায়ণেব অস্থগত, তাহাই কৃত্তিবাসেব ভাঁষা- 
বামায়ণের খাটি পাঠ বক্ষ! কবিষাছে বলিয়া ধবিতে হইবে । (পূ ৩৮৮০ )। কাৰণ 
কৃত্তিবাস মৃহাপপ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন__ বাজা যধন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষাৰ বামীয়ণ “টন: 
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করিতে আদেশ দিলেন, তখন মূলতঃ তিনি বান্মীকিকে অমুসরণ করিয়াছিলেন, ইহ! ধরিয়া 
লওয়াই যুক্তিসঙ্গত |’ (পৃ. 1/১) | অন্ত সুদৃঢ় প্ৰসাণের অভাবে এ যুক্তি মানিয়া লওয়া কঠিন । 
পাঠসংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবলম্বিত নীতি সকল ক্ষেত্রে সম্ভোষজনক মনে হয় ন।। 
বন্দনা-পয্ারসমূহের স্থলে তিনি একখানি পুথির পাঠকে মানিয়া নিয়াছেন। কারণ, 
সালোচিত অন্তান্ত পুথির মধ্যে কোন কোনটির বন্দনা “নিতান্তই গায়েনের বন্দনা’ 
কোনটির বন্দনা ‘নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও কুরচিত |, গৃহীত পাঠ সম্পাদকের মতে গ্রহণযোগ্য 
এবং ল্ভবতঃ উহা কত্তিবাসরচিত।, (ভূমিকা, পৃ. ৩৪৩/০)। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাঙ্গনে 
এই জাতীয় যুক্তি সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। ভট্টশালী মহাশয় যে সমস্ত পুথি 
মিলাইয়| গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মিলের তুলনায় অমিলও বড় কম নয়। 
এই অমিল অংশগুলিও তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । ফলে পাঠতেদের এই গভীর অরণ্যের 
মধ্য হইতে আসল কৃত্বিবাসকে বাহির করা দুঃসাধ্য। তথাপি ভট্টশালী মহাশয়ের এই 
পরিশ্রম নিক্ষল নহে। তাঁহার পূর্বে বামায়ণে পুধির এরূপ বিশ্লেষণ ও পুৰ্থামুপুৰ্থ - 
আলোচনা আর কেহ করেন নাই। এ পর্যন্ত পুথির যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
সেগুলি নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। 'বামায়পণের পুধিপগুলি সুহ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
কৃত্বিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করা কতটা সম্ভবপর বুঝা যাইতে পারে-_ হয়ত বা উদ্ধারের 
_ একটা স্থত্জ মিলিতে পারে। পুথি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
নামে কি বন্ধ আমরা পাইতেছি। কৃত্তিবাস বা অন্ত ফেকোন কবির রচনাই ইহাদের 
মধ্যে বক্ষিত হউক না কেন, নানা দ্বিক্‌ হইতে _বিশেষ করিয়া কাহিনীর বিচিত্র ক্ূপাস্তরের 
দিক্‌ হইতে ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইহ! জনে করিয়া আমি কিছুদিন 
পূর্বে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুথিশালাস্থিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুধিগুলির 
আলোচনা আরম্ভ করি। ফলে, কিছু কিছু নৃতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । সুধীসমাজের 
বিচার-বিবেচনার অন্ত সেগুলি এখানে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে, পুধিগুলির 
তুলনামূলক পরিচয় ও ইহাদের বিষয়বন্তর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে আছে। টূছাঁদের মধ্যে 
কতকগুলি সংক্ষিপ্ত, কতকগুলি বিস্তৃত; কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ বা পালার পুখি। 
গ্রন্থের যেকোনও অংশ স্বতন্ত্ৰভাবে পুথির আকারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হইবার কারণ বুঝা 
যায় না। ১৪২১ সংখ্যক পুথিখানি ক্ষুত্র হইলেও আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। 
বস্ধতঃ পুথির বিবরণে ইহা সম্পূর্ণ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ বাম-লক্ষ্মণের মিখিলায় 


১, কৃত্তিবাদের রামায়ণের এই দুইটি কূপের সন্ধান অন্তান্ত পুথিশালার পুথিপগুলির মধ্যেও 
পাওয়া যাইতে পাবে মনে হয়। পুথির সামান্য বিবরণ যাহা প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায়, কোন পুথি ক্ষুত্র, কোনখানি বৃহৎ । ইহাদের বিষয়বস্তব তুলনামূলক বিশ্লেষণ 
আবশ্তক। 


ৰথ সংখ্যা কৃত্তিবাসী রাম।য়ণেব পুথি--আদেকাণ্ড ২২ 


গমন, বিবাহেব প্রস্তাব ও হবধমুর্ভঙ্গ-_ এই অংশটুকু সাত্ৰ ইহাতে আছে। ৪৮৩১ সংখাক 
পুথিবানিব আবন্ত মাবীচেব পলায়নেৰ পর বামেব বিবাহের প্রস্তাব হইতে। ৩৮৫১ পুথিতে 
বাঁমদীতার বিবাহুব্যবস্থা, বিবাহামুষ্ঠান ও বাঁসসবর্ণনা সংশযাত্ৰ আছে। ১৭ সংখ্যক পুথিব 
আবন্ড ভগীবথেব গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ লইয়া। অথচ এই পুধিগুলিব একখানিও খণ্ডিত নয়-_ পত্রাঙ্ক 
এক হইতে আবদ্ভ কবিয়া অপচ্ছিন্নভাবে শেষ পৰন্ত চলিয়! গিয়াছে। ৩৬৫২, ৬৬০২ সংখ্যক 
পুথিতে আঁদিকাণ্ডেব সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাওয়া ষায়--ষদিও ইহাদ্বেষ পবস্পবেব মধ্যে 
মিল খুব বেশি নাই। প্রথম পুথিসানি ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্কৰণে বি’ পুথি নামে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। স্থতবাং ইহাব লিলয়বন্ত এ সংস্ববণেব অমুক্তপ। ইহা ১-৪* পত্রে সম্পূৰ্ণ । 

হ্বিতীয় পুথিপানিতে অ'দিকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ডে সীতাব অপ্নিপবীক্ষা অংশ পযস্ত 
আছে। ইহাতে আদিকাণ্ড ৫৩ পত্রে সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে একটি বৈচিত্র্য পবিলক্ষিত 
হয়। পুথিব পংক্তিগুলির মধ্যে মধ্যে নান! স্থানে লেখক বা মালিকেব নাম লিখিত 
হইয়াছে। একপ সাধাবণতঃ দেখিতে পাঁওষা যায় না। নিয়নিৰ্দিষ্ট নামগুলি লক্ষণীষ-- 
গঙ্গাচন্দ্ৰ গুহ (৩ক, ১*ক, ১৩৭) ২*প) ৬৬খ, ৭০৭, ৭৩প, ৮০ধ, ৮২৭, ১১৩খ, ১১৮প, ১২৩প. 
£ত০খ, ১৩১৭, ১৩২খ, ১৩৪খ, ১৩৭ প্রভৃতি ), শঁবামরুত্র ( ১০ক ), কালীকান্ত ( ১৩% ) 
বামকান্ত সেন (৩১ক ), কৃষ্ণচন্দ্র সেন ( ৩৫ধ ), স্ররুপ্রসাদ বসোস্ত ( ৫৩খ ), কৃষ্ণদাস দাস 
(৬৯ধ ) বামমাণিক্য দে ( ৭২খ ), জগচ্চন্দ্র দাস { ৭৭খ, ১৯৮খ ), ভৈব্বনাথ ( ৭৭ক, : ৩প. 
৯৭, ১০০খ ), নিলমশি শর্দণঃ সাং বামপুব (৮৪ ), রামকমল দত্ত (৮৫খ ), ভৈববনাথ 
সেন (৮৮ব), বামকমল | ৯২ধ), ভৈববলাবায়ণ (১*৩খ ), বামকানাই দাযক্গ 
{ ১৫৮ধ ) | ইহাদেব মধ্যে গঙ্গাচন্দ লম্প্ লোক ছিলেন। তাহাকে মাকে মাঝে বাঁজা 
বল| হইয়াছে ( ২০খ, ৫৬খ )। তাহাব বাডী ছিল গোবিন্দীয়া, মহয়তপুর ( ৮২খ, ১১৩৩, 
১২৮খ, ২০৩৭ )। ১*ক পত্রে বাষরুত্র ৪ গঙ্গাচন্দ্রে নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে__ 
শ্রনামকত্রন্ত পূর্বা কীতি ইদানীং শ্রীগঙ্গাচন্দ্র গুহস্য ৷ 

এই পুধিব মতে বান্মীকি নর্মদীনদ্রীব কূলে তপস্কা কবিতে যান (৪ )--লোমপাদ্দ 
বন্বদ্বেশেব বান্ধা (২৩৭ ) | ইহাতে সুষবংশেব বংশলতিকা বৰ্ণন প্রসঙ্গে বামায়ণেৰ প্রতি 
কাণ্ডের সাব বর্ণনা কবা| হইয়াছে ( ৬ধ-১২ধ )। এই প্রসঙ্গে বামায়পকে মহাপুবাণ বলিয়। 
উল্লেখ কবা হইয়াছে (ইতি বামারণে মহাঁপুবাঁণে আদিকাণ্ডেব বংশাবলী সম্পণ--১২ক ৷ | 
পুত্রলাভার্থে দশবথেৰ করণীয় যজ্ঞে কামধেছুব ছুদ্ধেব প্রয়োজন হয়। কামধেনুব জন্য তাই 
দৰ্শবখেব ইন্জ্রেব সহিত যুদ্ধ করিতে হয় (২৭) কামধেনব ছৃগ্ধের স্বত ছাব। হোম কবিতে 
অগ্নি উথলিয়া উঠে ( প্বত হুনিতে’ যেন উলে অগ্নি--৩*খ )। ইহাতে বাঁমচন্দ্রনাবিক- 
সংবাদ নাই, শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রেব মাহাত্যযবর্ণনা নাই। বাম প্রতৃতিব জন্ম = 
বাঁল্যলীলা প্ৰভৃতি ইহাতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বণিত হইয়াছে। 

১. এইস্ধপ শব্দ অদম্তত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে : 

সত হুনিবেন হৃৰ্বশ্ৰীক্গ মুনি ( ২৭৭ ) | 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বধ 


৩১ ৪, ১৩, ১৭, ২৫৫) ৩৮৫১, ৪৮৩১ সংখ্যক পুথির মধ্যে বিস্কৃততর কাহিনীর সন্ধান 
পাওয়া যায়। কাহিনী ছাড়া ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। কোন কোন 
পুথিতে কৃতিবাসের জন্মদিন যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই এই সমস্ত পুথিতে 
বিভিন্ন রাজাদের জন্মঙ্বিনও উল্লিখিত হইয়াছে, কোথাও কোথাও কত্তিবাসের জন্মদিনের 
সহিত এই দিনগুলি একেবারে মিলিয়া যাঁ়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে 
আমিত্যবার পঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাঁসে। 
পুত্ৰ প্রসবিল কন্তা রাজি অবশেষে } 
ত্ৰিশঙ্ৰের পুত্ৰ ক্র্মাঙ্গহ্বের জন্ম (৩1৪৮ক ) 
আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে। 
পুত্ৰ প্রসবিল রাণী রাত্রি অবশেষে | 
, রুন্সাঙদের জন্ম (১৩1৪৩ক ) 
মাঘ মাস শুরুপক্ষের পঞ্চমী । 
বান্রিকাঁলে প্রসব হইল মুনির নম্দিনী ॥ 
রত্বাকরের জন্ম ( ১৩া৩ক ) 
" আঁদ্িত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ যাসে। 
প্রসবিল পুত্র রাণী জন্ম বিষ্ণু অংশে । 
৷ দৃশবথের জন্ম ( ১৩৷৭৭খ ) 
পঞ্চমী তিথি পুণ্যাহ মাঘ মাসে । 
পুত্ৰ প্রাসবিল বাণী রাত্রি অবশেষে ॥ 
দিলীপের জন্ম (১৩৷৭*ক ) 
জীপঞ্চমী তিথি পুণ্য মাঘ মাসে ৷ 
প্রসবিল| বাজরাশী রাত্রি অবশেষে | 
দিলীপের জন্ম ( ১৭৷১৫খ ) 
- আমিত্যবার পুণ্যসাঁসি পুণ্য মাঘ মাস। 
প্রসব হইলা রাগি রাত্রি অবশেষে | 
অজ্যাবৃত্তের্ব পুত্ৰ ভাবতের জন্ম ( ৩৩৩ক ) 
পুণ্যতিথি একাদশী বৈশাখ মাসে। 
প্রসব হইল পুত্ৰ জন্ম বিষ্ণুর অংশে 1 
ভগ্ীবধের জন্ম (৩৬৭ক ) 
আদিত্যবার পৌৰ্ণমাসী প্রথম মাসে। 
গ্রসবিল রাজবানী রাত্রি অবশেষে । EXC 
ভরতের জম্ম ( ১৩৷২৭ক ) | 
কতকগুলি বার ও তিথি বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। সেইগুলিকেই কবিগণ 


৪র্ঘ সংখ্যা কৃত্তিবাসী রামায়ণেব পুথি--আদিকাণ্ড ১৫৭ 


তাহাদের কাবোব নায়ক নায়িক। ৪ বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব জন্মের সহিত জ্বডিযা দিষাছেন মনে 
হয়। কৃত্তিবাসেব জন্মতিথিও এই ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই দিক দিয়া পিচ” 
কবিলে কৃত্তিবাসেব আঁম্মজীবনীতে উল্লিখিত জন্মদিন লইয়া গবেষণা কবিবাঁব অবকা* থাকে 
না। তাহাব অসামান্ত জনপ্রিয়তা তাহাব জীবনকে বহস্তাবৃত কবিয়া তুলিয়াছে। তাহান 
“অন্তত পাঁচালি গীত ও ‘অদ্ভুত কবিত্ব’ লোককে মুগ্ধ কবিয়া, তাহাদিগকে কল্পনান জাল 
বুনিতে উৎসাহিত কবিয়াছে। একজন তাহার পিতাব নাম দিয়াছেন বিশ্যানন্দ ওকা-- 

কীতিবাসে বন্দম মূববি ওঝাব নাতি। 

যাব কণ্ঠে নিত্য বৈসে দেবী সবস্বতী ॥ 

কীতিবাঁসের পিতা! বৈসে বিস্তানন্দ ওঝ|। 

মান্তেব ভিতবে মান্ত সম্বন্ধে হএ আজা ॥ (*৬*২২ক) 

আব একজন কৃত্তিবাসকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন এবং গৌডেঙ্গবেব নিকট হইতে তাহ।- 

বত্বলীভেব উল্লেখ কবিয়াছেন_ 

কীতিবাস পণ্ডিতেব সকল গোচব। 

নানা বহু দিয়া যাকে পৃন্ধিল গৌডেশ্বর ॥& ( ২৫৫৷১৬৭ক ) 
তাঁহাব অদাধাবণ খ্যাতিই পুথিতে নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে কীতিবাসকপে অভিহিত 
কবিবার কাৰণ, না উহাই তাহাব আদল নায় ছিল, তাহা বলিবাব উপায় নাই । 

উল্লিখিত পুথিগুলির কাহিনীগত এবং মধ্যে মধ্যে পাঠগত মিল লক্ষণীয় | হুবহু মিল 

না থাকিলেও কিছু কিছু মিল এখানে ওখানে দেখিতে পাওয়া ষায়। অবশ্য তাহা হইতে 
একটা মূল পাঠ গডিয়া তোলা সম্ভবপব নষ। তথাপি ইহাঁদেব তুলনামূলক আলোচনা? 
ফলে কৃত্তিবাসী বামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থের একটি ক্পেব মোটামুটি পবিচয় পাওয়া ষাইবে। 
পুধিগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, অন্তত: দুই শত ওয়া ছুই শত বসব পূৰ্ব এই কপটি 
বাংলার অংপবিশেষে প্রচলিত ছিল। পুধিগুলিব বেশিব ভাগই বাকুডা হইতে স'গৃহীত | 
কয়েকখানিতে নকলের তাবিধ পাওযা যায়। তাবিধগুলি মল্লাব্দ অমুলাবে দে ওযু! হইষা 
থাকিতে পাবে । ২৫৫ পুথিব দুই বকম তাবিধ মিলাইলে প্রথমটি সন্নাব্দেব স্পষ্ট বুঝা সায ' 


৪নং পুধিধাঁনিব ভাঁবিধ ১১৬৪ সাপ ২৬শে আধা । 

১৭নং পুথিব ভাবি ১২৪* সাল ১৩ই বৈশাখ বৃহমস্পতিবাব। 

২৫৫নং পুথিব তাবিধ ১*৫৪ সাল, ১৬৭১ শকাব্দ । 

৩৮৫ ১নং পুধিব তাবিখ ১০৮২ সাল ৬ ফান্তন বোজ সোমবার তিথি সপ্ৰমী ' 


১৩নং পুথিখানি ১-:৪* পাক সম্পূর্ণ, ৪নং পুথি মাঝে মাঝে খণ্ডিত হইলে প্রা 
সম্পূর্ণ, ১৭নং পুথি আপাতদুষ্টিতে ১ হইতে ১** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বলিয়। মনে হইলেও 
ইহাতে প্রাবস্ভেব কিছু অংশ নাই__ভগীবধেব গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ হইতে ইহাব স্চেন। . ২৫৫ 
সংখ্যক পুথিখানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহত। তবে ইহাব গোঁড়াব অর্ধাংশেব বেশি ও 
মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ নাই | আ্তম্তহীন ৩নং পুথিব সঙ্গে ১৩নং পুথির মাঝে মাঝে মিল 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ ব্য 


দেখা বায়। ৩৮৫১ ও ৪৮৩১ পুখিতে এই বিস্তৃত কাহিনীর সামান্ত অংশ মাত্র রক্ষিত হইয়াছে । 
প্রথমখানিতে মারীচের পলায়নের পর রামের বিবাহের প্রস্তাব হইতে আরস্ত করিয়া 
শেষ পযন্ত আছে--- দ্বিতীয়খানিতে রামসীতার বিবাহ প্রসঙ্গ ও রামের বাসর বর্ণনা মাত্ৰ 
আছে। 

ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুধিতে কেবল কৃত্তিবাঁসের ভণিতা পাওয়া যায়-- কোথাও 
ব! অন্ত,কবির ভণিতাও মাঝে মাঝে দেখা বায়। এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনন্তদ্বাস 
(২৫৫২৩১খ, ৪|৭৯খ, ৮*খ ), লক্মপদাল (২৫৫৷২৩৬ধ ), দ্বিজ মধুকঠ১ (২৫৫।২৩৮ক, ২৩৯ক, 
২৪*ক, ২৪১খ ৪৮৩১1৫ক, শখ, ৪১ক, ৪১খ, ৪৩ক, ৪৩খ, ৪৫খ ), বাণীকণ্ঠ ( ৪৮৩১1৪৬ধ, 
২৭ক, ১৪ক ) ও যাদব (১৩1১১৫খ)। 

এক্ষণে পুথিগুলির বিযয়বস্তর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উহাদের তুলনামূলক আলোচনা করা 
ষাইতেছে। ১৩নং পুথিখানির বিযয়বস্তর উল্লেখ করিয়া অঙ্যান্ত পুথির সঙ্গে ইহার মিল ও 
অমিলের বিবরণ দেওয়া হইবে। পুথিগুলির বেশির ভাগই পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় আলোচনার 
অসুবিধা পদে পদে অনুভূত হয়। 

১৩ সংখ্যক পুথির প্রারম্ভে রামর্ূপে বিরাঁজিত নাবাযণের বর্ণনা-_ লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাঁহার 
সেবারত-_- দেবগণ তথায় উপস্থিত । রামকথাঁর জগতে প্রচার নাই দেখিয়া ব্রদ্মা চিন্তিত 
চ্যবনপুত্রের_ দ্বারা ইহার প্রচার হইবে, নারদের এই আশ্বাস দ্ান।* অতঃপর রত্বাকরের 
কাছিনী। শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্বন্ধে বালীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদ কর্তৃক চন্দ্রবংশের ইভিছাঁসবর্ণন 
(১০খ-১২ক)। শ্বেত রাজা কর্তৃক নিজ মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ (১১৭)। হ্ুর্ধবংশের 
ইতিহাস বৰ্ণনপ্ৰসঙ্গে রামের কাহিনী (১২ক-ধ)। স্থষ্টিবৰ্ণন (১৪ক-ধ)। সরীচ বাছা 
হইতে আরম্ভ করিয়। হুর্যবংশের বিবরণ’ (১৬ক)। পিতার উদর তেদ করিয়! মান্ধাতার 
জন্ম (১৭খ ), লবণের সহিত যুদ্ধে মান্ধাতার পাঁজর ও মৃত্যু (১*খ)" মুচুকুন্দ কর্তৃক 


১. মধুকষ্ঠ'কৃত্তিবাঁসকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন-- 

সময়ে সকল ফলে দ্বিজ মধুকণ্ঠ বলে বন্দি! পণ্ডিত কীতিবান (৬৮০১৭ ২৫৫ 
২৪১খ)। 

২. ৪ সংখ্যক পুধির প্রারস্তে শান্তার বিবাহের কথা। ভা 
প্রচাবের উদ্দেশ্তে ব্ৰহ্মা কর্তৃক সবস্বতীকে পৃথিবীতে প্রেরণ ও রামভক্তের কণ্ঠে অবস্থানপূর্বক 
বামনা প্রচারের অন্থরোধ | সরস্বতীর বরে বাচিস্তাপরায়ণ বাশীকির কবিত্বলাত-_ 
নারদ কর্তৃক রামবৃত্তাম্ত কথন (৪খ-€খ )। ব্যাধ কর্তৃক পক্ষীর নিধন দর্শনের শোকে 
বান্দীকির মুখ হইতে স্লোকের উৎপত্তি ও ব্রক্ষার বরে তাঁহার সাহায্যে রামায়ণ রচন! (৬খ)। 

"৩, ৪নং পুথিতে (৬খ-৮খ ) কুর্ধবংশেব বাজধানী অযোধ্যার গৌরববর্ণনা ও বংশের 
রাঁজপপের নাম উল্লেখমাত্র আছে__ নামগুলি অনেক ক্ষেতে অভিনব বলিয়া মনে হয়। 

৪. ৩ সংখ্যক পুখির ২৬ক পত্ৰ । 


র্ঘ সংখ্যা কৃত্তিবাসী রামাযণের পুথি--আদিকাণ্ড ১০৯ 


পিতাব শ্রাদ্ধ ৪ অশ্বমেধ ষঞ্জেব অনুষ্ঠান (২১), পৃরুরাজাব"বিবরণ (২৩খ ), ইন্গা?ুন 
বিববণ (২৪ক)', ইঞ্জেব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিয়া কাকুংস্বেব তাবক্ষদৈত্যবধ (২৬ক।১, দও ও 
শুক্রকন্ত। অস্কাব কাহিনী (২৮ধ 1, হবিশন্ত্র বাজাব কাহিনী ( ৩০ক 17, ক্ৰইদ।সেব পুত 
মৃত্যুপ্গষেব কাহিনী, বশিষ্টেব শাপে মৃত্যুক্য়েব ব্যাঘ্ধৰূপ ধারণ (৩৭৭ 1, কল্মাষপ|দ নামেৰ 
তাপ (৩৭ধ )*, ক্রন্মাঙ্গদের একাদশী ( 5৬খ ), মকত বাজাব বাবণেব বশ্যতা স্বীকাৰ 
(৪৭ধ )', বাবণেব সহিত যুদ্ধে অনাবণ্য বাঁজান পতন (৫০ক )*, সগবেশ অধমেধ 
(৫৬৭ )', ভগ্মীবথেব জন্ম ( €৭খ )৮, ভগীবধেব গঙ্গানয়ন (৬৬ধ-৬৭ক 0৯, প্ৰবচনিত্র 
(৬৯ধ ) *, দিলীপেব অগমেধ যজ্ঞ ও বঘুন অভিষেক ( ৭৩ক )১১, বব্তস্কশিষ্যকে বঘখুণ 
চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ দান ও বাঁবণ কর্তৃক উহ। অপহৃবণ ( ৭৫ক )*, দশবথের এনিনকাতে গমন 
ও বাঞ্জোব অনানষ্টি দূবীকবণেব ব্যবস্থা | ৮৭প)১-, দশবথ কর্তৃক দেবপক্র দিতি নামক 
অসুব বধ (৮১ক )১*, কৈকেষীব শুশযাঁয সন্ব্ট আহত দশবথ কৰ্তৃক কৈকেষীকে বৰদ। নেৰ 
১ ইস্কৃবনে হৈল নাম পুইল ইশ্দাকু--১৩৷১৪ক ॥ ইক্ষুবনে প্রসবিলা নান থুইল ইঙ্গাু-_ 
৩৩০খ। 

২ তাত২ক। 

৩ ৩।৩৬ক | হিবিশ্ন্দ্র যুববাঁজ হবিবিচ্ছব বাজ৷ বাজকব নাই বাজ স্রপে বৈসে 
প্রঙ্জা ।--সামান্য পাঠীন্তব সহ দুই পুধিতেই এইকপ বণনা আছে। অন্ত কোন কোন 
বাঙ্গাব বৰ্ণনায়ও এইরূপ কথ! পাঁওয়া ঘায়। 

২. ছুই পাদ পুভিল তাব পাপের জলে | কল্মাষপাদ বলি তাব খ্যাতি মহীতলে ॥ নে’ 
পুথিতেও অরূপ পাঠ আছে। ১৩নং পুথি অহুসাবে তফ নূপতিব পুত্র ষষাতি (৷ ২৮ .. 
তংপুত্ৰ পুরু, তত্প্বত্ৰ মহাশঙ্খ, ততপুজ ত্ৰিশক্ম ( ৪৩ খ ।। অনং পুখিতে যযাতিব কথা নাই । 
মৃত্যুঞ্জয়েব পবে মহাশঙ্ধ, তত্পবে জিএক্ধ ( 5৭খ )-- ত্ৰিশক্ষেব পুত্ৰ কুক্সাঙ্গদ (৪৮ক ।' 

€ মকভতবাঙ্জাব যল্ঞ-_৩৷৫৪খ ৷ 

৬ তাঁ৫ণ৭ক । 

৭ সগবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমপ্ধে বনবাস--এ৫৯ক | 

৮, তা৬ণক। 

৯ নদীয়া ফুলিয়া সপ্পগ্রাম ত্রিবেণীশ মধ্য দিয়া| গ্গাকে নিয়া যাওয়া হয । এবছীস 

শান্তিপুরেব উল্লেখ নাই । 

১৯, উত্তানপাদের ছুই স্নীব নাম এই পুধিব মতে বাসবাবতী ও জ্ঞানাবতী । 

১১, ১৭১৭ 

১২ ১৭|২২৭খ। ১৭নত পুথিব মতে অছ্ছেন শ্রী ইন্দুমতী পরাণ তেজিল সপাপাতে (২৫ ক)। 

১৩ ১৭৷৩০ক । 

১৪ ৯১ক পৃষ্ঠাযষ পুমবাষ এই প্রসঙ্গ দেখা খাষ। তবে, পূৰ্বেৰ অংশের সহিত ইহ - 
ভাষাৰ মিল নাই । 


২. -_ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা _ ৬ বর্ষ 


ইচ্ছা (৮১), দশরথ কর্তৃক সিদ্ধমুনি বধ (৮৮)’; দশরথের অশ্বমেধ বজ্ঞাছুষ্ঠান ও 
পুত্রলাভ(৯৯)+,্বশরথের নখত্রণ ও কৈকেয়ীর শুভ্ৰূযায় সন্ধষ্ট হইয়া তাহাকে বরদানের অভিপ্রায় ', 
রাম কর্তৃক মায়ারাক্ষস বধ (১০৪-৫ )*, বীববাহক্রপী ইন্দ্রের নিকট রাম প্রভৃতির অস্তশিক্ষা 
(১*৭)৭, মাঘী পুশিমায় দশরথের সপুত্ৰ গঙ্গাত্মান যাত্ৰা, গুহকের সহিত সংঘর্ষ ও পরে 
মিতা ( ১:৮ )৯, মারীচের অত্যাচার হইতে যজ্ঞবক্ষার অন্ত রাঁমচন্দ্রকে নিতে বিশ্বামিত্ৰের 
আগমন-_ দশবখের অনিচ্ছায় বিশ্বাসিত্র কর্তৃক অঘোধ্যানগর দাহ-- রাম স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করায় বিশ্বাষিত্রের কোপশাস্তি ও বর্লামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্ৰে অচ্গমন ( ১১১)‘, 
তাড়কা রাক্ষপী বধ (১১৪)", বামলক্ষ্মণের মন্ত্ৰদীক্ষা ও পঙ্গানদী পার হওয়া (১১৫)*, 


১ ১৭৷৩৫ক | ইহার পরে কৈকেয়ী কর্তৃক রাঁজাব আঙ,লেব ব্যথার প্রতীকারের কথা 
বলা হইয়াছে (৩৬খ )। 

২. পুত্ৰলাভাৰ্থে দশরথের বিষুঘআাহুষ্ঠানের উপদেশ ( ১৭৷৩৭ক )। ১৭নং পুখির মতে 
কৌশল্যার পুত্ৰজম্মের সংবাদ শ্রবশমাত্র কৈকেয়ী অত্যন্ত তুঃাখত হইলেন এবং মন্থর] তাহার 
পুত্রকে রাজ! করাইবেন এই আশ্বাস ছিলেন : 

মর্ম বুঝি মন্থর! কহিছে জোড় হাতে । 

এখনি তনয় হবে তোমার গর্ভেতে ॥ 
প্রকারেতে ছত্রদণ্ড ধরাইব তায়। 

মোর ঠাই আছে রাশি অনেক উপায়। (১৭1৪৫ক) 


৪নং পুখিতে বণিত 5054 
হইয়াছে (91৩৩৭ )। 

৩. ৩1১১২খ, ৪1৪১খ। 

৪. স্মস্স না শিখিয়| রাম মারিল নিশাচর-_-১*৬ক | বনমধ্যে রাম কর্তৃক পিঙ্গল রাক্ষস 
বধ (১৭৯।৫৩)। 

€. ৩1১১৫) 8186-৮; ২৫৫৷১৬৭ ৷ কালীপৃজান্তে ইন্দ্ৰ কর্তৃক বামলক্ষ্মণকে অস্রদান 
(১৭৷৪৮খ )। | 

৬. হাঁমহাবাকুক্ী উপলক্ষ্যে দশরথের গঁঙ্গাঙত্পানে যাত্রা, বশিষ্ঠ কৰ্তৃক রামের নিকট 
গঙ্গার উৎপত্তিকাঁহিনীবর্ণনা, গুহকের সহিত দশরথ ও রামের যুদ্ধ__ পরে মিত্ৰতা 
(১৭৬৮-৫৮) । 

৭, ২৫৫|১৭%-২ ; ৪|৪৯খ । 

৮. 81৫২খ) ২৫৫।১৭৫ক ; ১৭৬৫খ। রামের সহিত তাডকার যুদ্ধকালে ‘বিশ্বামিত্ৰ 
ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া’ ( ১৭/৬৫খ ) ৷ 


৯, ৪1৬৭ | 


ঃৰ্থ সংখ্যা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি--আদিকাণ্ড ০৯, 


অহল্য|-উদ্ধাব’, দিতিব ছাশ্ৰম দর্শন (১১৮), শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রেব 
শুণবর্ণনা (১২২) মাবীচেব ভঙ্গ (১২৭), বামেব বিবাহ প্রস্তাব ও হবধমুব 
কাহিনী (১২৫), রামের ধহৰ্ডক্গ (১২৭ )৯, 


১. ২৫৫1১৮০) 81৬৯) ত১২৩, ১৭৬৯ | 


এত বলি লক্ষ্মণ চবণেন বেণু লইয়া । অহলাব সবাঙ্গে দিলেন মাখাইয়া ॥ 
অহল্যা পাইল ষেই বামেব পদ্দবেণু । সাঙ্গ সহিত হৈলা! লোমাঞ্চিত তনু ॥ 
( ১৭|৬৯খ )। 


৪নং পুথিতে এই প্রসঙ্গে ভগ্নীব্থ কর্তৃক গঙ্গানয়ন ও গঙ্গাব ফুলিয়া, সপ্তগ্রীম ও ত্ৰিবেণী হইষা 
সমূত্দরে পতনেব বুত্তাস্ত বণিত হইষাছে ( ৫২-৬৭ )। গঙ্গা পাব হইয়া নাবিককে আশীবাদ 
কবাব কথা আছে (৬৭প)। ৩নং পুথিতে অহল্যাঁউদ্ধারেব পবে গঙ্গানয়ন কাহিনী ৪ 
গঙ্গা পাব হওয়াৰ কথা আছে__পাটনিব কথা নাই ( ১২৪ )। ১৭নং পুথিব মতে উদ্ধাবের 
পবে অহল্যা বাষেব নিকট স্ববৃত্বান্ত বৰ্ণনা কবেন--ইন্দ্ৰকে শাপদানেব বৃত্তান্ত গৌতম নিজে 
বর্ণনা কবেন ( ৭*-৭২ )_বামেব কুপায় গঙ্গাব মাঝিব নৌকাব স্বণত্বপ্ৰাপ্তি ঘটে ( ৭৫ || 
২ ২৫৫৷১৮২, 3|৭* | 
নর্মদ! নদ্দীব তরে দেখে দিব্যঞ্জল | 
55575885558 


ভালা রকি গছি নিন দিও দেশে । 

কালি প্রাতে কবিব বাম মিথিলা প্রবেশে ॥ (৪1+*-৭১) 
১৩নং পুথিব বৰ্ণনাও অচুবপ ( ১১৮ক পত্ৰ দ্রষ্টব্য ) | 
৩, 31১খ-৭৪ক [ ২৫৫৷১৮৩ক-১৮৭প। 
৪ 81৭৬) এঠ১২৬ ৷ 


€, ২৫৫|১৯৪ , ৪1৭৯1 


৬. ৩!!১৩* ৪ ও ১৭নং পুথিতে বামদশনে সীতাব ব্যাকুলতা বধিত হইয়াছে 
(৪৮০, ১৭৮০ ) | ১৭নত পুথিতে এই প্রসঙ্গে কিছু লঘুভাঁবেব অবতারণা কব] হইয়াছে 
বিশ্বামিত্ৰ চাহিলেন জশ্ৰবামেব পানে । 
ধন ভাঙ্গ বাঘব বিলম্ব কব কেনে ॥ 

ঝবকাঁব পথে দৃষ্টি কব নাবায়ণ। 
দেখ বাম ধহু ভাঙ্গি পাইবে কি ধন । 
এতেক শুনিয়ে বাম ঈবদ নয়ানে | 
চাহিলা জানকীনাঁথ জানকীব পানে । 
জানকীব নেত্ৰে বামেব লাগিল নয়ন । 
কৃতাঞ্জলি জানকী দাপ্ডান ততক্ষণ ) 
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|বস্বীমিত্রের দশরথ আনয়নে গমন-_( ১৩১) , বিবাহের দিন নিরূপণ (১৩৩), অধিবাস 
(১৩৪ )*, সুমন্ত মুনির স্বরী কৌশল্যা কর্তৃক রামাদির আ্বিয়াচার (১৩৪)*, বামসীতার 
বাসরঘর (১৩৭)* রামসীতার অযোধ্যাযাত্ৰা ও পর্ঞুরামের সহিত সংঘর্ষ ( ১৩৯ )* । 

পুথিগুলির মধ্যে যে যে অংশে কাহিনীগত মিল রহিয়াছে, তাহ! মিলাইতে গিয়া হতাশ 
হইতে হইয়াছে । পাঠেব সিল খুব কমই আছে। খুটিনাটি বিষয়ে কাছিনীগত পার্থক্য 
বখাস্থানে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি কৌতুককর সন্দেহ নাই। পূত্লাণ- 
কাহিনীর বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


গলে বস্তু হাতে মালা কন জনকের বি। 
বরমালা দিতে রাম বসে রয়েছি ॥ ( ১৭৮*ক ) 
সুখের বিষয়, রাম এই বরমাল্য গ্রহণে অসন্মত হন! 
১২৫৫২০১7৪৮৮ ১৭1৮৫ 
২. কাণঠিকের তেসব| লগ্ন পৌৰ্ণমাসী তিথি ৷ 
শুভক্ষণ লগ্ন কৈল বিবাহের মতি ॥ ( ১৩৷১৩৩খ ) 
অধ্যায়নের তিরিস দিনে ত্ৰিয়োদসি তিথি | 
সুলগ্ন করিয়া হরিস হৈল। নবোপতি ॥ (91৯৩খ) 
কাতিকের তেইসৌ পৌউস পুত্নমাসী তিথি । 
সতদিবল [ ক ইল বিবাহের তিথি । (৪৮৩১1১৬ ) 
কাতিকের তেই্সে। পুত্লমাসী তিথি । 
সতভতলগ্ন দিবস কইল বিভা হইব তথি । (৩৮৫১২) 
৩. ২৫৫1২০৫। 
8. 91৯৬। 
€. ২৫৫৷২৩* | ইহাতে বাঁসরঘরে যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে | ৪1১৭১ 
( ইহাতে বৰ্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত )। ৪৮৩১৷৩১ ; ৩৮৫১1১৬ | 


৬, ৪1১৯২) ২৫৫|২৩৪ ; ৪৮৫১1৪৫ । 





শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত 
ন্ৰীরাজ্যেশ্বৰ মিত্র 
শ্ৰকৃষ্ণকীৰ্তনেব সংগীতাংশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিচু আলোচন! হয়েছে কিন্তু এই গাস্থে 
প্রযুক্ত সংগীতাদিব যথাষথ স্বৰূপ নির্ণয় কব! সম্ভব হয নি। বোধ কবি এ যুগে সেটি সম্ভব 
নয়, কেনন! জকুষ্ণকীৰ্তনেব কোনে। গীতকপ বর্তমানে প্রচলিত নেই | প্রত্যক্ষ প্রয়োগ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে ৮" মীতেব আকুতি বা প্রকৃতিব সম্যক বিচাব সম্ভব নয় । অত এল 
এ বিষয়ে অচ্থমান ভিন্ন তর্কাভ-তা সন্ধাস্তেব অবকাশ নাই । 
শ্রকষ্ককীততনেব আবিষ্কাবক বিদ্বহর্রভ বসম্তরঞ্ন বায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক বসব 
ব্যারাঁকপুরে অবস্থান কবেছিলেন। সেই সময় তাব কাছ থেকে এই গ্ৰন্থ সম্বন্ধে বনু 
চিত্তাকৰ্ষক আলোচনা -শোনবাব সৌভাগ্য লেখকের হষেছিল। বায় মহাশয় সংগীত সম্বন্ধে 
তেমন উৎসাহী ছিলেন না-- তিনি শুধু এটুকু বিশ্বাস করতেন যে, শ্ৰকষ্ণকীৰ্তন ঝুমুব শ্রেণীর 
গান এবং এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪*০ বা! ১৪৫, ধ্ৰীষ্টাব্দেব মধ্যে । এটি শ্ৰীস্বনীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত ( ভূমিক! -1/* ) ৷ 
সেকালে সংগীতগুলিকে প্রবন্ধ অমুসারে ভাগ কবা হত। দেশী সংগীতের এক-একটি 
- বৃহৎ গোষ্ঠী এক-একটি প্রবন্ধ নামে পবিচিত। শ্রীকষ্ণকীর্তনে ষে প্রবন্ধের প্রয়োগ হয়েছে 
সেগুলি সাধারণত বিপ্রকীর্ণ জাতীয় । এই শাস্ত্রীয় “বিপ্রকীর্ণ” শব্দটি কেবল প্রকীর্ণ না 
প্রকীপ্নক শৰে প্রকাশ পেয়েছে । দেশেব চতুছিকে ছোটখাট যে সব গীতন্পপ দেখতে পাওয। 
ষেত তাদের বল] হত বিপ্রকীর্ণ। ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে শাঙ্গ দেব তংপ্রণীত “সঙ্গীত- 
রত্বাকব*-এ ছত্রিএটি বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের উদ্নেখ কবেন। বলা বাল্য তিনি ভাবতেব সমতা 
আঞ্চলিক গীতগুলিব উল্লেখ কবেন নি। নতুন ধরনের যে সমস্ত গানেব প্রচলন হত দে 
সবই বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অস্ততূ ক্ত ছিল। 
শ্ররষ্ণকীর্তন বমণীয় পীতিনাটা। এই বৃহৎ গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও গতি এতটুকু ** 
হয় নি এবং একটিব পর একটি ঘটনাৰ বৈচিত্র্য দর্শক এবং শ্রোতার আগ্রহ অঙ্কুর বাখত ' 
গানের মধ্যে যাতে একঘেয়েমি না এসে পড়ে ভাব জন্ গ্রস্থকাঁবেব চেষ্টার ক্রটি নেই । স্ব, 
ভাল এবং গায়নবীতি প্রতিটি পদের সঙ্গে পালটে গেছে । এ ছাঁডা ছন্দোবৈচিত্রে অভান 
নেই ৷ এই ছন্দ গুলি লক্ষ্য কবলে অনেক সময় মনে হয় ষে, নৃত্যেব পবিকল্পনাও হয়তে| এই 
৮৮ গ্ীতিনাট্যে ছিল । আব একটি লক্ষণীয় বিষষ-_ কোনে! পদই বিশেষ দীর্ঘ নয় এব' কানা- 
সুযমায় এত সমৃদ্ধ ষে স্বভাবতই এণ্ডলি পুবৌপুবি গীতধৰ্ম | 
্কষ্ককীর্তন যে নুমুষ শ্ৰেণীৰ গান সেটি বিশ্বাস কববার কাৰপ আছে। পুথি-সম্পাঙ্ষক 
বসম্তরুঞ্জন রায় ভূমিকার ( পৃঃ 1") পার্দটীকাঁয় লিখেছেন-_ “১৭-কুমূব মাত্রেই অশ্লীল স 
ছোটলোকেব গান নহে। সংগীতশাস্ত্ৰে উহাব নিদিষ্ট স্থান আছে।» এই উক্তি সমীচীন ৷ 
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বস্তত, ঝুমুর গান যে কত প্রাচীন তা বলা শক্ত । ‘বোদ্বড়!’ নামক এক বৃহৎ কীতগোদ্ঠীর 
পরিচয় “লঙ্গীতরত্বাকরে” পাঁওয়া যায়। এটি সেকালকাঁর সবচেয়ে বড় দেশ সংগীত শুদ্ধ 
“সুড়*-এর অন্তর্গত ছিল। অচুমান হয় বে, এই ঝোশড়াই বর্তমান বুমুরের আদিরূপ | 
অবশ্ত এমন কোনো প্রত্যক্ষ সুত্র আজ আর খুজে পাওয়| সম্ভব নয় যাঁ দিয়ে আমরা পূর্ববর্তা 
বোদ্বড়ার সঙ্গে ক্রমবিধর্তন অস্ুসাবে বৰ্তমান ঝুমুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করতে পারি, 
তথাপি বোম্বড়ার সঙ্গে বুমুবের নামগত এবং লক্ষণগত কিছু কিছু সাদৃশ্ত রয়েছে এটা 
অন্বীকার করা ষায় না। “সঙ্গীতদ্বামোদবে* এবং “পঞ্চলার-সংহিতা*য় “ঝুমরী” নামক 
গীতকে ‘সালগ’ বা মিশ্ৰ সুড়েয় অস্তর্গত কর! হয়েছে। এই ব্যাপারে মনে হয় ষে, পূর্ব যুগের 
শ্তন্ধ ুড় পর্যায়ের বোছড়া পরবর্তীকালে “মিশ্র সুড়’ ঝুমরীতে পরিণত হয়েছিল। 
"ভক্তিরত্বাকব*-এও উক্ত গ্রন্থন্ব় থেকে ঝুমরীর্‌ উল্লেখটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। রত্বাকর 
ঝোদ্বড়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শুদ্ধ ঝোদ্বড়ায় পূর্ব যুগেব উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ক্রুব এবং 
আঁভোগ-_ এই চারটি কলিই যুক্ত ছিল। এই গীত সেকালকার বিখ্যাত দশটি তালের যে 
কোনো একটিতে গাওয়া হত। এই দশটি তাল হচ্ছে__নি:সারুক, কুডুক্ক, জিপুট, প্রতিমঞ, 
দ্বিতীয়, গারুণী, রাস, যতি, লগ্ন, সডড এবং একতালী। এর অনেকগুলি প্রাচীন বাংলাতেও 
প্রচলিত ছিল। যতি, কুডুক্ক এবং একতালী---এই তালগুলি শ্রীরুফকীর্তনে প্রযুক্ত হয়েছে। 
সম্ভবত এই গীতগোষঞ্ঠীতে প্ৰযুক্ত কোনো তালই অধুনাপ্রচলিত ঝোমরা তালে ফ্লপাস্তত্বিত 
হয়েছে । বোছড়া গানেব মোট প্রকারভেদ হচ্ছে ৩৫১* | এ থেকেই বোবা! যায় এর প্রচলন - 
কত ব্যাপক এবং বহুল ছিল। বড়ু চঞ্তীদাসেব এই গ্লীতিনাট্যে “চিত্র* এবং “বিচিত্র” নামক 
ছুটি সীতন্নপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছুটি এই বোছড়ারই অদস্ভ্গত ছিল। সর্বাপেক্ষা 
চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে, ঝোঘড়া গানে বিবিধ অলংকাঁবের প্রয়োগ হত-_তাঁর মধ্যে 
উপমা, রূপক এবং গ্লেষের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে । ঝুমুর গানেও অলংকায়- 
গুলির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ ছাড়! নয়টি প্রচলিত রসেই এই গীত নানাভাবে 
বিনিষৃক্ত হত। এই বোদ্বড়া গান আবার গন্ধ, পন্থ, গন্ব-পন্থ তিনটিকে অবলম্বন করেই 
বচিত হত । এই সব লক্ষণ থেকে অনুমান হয়, সেকালে বোম্বড়| পীত নান! অতভিনম্নাত্মক 
প্রবন্ধে বা বিষয়ে প্রযুক্ত হত। এই সব ধারাঁই পরবর্তী ঝুমুবে বিশেষভাবে অবলম্বন করা 
হয়েছে বলে মনে হয়। | | 

শ্রকৃষ্ফকীর্তনে সেকালকার সীতর্ূপঞগুলি পদের উপরে দেখান হয়েছে। যথা 

বামপিরি বাগঃ ॥ প্রকীগ্ণক | চিত্ৰকং ॥ লগনী ॥ একতালী | ॥গুকঃ | 

পাহাড়িঅ] রাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীঞ্রকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকং ॥ ইত্যাফি। 

এই উল্লেখ থেকে মনে হয় এই গীতিনাট্যে একাধিক প্রবন্ধসংগীতের মিশ্রণ হয়েছিল । 
একটি পদে চিত্ৰক, লগনী এবং দণ্ডক-- এই তিনটি সীতরপ প্রযুক্ত হয়েছে । এর মধ্যে দগুক 
সেকালের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ । দণ্ডকছন্দ থেকেই এই ক্পটি প্রধানত এসেছে । পরে এর 
বছ প্রকারভেদ হয়েছিল । এই গানে মোটামুটি তিনটি কলি থাকত-_ উদ্গ্রাহ, ক্রুয এবং 


চর্থ সংখ্যা ল্ীকৃষ্ণকৰ্তনে সংগীত ১৯ 


আঁভোগ। এুকুষ্ণকীৰ্তন যখন অভিনীত হয় তখন বাংলায় এই প্রবন্ধ কি ভাবে প্রচলিত 
ছিল এলৎ এব প্ৰয়োগ কি ভাবে কবা হয়েছে সেট না শুনলে বোঝা সম্ভব নয় অতএব 
এ বিষয়ে লিখে কিছু বোঝাঁবাব চেষ্টা ন! কণাই ভাঁল। লগনী বা লয়ী আজও উত্তনভাতে 
একপ্রকাব গীত হিসাবে বিশেষ প্ৰচলিত প্রাচীন মিথিলাতেও লগনীব বহুল প্রচলন ছিল: 
সম্ভবত ক্ৰমাগত লগ্নক তালে গীত হওয়া ফলে এটি লগ্নী নামক একটি বিশেষ শ্রেণীতে 
পরিগণিত হয় । সংগীতের ইতিহাস পর্যালৌচন। কবলে দেখ। যায় বহু গীতস্কপ প্রচলিত 
ছন্দ থেকে এসেছে; ঘেমন দণ্ডক, পদ্ধভী ইত্যাদি । এ ক্ষেত্রেও লপ্রক তালে গীত এক প্রকাঁপ 
গান পরে লগ্লী নামক এক বিশেষ শ্রেণীতে পবিণত হওয়! কিছুমাত্র আশ্চ্গস নয়। লোচনেস 
্বাঁগতবঙ্গিণীশতে বড বড স্থসের নঙ্গে সেই সেই নায়েব ছন্দে উল্লেখও দেখ। যায়। £ 
বিষয়ে ভূমিকাষ বিদ্বদ্বয্নভ বসম্ভপপ্রন বায় সহাশয়েব চিত্বাকর্মক মন্তব্যটিও উদ্ধত কলা" 
মত--পূৰ্বে জন্মবাসরে বিশেষত বিবাহকালীন বববধকে লইয়া হৃত্যোৎসবে এক প্ৰকাস 
গীতবাষ্য অমুষ্টিত হইত । এই গীত এব* তছুচিত তালকেও লগ্মী বলিত । অন্চুষ্ঠানটি 
এক সময় সমগ্র উত্তবাঁপথে গচ'লত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও উহাব নিদর্শন পাওয়া 
যায় ।” খুব সম্ভব বিশেষ বিশেষ লগ্নে এই গীতেব প্রচলন ছিল বলে এব একটি বিশেষ তাল 
এবং ঝপ আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল এবং পবে এব নাম দাঁডিয়ে গিয়েছিল লগ্নী । 
অতুলপ্রসাঙ্গ সেন মহাশয় দু-একটি চমৎকার বাংলা লগ্নসী বচনা কবেছিলেন-_তাঁল মধো 
“কে গো] গাহিলে পথে” বা “কেন এলে মোব ঘনে” বিশেষ পিখ্যাত । 

পূর্বে যে সব প্রবন্ধ গাওয়া হত সেগুলি মোটামুটি তিন বকম-- স্থড়স্থ, আলিসংআয় এলং 
লিপ্রবীর্ণ ! হড় প্রসন্ধেব অন্তর্গত কপ (ছল আটট- এলা, কণণ, ঢেঙ্গি) বনী, ঝোস্বড1, লন, 
বাসক এবং একতালী। স্থড এবং আলিক্ৰম৷ মিলিয়ে প্রবন্ধের সংপা। ছিল বন্তি, 
বাকি যে সমস্ত গীতন্পপ নানা দেশে ছড়িয়ে ছিল সেগুলি ছিল বিপ্রকীণ প্রসাক্ষণ 
অন্তৰ্গত। 

চিত্র এবং বিচিজ্জ এই দুট ষে ঝোদ্বড়া প্ৰবন্ধেব অন্তর্গত এ বিষয়ে আলোচনা কণা 
হয়েছে। ঝোম্বডা স্থড প্রবন্ধেব অন্তর্গত হওয়াষ প্রকীর্ণকেব সপ্যে পড়ে না। এই কাক্ণেই 
মনে হয় যখনই চিত্র বা বিচিত্র বীতিব সঙ্গে লগনী বীতিব যিএপ হয়েছে তখনই প্রকীণক 
থেকে আলাদা কবে উল্লেখ কবা হযেছে, বথা--“চিত্রক লগনী” বা “বিচিত্র লগনী”, ছুটি 
ৰূপ মিলিয়ে যেখানে স্থব রচনা! কবা হযেছে সেখানে “প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী* ব| “প্রকীর্ণক 
বিচিত্র লগনী”--এই বকম আখ্য। দেওষা হযেছে। 

ক্ৰুকুষ্ণকীৰ্তমে দু-একটি আখ্যা আছে য। পূবে সীতকপ হিসাবেও প্রচলিত ছিল , যেমন 
একতালী বা কপক । তবে, শ্রীরুঞ্কীর্তনেব সংগীতে এগুলি গীতক্পপ হিসাবে ব্যবজত হয় 
নি নিশ্চিত। কেননা এগুলি যে ভাবে নিদিষ্ট হযেছে তাতে তালের সংজ্ঞা ছাডা আব কিছুই 
হতে পাবে নাঁ। গীতগৌবিন্দতে ও এ ছুটি তালরুপেই ব্যবহৃত হয়েছে । 

ব্ৰকৃষ্ণকীৰ্তনে নিম্নোল্লিখিত শাগ এব তালেব প্রয়োগ হয়েছে-- 


১৬৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ হই 


রাগ--কোড়া, বরাঁড়ী, ধুস্থষী, গুর্জরী, পাহাড়ী, দেশাগ, আহেয়, 
রামগিবি, মালব, বেলাবলী, দেশবরাড়ী, তাটিয়ালী, 
কেনার, মল্লার, কহু, ললিত, কোড়াদেশাগ, মালবপ্রী, 
শৌরী ( গৌরী ), বসন্ত, মাহারঠা, কহ্‌গর্জরী, বিভাষ, ভৈরবী, 
গর, বঙ্গাল, বিভাষকহূ, বঙ্গালবরাড়ী, পঠম্ঞ্জবী, সিদ্ধোড়া, 
কোড়াছেশ। 
তাল-- যতি, ক্ৰীড়া, একতালী, লখুশেখর, রূপক, কুডুৰু, আঠতাঁল। 
জয়দেবের পরবর্তাকাল থেকে প্রীকষ্ককীর্ভনের সময়ের মধ্যে অনেক নতুন বাগ, নবতর 
রীতিনীতি বাংলা গানে এসেছে। গ্রকফ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ থেকে সেটা অনুমান করা 
বায়। পাহাড়ী রাগটি হচ্ছে শীকঞ্ণকীর্ভনের সব চেয়ে প্রিয় বাগ। জয়দেব এটি 
গীতগোবিন্দে ব্যবহাব কবেন নি। কিন্তু এ সব সুর জয়দেব প্রয়োগ করেন নি বলেই যে 
তাঁর সময় এগুলি প্রচলিত ছিল না এমন সিদ্ধান্ত করাঁটা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন, বক্াল 
বাপটি সুপ্রাচীন, অথচ জয়দেব এটি ব্যবহাব করেন নি; কিন্ত শীকৃষ্ণকীর্তনে এই বাগটি 
প্রযুক্ত হয়েছে । আবার এটাও মনে বাধতে হবে যে, এক-একটি সুর এক-একটি জনপদের ' 
শ্রির। অতএব বিশেষ বিশেষ জনপদে বিশেষ বিশেষ সুর বা গ্ীতিরীতির প্রয়োগ ঘটা 
স্বাভাবিক । 
শীকফকীর্ভনে আর একটি বহুল ব্যবন্ধত রাগ হচ্ছে_কোড়া। বহু সংস্কৃত গ্রন্থেই এই 
রাগের উল্লেখ আছে। বৃহন্ধর্মপুরাণে এটির নাম “কোরড়া” ) *সঙ্গীতার্পশ* বা “সঙ্গীত- 
পারিজাত*-এ “কুড়ায়িকা” ) লোচনের “রাঁগতবন্ধিণীতে” “কোডার”, লোচন ন+টি সঙ্ীর্ণবাগের 
উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তীরতৃক্তি দেশে প্রচলিত ছিল। এগুলি হচ্ছে_বিভাঁস, আছির, 
গোপীবল্পত, শারজী, কৌভার, ধনছী (ধনঞ্ী), গৌড়মালব, রাজবিজয় এবং নাট | এর 
মধ্যে কোড়ার রাগের অনেকগুলি প্রকারভে্ন আছে; বথাঁম্মরসন্দীপন কোডার, বিয়োপি 
কোডার, মোরাঙ্গিয়া কোভার, শতক কোভার এবং শুদ্ধ কোভার। দণ্ডক কোভার নিশ্চয়ই 
দণ্ডক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হত। দণ্ডক প্রবন্ধ যে একছ! খুবই জনপ্রিয় ছিল শীকষ্ণকীর্ভনই 
তার প্রমাণ । 
প্রকফকীর্ভনের আর একটি বিচিত্র রাগ হচ্ছে-_-“কহ্‌*। প্রধান সংগীতশাঙ্গাদিতে 
এই রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কর্গুর্জরী নামক একটি সিশ্র রাগেব উল্লেখও এই 
গ্রন্থে রয়েছে। “কহু” শব্দটি “ককুভ*-এর পরিবর্তিত রূপ কিনা বলা যায় না। “কৌ” 
নামক একটি রাগের উল্লেখ “ঞীকৃফবিজয়* বা মৈথিলীগ্রস্থ “বর্ণরত্বাকরে” পাওয়া ষায়। চৰায় 
“কহু-গুৰ্লযী* নামক একটি রাগের উল্লেখ আছে। এই “কহৃ-গুর্গমী” এবং “করৃর্জরীশ 
এক কিনা সেটাও বথাষথভাবে বল! সম্ভব নয়। 
"শৌরী* নামক রাগটি "গৌরীশ্র স্থলে লিপিকাব প্রসাদ কিনা সেটাও নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। শোৌরী রাগ শবরীর অপভ্রংশও হতে পারে। 


চধ সংখ্য) নাকষঃকৃীতান সংগী, 


Dr 


“াহার71 বাগ ভসরীব এ? ক সঙ্গীতবয়াকনা-ত এটি সিই ত ই 
পরিচিত । 

অপৰ পগণ্ডলি বিশেষ বিদ্য ত ১ অহতৰ (সেল তপ আলে ১৭ 
ইককফকীতনে 2 তাল গুলিও কলের বিশেষ কথ্য ততল ভিত 
ব্যবহৃত দেশ, তালের অন্ুভুকি। হারান সংগীতা তি তত সেৱ তালে 
ৰণন| আছে 

শ্ররুফকীতনে” “চনাকাল নিছে বহ হল অ.ছে শেড কেউ হই ফী, 
ৰ] সপ্তদশ এতামীক বচন। বলে চন ৰণেন। সাগ্যতিত দিক মায়ে ৮ 
ধারণ| হয এটি সেই যুগেব ১ম, যধম দেশে লাচান প্ৰবন্ধগাদন পরিজ ত ৷ 
বীতিব অছাদহ হচ্ছ, কিন্তু মোগল গে বিশেষ করে অকল" সময) ৮০ 
প্রচলন হয়েছে ত।৫ প্রতিষ্ঠা হয় [> । এই গ্রক্কেণ এচন৷কাল যে ১১ 
শালে কিছুই হতে পাবে ত] -শ্ৰজনীতিতুমোল চাটোপানা য় সিহত ৫৯৩ 
মাঈীতিক বিচাবে৪ সমধিত হয় 


খাব প্ৰস্থে /চী 


৪ককুকীতন। বসম্বরঞন পায় সাপি। নিত । বঙ্গীয় দ হাতা পারত 
সঙ্গীতলডাকব । আ্যাচাষাতব জাতিৰ, সদা 

কগতরলিশী | দ্বাবভাঙ্গা সাদৰ 

পণপঞ্জকিণ । এসিযাটিক সে লাই? 

শ্ৰকৃষ্ণবিজ্য ' খগেজ্ৰনাথ দিও সাপ? 

এইদ্ধদপুবাল | বঙ্গবাসী লহ" 

বৌৰগান 5 দোহা । হবপুপা “পৰী দান্সিদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পদ 
দূক্তিবত্বাকব । বহবম্পুর সু 

সঙ্গীতপারিক্ষাত । কালীবব লদসবাশীশ তত পার্স ঘোষ 


বেথুন সোসাইটি 
নবম প্রস্তাব 
পীয়োগেশচন্দ্ৰ বাগল 


বেথুন সোসাইটি চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা দিয়া ভারতীয় সমাজের যে কতখানি 
হিতসাধন করিতেছিল তাহা আমর! এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি। ইহ! ইউরোপীয় 
ও ভারতীয়ের মিলনক্ষেত্র। এ যুগে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে জাতিবৈরিভার 
উদ্ভব হইতেছিল তাহার কুফল সোসাইটির কোন কোন সদন্ত ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তথাপি সোসাইটির মত একটি মিলনক্ষেত থাকায় ইহার কুফল হইতে আমরা কতকটা 
রেহাই পাইতেছিলাম সন্দেহ নাই। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত 
অধিবাসীদের মধ্যে বেথুন সোসাইটি একটি সার্থক মিলনক্ষেঅ রচনার আয়োজন করিতে 
পারে এ বিষয়েও কোন কোন মনীষী তখন অভিমৃত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

পঞ্চদশবর্ষের প্রীরত্তে বেথুন সোসাইটির শাখা-সমিতিগুলি পুনকুজ্জীবীত হইয়াছিল, 
কিন্তু এ বৎসরের কার্ধবিবরণ হইতে এ সব শাখাঁসমিতির কর্মপ্রয়াসের কোন উল্লেখ 
পাই না। তবে ষথানিয়মে ছুইটি মাসিক অধিবেশন হয় এবং তৎসমুদ্রয়ে বিভিন্ন বক্তা 
সাঁরগর্ত প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, কেহ কেহ মৌখিক বক্তৃতাঁও দিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর 
যে সব আলোচনা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরশও আমবা পাইয়াছি। ইহা পাঠে বুঝা যায়, 
সদশ্তগণ ।ববিধ সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ে কত চিন্তা করিতেন। সোসাইটির যে 
ট্যানজ্যাকশনস্‌ হইতে ইহার কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া বায় তাহাতে সোসাইটিতে পঠিত 
প্রবন্ধসমূহের কোন-কোনটি পুরাপুরি মুত্রতও রহিয়াছে । এই সকল প্রবন্ধ হইতে 
সমসাময়িক চিন্তা ও নান! বিষয়ের তথ্যমূলক আলোচনাও পাইয়া থাকি। গত শতাব্দীর 
বাংলা তথ! ভারতের নবর্জাগবণ সম্পর্কে ধাহারা আলোচনাঁগবেষণা করিতে চাঁছেন, 
তাহাদের নিকট এ ধরণের উ্যানজ্যাকৃশনস্‌ বিশেষ মূল্যবান | 

দেখিতে দেখিতে সোসাইটি ফোঁড়শশর্ষে ( ১৮৬৮-৬৯ ) আসিয়া পৌছিল। এ বৎসরও 
বিচারপতি জন্‌ ব্যঙ. ফিয়ার সোসাইটির সভাপতি থাকিয়া বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইহার 
কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। এ সময়ের সদন্তগণেব মধ্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ 
উদ্দীপন সঞ্চার করিতে সমর্থ হন। একটি সভার সভাপতির একাস্তিক প্রষত্বের কথা 
উল্লেখ করিয়। জনৈক সম্বন্ধ এই ইংরেজী প্রবাদটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন : “The willing 
horse gets the largest burden to ০৪:75” 1 বস্ধতঃ সভাপতি ফিয়ার সোসাইটি 
পরিচালনার দায় যেন নিজের দায় বলিয়াই এ সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন । সোসাইটির 
প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল ১৬৬৮, ১৯শে নবেস্বর তারিখে । এদিনকার 
মূল বক্তা সভাপতি স্বয়ং। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: The Periodic winds 
and Rains of the Calcutta Seasons: অর্থাৎ কলিকাতার বিভিন্ন ধতুতে মাবে 


হধ সংখা! 


মাঝে ষে নল্ণেস কড বরা হইষ প্ৰ 
হাইকোর্টের বিচাবপতি নিযুত হ 


“ণথুন সোসাভিটি 


কু লজ! 
০২৫ 


কিঘাণ মাহ বষেক - > 


উস] এ দেশে আদিয়াছেন । উহ 


দো 


নৈসগিক ৪ অনৈসগিক বিভিন্ন ল্যদে ১নোষোগী চালান হাতের মহ আর ০ 
চিল, 


করিয্নাছেন। 


দেশীয় সমাজে উলন্লতকল্লে তাহ" 
ইতিপুরেই সোমাইটিব অবিবেতনত লে ভন্বায পাত ঘাছিি। 
ভালত-পীতিব পরিচয় মিলিতেছে  কযাণেশ বস্তা" সিং 
“শঠ ডাও নিজ্ঞান পিষযে ৪ যে ত =!" পাংপভি হিল হত হ 
»ধো। কিয়াণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞ ন সদদ্ধে প্রথণে স বাণ 


কলিকাতা গীয়প্ৰৱনি অঞ্চলে তপ্ত । 
তাই আমবা এত উত্তাপ অন্ঠহ৮ হি 


হস্কিপণ পলাপণ লাকা হইঘা পাচ 


জঙ্গল, বিল ল। পতিত জদি এত লছ 


আশ্চদ ববমে বিভিন্ন খাতে বদল ইমা 


“ও হন কঢড়েস কাপ এপশে 

সপ্যে দেপা যায় নাই । বক্তা একপ 
দিয়াছিল ললিয়! ১৭ হয। 
চায় অগ্রদণ হহতে আপিন জান ৮ 


‘দন উত্ত 
+ শু 
{ মাঘ 


‘পতা 


পক্ততাল পল জালোচিনাদ > দত 


জী তদ |, গহন থ ছেদি, পোহ 


প্রথমে পক্ত?এ সাঃপাদ করেন ঘা 


হয মে, হাহাল। ইতিহাস এব পৰিজন 
উক্তি কথঞ্চিং সাহা, কিন্তু নিজ হিতে, 


ভীত নৃবল্শ| লিজ্জান বিল 


হাহালা সমন আগুহশ্ুল এবং ত উপল 


বিজ্ঞান শিক্ষার প্ৰাব নাই) ভহ 


হহল অমুণীল্মন 
কেছি জ বিশবিষ্যলয়ে এই সদন 


ষেটেই আএিকপ 


য় 


| 


£ 


মেকুদ 


ফি পু পাতে লি ar 
ত চু 


% 
ৰ 


চ 


দশ 


এ 
লস 
৩. "এৰ "= ছলে হক 
9 চা: 
নৈ 


উপযুক্ত শিক্ষক লং সন্ত্প লাদেন 


এ দেশে একমার প্রেসিডেন্সি কু 


৬ 


ইচ্ছারীন ই ৭য়।ধ অঙ্গ মত অধায়ানেত 


ষছুনাণ [ন এবং ডঃ মাৰে হিচেল 


ভাবে ভাতো =+ 


" উপৰে কনক গ।ডাভ'"- 


1. 


গ'ৰ য় কলিক ৷ 


কলক্াত!য 


ভল তত লপলুগততক + 


হত ন + কৰাৰ পঙ্গো * 


কৰেন । তঠাহপে| বলেন ষে, বাঁচাল" এসকবা 


নহে | ডঃ মিচেলেস মতে 


ৰণ 


nt - 


সকলৰ 
“তীয় যুবুল ৮ 
EES i dG 
কি. হল * 


সু ত ৷ নন» ইউপোপীদ ঢু 
স্টিক) এ লিছা ক্ৰয় পিত্ত [০ এ 
‘3 ৯15 ৰ ৰ, 
পে ইড্ি|৭)ন opin} য় পল "এ 
চত তাসু গা! আলগা পলা *এ 
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দৰ্শন শাকৰ অঙ্ণুণলন মাছের উদ্থতিত 22) 


২, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৰ 


প্রশ্নোজনীয়। কেননা দর্শন সকল বিদ্বার মূলে। ভারতবাসীদের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি. 
অধিকতর আগ্রহ থাকায় ভাববিলাসী বলিয়া হুর্নাম করা হয়, কিন্ত একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝা যাইবে এই মন্তব্য কত অসার। তবে তিনিও এ কথার উপর বিশেষ জোর 
দিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদের ৬৯৬৬ ৯৬১১৯৬এ২৯৬5৬৯ ৯১ 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্তব্য । 

সাময়িক সভাপতি হেনরী উদ্রো এই দিনকার মূল বক্তা বিচারপতি ফিয়ারকে ধন্তবাদ 
প্রদ্ানান্তর কোন কোন আলোচকের ভ্রান্ভিমূলক উক্তির প্রতিবাদ করেন। [তনি বলেন যে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি তিনি ইহার কাধকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
বুহিয়াছেন ৷ যখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ্য বিষয়াদি নির্ধারিত হয়, তখন তাহারা যোগ্য 
অধ্যাপক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্লপাতির (9509::805) অভাবহেতুই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে 
ছাত্রপণের এচ্ছিক বিষয্ব বলিয়া নির্ধারিত করিতে বাধ্য হন । মূল বক্তা ফিয়ার উপসংহারে এই 
বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন বে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার! 
সকলেই উদ্ছদ্ধ হুইয়াছেন। তিনি আরও একটি বিষয় সদস্তদের গোঁচরে আনেন। তিনি 
বলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার নিমিত্ত সম্প্রতি 
বড়লাটের নিকট একখানি ন্মারকলিপি প্রেরণ করা হুইয়াছে। 

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পর্বর্তী ১*ই ডিসেম্বৰ ৷ এদ্বিনকার সভার একটি 
বৈশিষ্ট্য বড়লাট সার্‌ জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্সের ( ১২ই জানুয়াবি, ১৮৬৪--১২ জাহুয়ারি, 
১৮৬৯) উপস্থিতি ৷ সার্‌ জন ভারতবর্ষের প্রথম আই. সি. এস.-বড়লাট ৷ তিনি ভাঁরতবাঁসীর 
প্রতি নান! বিষয়ে সহদয়তার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই বৎসবের প্রথম দিকে সপরিষদ 
.বড়লাট বাংলা সরকারকে এই মর্মে একটি লিপি প্রেরণ করেন যে, সরকারী বাজকোঁষ 
হইতে নিছক উচ্চশিক্ষার খাতেই অর্থ ব্যয় হওয়ায় সরকারকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে 
হুইতেছে। তাঁহারা এ অপবাদ ক্ষালন করিতে ইচ্ছুক অথচ বাজকোষে এমন উদ্বৃত্ত অর্থ 
নাই যাহা দ্বারা জনশিক্ষার অন্ত কিছ মাত্ৰও ব্যয় কর! যায়। তাঁহারা বাংল| সরকারকে 
অর্থাগজের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নির্দেশ দেন। ইহার পর হইতে প্রাথমিক 
তথা জনশিক্ষা সম্বন্ধে সভা সমিতিতে নানারূপ আলোচনার হুত্রপাঁত হয়। বেথুন 
সোসাইটির এই দ্বিতীয় অধিবেশনেও মূল আলোচনার বিষয় ছিল : বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষা 
(Primary Education in 36088] )। এইক্প বিষয়বন্ত দৃষ্টেই হয়তে| বড়লাট 
এছিনকার্‌ সভায় উপস্থিত হইতে আগ্ৰহান্বিত হইয়া ধাকিবেন। 

বক্তা রেভাঃ লালবিহারী দে ভাষণের আরদ্ভেই ভারতসবকারের উক্ত অম্কুল মনোভাবের 
উল্লেখ করেন। ভাঁরতবর্ষীয় সভা (British Indian Association) বাংলা সরকারের 
নিকট হইতে মতামত প্রেরণের নিৰ্দেশ পাইয়া যে সভার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে এই 
মৰ্মে বলা হয় বে, উচ্চশিক্ষা অব্যাহত বাঁখিলে দেশমধ্যে জনসাধারণের শিক্ষাবও স্বরাহ! 
হইবে। এ সময়ে দেশীয় প্রথায় পরিচালিত সর্বত্র যে সকল পাঠশালা ছিল তাহা 


খা স্থেন সোসাইটি 


2 7] পাণ।রণ করন, মজন ও চিত শেোৰাপ সন্ঞানপ| পিক হস ৮ 
উডশিক্ষাণ দ’কোচ মাৰন কলে) নতি ল গুল পচলন প্ৰাৰদ্থাব এক লি 8 
নাই। পক্তা। ভাষণে প্রথমেই 4হ সকল উক্তির প্রতিবাদ করেন জন? প 
“প্রাথমিক হলেশ শিঙ্গ। প্রচলিত হচ্ছ, সঙ্গ হয, তাহ। অতি নিক পাও 
ইইডেও তথাকথিত ভদ্ৰশ্ৰেণীৰ স্থানের ত কঙহকটা চষোগ আনিবা পদ তত 
সদুস ও শিল্পান্ফদেব ছেলেরা ইহ 4 ক[ছ্ছা,খেনিযাও আনেক ক্ষোতে যাইত পা 
ছনসাবলথকে অজ্ঞনাক্ককাদে এ দিয়! সামান্ধ সপ্যক লেকের উনি 


সমগ্র দেশের = জানিব কলাণে ক নদতেই সাধিত হইতে পালে ন:। 





বক্তা ইহাল পল প্রাথমিক বিঙ্ষাদ লা দান্পু-সাতন এব ইহাৰ পরিচালন | 
বন উদ্দেশ্যে একটি প্ৰপ্িক্িল্লনা উপক্ছাপিত কন! তিনি হিসাল 4 
য এ সমযে সাধারণ ভাবে কু প্রদিক শিক্ষা অশতও প্রবর্তন রি ৩ 
অপান মাটি লক্ষ টীকাব এ্রবোজন। মাথা পিছু প্রতি ছাত্রের ৪9 ৭ 
কনিষা বেতন ধলপিলে আদিৰ হইতে পালে দত% লক্ষ টাকা ভমিস উপ ত 
নেদ বা বিঙ্সাকব পার কপিয়। ছোট মাত লক্ষ টাকা পায়! সপ্ত" 
টাক নান। পাতে সৱক|ন হইত পপির ৰথ তিনি উদ্বেপ কণন ই ত 
সেস লা শিক্ষকৰ লই ই ভাবতলল দভান কোন জিত বিশেষ আপতি { ইল, 
বক্ত৷ দে মহাশয় বিভিন্ন দেশে" পাৰঢিব দিঙ্গপত। পিঘম আলোচন +2 1 
অভৃসবধীৰ পাঠা বিষষ গুলি দদ্ফে € অলোচন। করেন {এনি প্রসঙ্গত পরেশ? 
প্রদদিক শিক্ষা! শাপালে তখনও তনগসল পহিঘাতে একনি লঙ্গা ৰব? কি শত? 
শাধিক পপিকল্পনা উপস্থাপিত বপিবার পল পলা শিঙৰ পৰাত মূলৰ টা 
কপ্বার কথা ৪ উহ পিত কপিষ ছিলেন িনি প্ৰচলিত নানান প্তিল দাগ 
যে, বহুল !ল পেনিত 2100110711৩ ৮ প প্ৰাথত। এখন সর্বতেভিতল তলা 
গয়ছে 1 শ্ৰেণী বিশেষেস অথন। উচ্চিস্থৱেল লৈ বেত ইতলেজী শি! প্রা হত ৩ 
পা গবেন লোপ 6 উহাদেশ ছার এক্ষল আলোকে হল ।কিত ইইলে 22০ 
পরেও কি এই বাপ প্যপতা ত তন করিব! প্রতত্যককে বুঝায় দিতে চইত ৷ 
এক | সঙ্গ তিনি বলেন যে, তছলেছেত কিপঙ্সণ ৫ লিপন প2ন এৰা দামত += ও 
ক্ষ কণ। উচিত নয়।। বিপিন হিল দক্ষ পালাল তিশা তিল্পক এ) 
যহ্থপতিন ব্যবহাৰ, পালিগণী হি পচাত ব্ৰিৰযেল ও হি ছেল কারণ ২% 
কণিতে হইবে! 

সমালোচনা! প্রদঙ্গে সোনাইটিল হল দক কৈল,দচন্দ বল কটি নাতি৷ "তত = 
গধ্মেই তিনি বডলাটের উপনিত: তাচ'দেণ অতীব আনন্দ প্রকাশ + এছ 
প্রশন্তিবাদ কসেমন। অতাপর তিতি পাপন, প্রতিটি মানার মানসিক - ০ 


মমহ্স উন্মেষ চাননই শিক্ষা প্ৰক্ত লক্ষ্য হন্ধা উচিত ৷ ঠতিহাস সং হল 
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ৰা . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ক হর্ষ 


রাক্জারাজড়ার নাম, যুন্ধবিগ্রহ, বংশতালিকা, বিভিন্ন দেশ স্থান পাহাঁড় পর্বত নদ নদীর 
নাম ইত্যাদি মাত্ৰই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক 
শিক্ষার ধরন-ধারণ এমন করিয়া করিতে হইবে যাহাতে সাধারণ লোকের মনে জ্ঞাতব্য এবং 
কার্যকর বিষয়ে আন লাভের উদ্দেশ্যে কৌতুহল এবং সত্যিকার স্পৃহা জাগে, তবেই ইহা! 
সার্থক হইতে পাঁরে। তিনি তৃষ্টাস্ততবরূপ ছুই-একটি কথার উল্লেখ করেন। ছুরি-কীচি 
শেফিজ্ড হইতে আমদানী হয়। ছুরি-কাচি প্রসঙ্গে ছেলেদের মনে ম্বতঃই প্রশ্ন জাঁগিবে 
ইহা কোঁখা হইতে আলে, ইহা কিসের দ্বারা তৈরী হয়, কিক্সপে তৈরী হয় প্রভৃতি । এইক্ষপ 
এক একটি অব্য ব! বন্ধুকে উপলক্ষ্য কবিয়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভূগোল, ভূতত্ব, ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে কিশোর মনকে ষথাষথ শিক্ষিত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে 
বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষার বীজ দেখিতে পাই। গোপালচন্জ দত্ত বড়লাটকে ধন্ভবাদ 
দানের প্রস্তাব সর্বাস্তঃকবণে সমর্থন করেন। তিনি মূল ভাষণ সম্বন্ধে বলেন যে, ভাবতবৰ্ষায় 
সভা প্রাথসিক শিক্ষা -বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রস্তাব সম্পর্কে সম্প্রতি যে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বক্তাব এই দ্বিনকাঁর বক্তৃতায় প্রধানতঃ ভাহারই প্রতিবাদ আমরা পাই৷ প্রতি- 
বাদের জবাবে এ- সভাপক্ষীয়দেব কি বলিবার আছে সে সম্বদ্ধে তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া . 
উচিত ছিল। তিনি অবস্ত জনলাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তিনি 
বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জান দান সাধারণ শ্রেণীর সম্ভানদের সম্ভব হইবে তখনই, 
যখন মাতৃভাষায় বিভিন্ন পুস্তক রচিত হইয়া তত্সমুদয় পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইবে । 

সভাপতি ফিয়ার রাত্রি অধিক হওয়া সভার কাৰ্য সত্বর শেষ কবেন। সমাপ্তি 
বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তার প্রসঙ্গে মূল বক্তা যাহা যাহ 
বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার ব্যয়ভার এ শ্রেণীর 
লোকেরাই বহনে সমর্থ। তথাকথিত নিয়শ্রেণী তথা জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যয়ভার বহন করিতে সরকারের বিশেষ ভাবে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন । সাধারণ কৃষক 
শ্রমিক ও শিল্পিক শ্ৰেণীসমূহেব মধ্যে শিক্ষার অভাবে সমাজের যে কতখানি অর্থনৈতিক 
ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহার বিষয়েও তিনি সকলকে চিস্তা করিতে অনুরোধ করেন ৷ 

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হুইল ১৪ই জাহুয়ারী। ১৮৬৯ দ্বিবসে। এই দিনের 
প্রধান বক্তা ছলেন ডাঃ সি. আর. ক্রান্দিস । তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল : “Io England 
and Back Under the Canvas,” অর্থাৎ বিলাতে হাওয়া ও বিলাত হইতে ফিরকিত্র 
আসা সম্পর্কে । 

বর্তমানে বিলাত মনে হয় আমাদের একেবারে ঘবের কোণে। পূর্বযুগে কিন্তু - 
এমনটি ছিল না, তখন উত্তমাশ! অন্তরীপ খুবিয়| বিলাত যাইতে হইত এবং সময় লাঁপিত 
অন্যন ছয় মাস। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই পথ খুরিয়! বিলাত 
- গমন করেন। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশক অবধি ইউরোপে যাইবার আব -একটি পথ ব্যবহৃত 
হইতে থাকে__ ইহা সিশবের পথ | জলপথে পোর্ট সৈয়দ পৰ্যস্ক পিয়া মিশরের ভূমিতে 


“ৰ্থ সংখ্য! বেখন সোসাইটি 


অপতণণ কৰিতে হতত | সেখান হইতে কয়েন পারে আলেকছাজ্িয। পা 
পুনবায জাহাজে হ।নোহণ কৰিব, সলাত বা ইউৰোপে লোকে? টি 1 
গানকানাথ ঠাঁকুল এই পথে তইবাপ বিলাত গঘহিলেন 

এদিনকাব বক্তা যখন বক্তা দেন তপন জুপেজ পের পথ দলেমাত্র খুলি " 
ভাস্বণের আৰম্ভেই বক্তা এই দুইটি পরে কথা উচ্েপ করেন বাহন এ) 
দাশ।য স্বদেশে যাত ।স্বাত করিতে চান হাহাদেল পক্ষে উত্তমাণ। অন্কুবীপ ০ লহ 
প্ৰশাত। ৰণ্ড কাছের তাড৷ থাকিলে নতন পৰে যা তয়৷ হাডা উপায় এ ন 
বাণাষ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞ] জন্মে । ১৭ যাকে আম।দিগকে কত ভীষণ কড-ৰস «গীত ত! 
হয। পাম বডেব মতই একপ্ৰক।?+ সাধু বৰাবৰ বহিতে পাকে কখনুদ ক নত 
এক প্রকাবেপ বাথ বহিতে দেগ| যায ইহার নম দএযীজমী ব'ষু| ৮ 
হাসিমাছে মালয় এন্দ ২৭ । মৌসিন । হইতে = ৰক্ত৷এ দ্বিঙায < এ 
দুত্ৰবক্ষে ভাঁলদান বিচিত্ৰ ককের জাণদ্রস্থ, এত, সপ উত্যাদে দেখা। {ত ১" 
অশ্চিম বিষষ উল্লেখ ক’নন তিনি বলেন উপলাগবের (লিক তত) 
পপে ষাইবাস সময দেখা যায লিপি দিক হইতে দুইটি শত বছিতেছে । ০% 
জল উদ: অন্যটিব জল শীতল । 

সোমাইটব চতুর্থ অধিবেশনে | ১৮ ফেক্রধটলি ১৯০৬২ । বহত দশ 1 
প্রধান সদ গোপালচন্ত্র দত্ত বিভা” পিষয় ছিল 601108765৭9 
[0001৯ 7 :1২5১000511]100১৮ অথাজ শিক্ষিত ভাবতপা মী হাছন ত + 

হাকশের প্রথছেই বকা বলেন যে, শিক্ষিত ভাবত বাসী বলিতে লাহ 1 = 
প্ৰাপ্থ হইয়াছেন কাহাদের বদি তিনি বলিতেছেন | তইানেজ্জস পানে 2৩ 
ঠাহ"! স্বদেনয় ভাষা-দাহিতেন চাষ দন দত ন। হইযাও এৰূপ এ 
সাহিত্যের মজে পনিচয় লভ করিতেছেন যাহান ফলে স্টাহাদে জল 
হইষাছে, আনুনিক উন্নততৰ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সপে ৪. হাহাণ। কখন পাছিত তত 
কিন্ত কযেকট কাৰণে ইংসেজী শিক্ষান কল পুবাপুণি হাহাদেশ ভাগো ৪ 
প্রথমতঃ, বালাবিবাহ, যৌথ-পব্বি!র প্রভৃতি প্রথাগ্ুলি আমাদের মানসিক +" ও 
বেছি জন্মাইভন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য অপকণ! হয়া ৬১০ 25 
অঅশাছস্তপ লাভবান হইতে পাণিডেছি ন|। জাখব। যাহ। কিছু শিখি কু তা 
হইতে হইতে তাহা প্রাষই কুল) ঘাই আমাদের জীৱনেৰ উপাও এপি? 
প্রভাল প্রচিৎ পশি হইষ। থাকে, 

নন্যশিণ্গভ সমাজেৰ পক্ষে তাপ অহাত জনসধ [বেও প্রতি গভীহ ৮ ৰক - 
কৃষক ও শিল্পিক শ্ৰেণীৰ উন্নতিকল্পে ন'ব।৭৭ শিক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে নিজ লিজ "ভূতত তত 
পদ্যাগ ও আানিষ| লইতে হইলে এ ক্ষত সমাজ ভাহাদেন এবদ্বিধ বিক্ষত নপৰ 
তবেই স্বদেশের ষথাপ উন্নতি হম সঙম্ভপ । ইংরেজ আমলে তাহা যে এ পাত 


২৭৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বৰ্ধ্‌ 


স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাব ফলে শ্বদ্েশবাসীর উন্নতি-প্রয়াসে বিশেষ কোন বাধা 
পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাধাগুলি তিরোছিত ছইবে। 
যে সকল প্রথা আমাদের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া আছে তাহাও ধীরে ধীরে অন্ধহিত 
হইয়া যাইবে। জাতীর তখনই বধার্ধ উন্নতি হুইবে যখন ইহাব অন্বতূক্ষি মানব- 
সাধারণের ব্যক্তিগত চারিত্রিক উৎকর্ষ, বিপ্বন্ধ কর্মেষশা এবং সকল কৰ্মে সততা প্রভৃতি _ 
গুণের অমুশীলন হুইবে । 

বক্তার ভাষণের পর আলোচনায় যোগদান করেন ওয়ালটার বুর্ক ( Bourk W. ), 
মণিলাল সাওাল, কালীমোহন হাস এবং সভাপতি স্বয়ং! বুর্ক বক্তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত 
যে, ইংবেজী শিক্ষাপ্রসপারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও যৌথ-পরিবার প্রথা বহিত হইবার 
স্থযোগ ঘটিতেছে। তবে কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে বক্তা 
যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা তিনি সমর্থন করিতে পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়াই তাহারা পূর্বাঞ্জিত বিস্তা এবং আগেকার জীবন যাপন প্রণালী তুলিয়া যান 
ইহার কোন ছাপ তাহাদের কৰ্মে প্রকটিত হয় না ইহা কিঙ্কপপে সম্ভব? অজিত বিদ্ভার 
প্রভাব মাহযের জীবনে কোনও রকমে ধাকিয়াই যায় এবং ইহা তাহার পর্বতী কাধকলাপকে 
কথঞ্চিৎ মাত্ৰও নিয়ঞ্িত করে। মণিলাল সাপ্ডাল বাংলার সামাজিক অমুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান 
যে স্থমাজিত হইয়া প্রকর্ষ লাভ করিতেছে তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। সোসাইটির 
অন্কতম প্রধান সদ্স্ত কালীমোহন দাস বলেন যে, সমাজের জাতি-বিভাগ এবং বাল্য- 
বিবাহের সঙ্গে কোনরকম আপোষ বা করিলে চলিবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে 
এইন্ষপই একটি আপোষ বফার মনোভাব সচবাচব দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া তিনি অভিমত 
প্রকাশ করেন। 

সতাপতি ফিয়াব একটি সাবগৰ্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া| অধিবেশন সমাপ্ত করিলেন। 
তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজেব উন্নতির অর্থ ইহ] নয় যে, ইউরোপীয় রীতি-নীতি হুবহু 
ইহার মধ্যে প্রবর্তন কৰিতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতির স্বাতম্্য ও বৈশিষ্ট্যের 
তিত্তিতে উন্নতিলাধনই সমাজের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য । তিনি দৃষ্টাস্ত 
দিয়া বলেন যে, বর্তমানে বাঙালী নারীগণ শিক্ষালাভ করিতেছেন কিন্ত তাই বলিয়া তাহাব] 
ইউরোপীয় নারীদের হুবহু অনুকরণ করিবেন কেন? ইহা তিনি মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে 
করেন না। ইংবেজী শিক্ষা প্রসাব লাভ করিলে দেশীয় সমাজের অস্তর্ধাতী কুপ্রথাগুলি 
স্বতঃই লু হইয়া যাইবে । তাহার মতে ইউরোপীয় যাহা-কিছু ভালো তাহা গ্রহণপূর্বক 
জাতীয় রীতি-নীতি আচার-আচরণ ভাষা-মাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া ইহাকে সংশোধিত 
ও পরিমাঁজিত করিস্না তুলিতে পারিলেই তবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইবে। শিক্ষিত 
বাঙালী সম্ভানদের-কৰ্মশক্তি এবং শ্বাবলম্বনের অভাব পদে পদে দেখা যায়। ইহার মূলে 
রহিয়াছে শিক্ষাপন্ধতির ভূরক্রট। 
- বেথুন সোসাইটির পঞ্চম মানিক বা সাধাবণ অধিবেশন হুইল ১৮৬৯ সনের ২৫শে মার্চ । 


৪ঘ্‌ সংগ্য পেন সোসাহটি 


এদিনক[ণ প্রধান ৰক্ত। পাত্রী চাশদ ২৯ গট তাহান ৰজতৰ পিষয় তল 
Mythology” ন) গ্ীমদেশেনর পণ? ৫5) পান শিক দেবাদলনা চা 
প্রধনে প্ৰাকৃতিক বেবষনমুহ যেদন অধি বাবু) ছল প্রত তর কিয় এপ ত 
বিভিন্ন শুক্তিণ অতিত্ব সম্বন্ধে গীকিদে মান যে নব না! জন্ম তাই এ" 
এই সকলই পরে এক-একটি দেবহাকপে কম্পিত হয়। এহ গণের করুন + ৩ 
প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত বৃহ্ষাছে ৷ হাক 2১৪১১ পাটিন 12908, ৮০1 
ইহাৰ চষ্টান্তস্বজূপ বক! উল্লেখ করেন । গকিগণ আছে াইবেল বিতিঃ 
গুণাবলীর ধাপক-লাহককপও এক-একটি দেবতাৰ এগ করিয়াছেন । ভাহ "ত 
উচ্চতব বাপণ। হইতেই এইকপ পহিছ় 14 সাবুলমষ স্থাপন উতর 222৮ 
কলিত না ৮2 পবভাগণকে গাকের। এমে ঈ ক্স মঙহ বাবিবা লন 
“দাম গণ, শ্পছুঃপ, শোকতাপ প্রভূত 5৮৭ আলে গপ, তযলিত হত। 
কিহ। গ্ীকজ।ডিণ সনে এক এ এনিনগপপ এনী এলৰ ভংবিনমাৰ উত্স << 
দেশত ক পিত এক্িিন প্রতীণ বাল এলে পাচ্ছি ছল গ্ৰ + 
উচ্চতণ স্তনে উঠিম চে তাহাৰ পরেই ক এন এ ভূত চৰন, সমাজাচিভে ৮ 
এ পিযষে এই কথ| বলা ধাম এষ, পরত তৰ জানন পাপন প নিকট পূৰণ 
পশ্মীক্লত নি্দানেশ। 
ভাপতি কাব বক্তা করে ৭! বদ দত গল! এবটিল অপ্ৰকৃত ত 


িষমে নিঞ্জ অভিমত ব্যক্ত কবিলেদ ভাই চে এসব াকিলাতে 


এপলি।পিক কাহিন। সম্বন্ধে অ”ও 7 লোচন।৭ তপক|<* পহিযাছ ঢ় 
প্ৰাণ “স্ব তথ পৌৰাণিক কাহিনা 6 দেবদেবর পঞ্জিল৷ উচ্চবেদ মধ ৭ ন 


সহিয্নাহে । ভিস্বতে সোসাইটির কে ন অন্িবেশনে হিন্দ মাঠবলজ্জি বা পে তপ 
তথ্যমূলক আলোচন৷য যদি কেহ অগ্ৰসবূ ইন, হাহ] ইলে এ সম্বচ্ধেত তন 
জান! ষাইবে। 

ব্যপিপশপ মনোমোহন ঘোষ ছিলেন সাোসাইটিল বঙ্গ এ বেশ মুনিক আনত , 
এপ্রিল, ১০৬৯) প্রধান বক্তা | উ হার বভতাব বিষয় ছল 1012150৩52৮ 
Education upon Bengali ১০৩৩১ ল। ৬ লী সমাজের উপতে 2 
ফল। সে যুগের শিক্ষিত মাছের চিন্বাব।পা তপন পিভিন্ন বিষয়ে কোন ৷ 
হইতেছিল এই বকুতা তাহার একটি শকট নিদৰ্শন ৷ বক্ক প্রথমেই তা 
শিক্ষা কলে যুগ যুগ সঞ্চিত te কু-সূংগান এক কু অভ্যাসদ্ছলি < .- 
করিতে সঙ্গম হইতেছি । অতঃপণ তেমনি বেজ শিকি কলে স্মান্জেণ ড- 
শ্রেণীৰ ব্কমংনলে ও সমঞ্জগত ‘চহ্থায কিকপ গল- প্রলাপ গভীর ‘৬ 
£াহ!ণ উল্লেখ কর্ন মাহে ভিত হইতে তল ৰূপহ শিলাক্লিতৎত ত 2 


পণিবাণ প্রথ। ভাঙিয়। গিয়্। ব্যক্তিৰ” প্ৰস্তৰ বিকাশ পষ্ভব হইতেছে, ৯৮৭ 


৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ভৰত 


কিছু কিছু সংঘটিত হইয়| উচ্চ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মিলনও ঘটিতেছে। 
আহারে নিষিদ্ধ বদ্ধ বলিয়া কিছু এখন আর নাই বলিলেই হয়। "কিড দলে আনি 
একপ্রকার উঠিয়াই 1গয়াছে। 

তবে পাশ্চাত্য সত্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সমাজের যতখানি সংস্কার হওয়া 
উচিত তাহা এখনও সম্ভব হয়: নাই। আংশিকভাবে নিজেদের অভ্যাস সংস্কৃত ও 
পরিসাজিত হইবার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কারসাধন পুরাপুরি ন! হইলে তাহাতে 
সুফল অপেক্ষা কুফলই হয় বেশি। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ, প্রথমে তিনি সুরাপানেব কথা 
উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় সমাজে স্থবাঁপান একটি প্রাত্যহিক এবং সামাজিক রীতি । 
ইউরোপীয়েরা যাহাতে জ্রাপান করিতে পিয়া সংযম না ছারায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা হয়। কেহ সংযম হারাইলে তাহার প্রতি সামাজিক শান্তিবিধানেরও যথোচিত 
বিধিব্যবস্থা আছে । এদেশবাসীর] স্থরাপান প্রথার অম্নকরণ করিতে শিয়া অসংবত ও 
উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বশবর্তা হইয়| পড়িয়াছে। এখন সমাজের পক্ষে ইহ! একটি অভিশাপ 
বলিয়া গণ্য হয়। স্থবাঁপান নিবারক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বায়াও ইহার গতি রোধ 
করা সম্ভব হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আর্‌ও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। মনীজ্জাতির 
উন্নতি সম্বন্ধে তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সচেতন হইয়াছিলেন। শিক্ষার্থীর নারীচত 
উৎ্কধিত হইবে, কিন্ত সমাজে তাহাদের স্থান উন্নত না হইলে নানা কুফল ঘটিবারই 
সম্ভাবনা] । আবার নাবীরা শিক্ষালাভের ফলে যদি পুরুষের সমান বলিয়া কি সামাজিক 
কি অন্তবিধ ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অনেক অনর্থের হাত হইতে আমরা রেহাই 
পাইতে পারি। স্থরাপায়ীদেৱ' অসংযত ও উচ্চুৰ্খল ব্যবহার নিরাকরণে শিক্ষিত] নারীব 
ক্ষমতা বিস্তর । 

বক্তা ভাষণের উপসংহারে বলেন যে, শাসনতাঞ্লিক অনিয়ম ও অপ্রীতিকর কোন কোন 
বিধিব্যবস্থার্‌ দরুণ উচ্চশিক্ষিত বাঁতালীদের মনে ইউরোপীয়গণের প্রতি একটি বিতৃষ্ণাব 
ভাব উদৃত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসিগণের* সর্ববিধ উন্নভির নিষিত্বই এখানে 
ইউবোপীয়দ্বের অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন । এ সময়কাব বাঁতালীচিত্তে Nationality 
তথা বৈশিষ্ট্য-দমদ্থিত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতেছিল | এই বিষয়ে মনীষী বাজনাবায়ণ 
বস্থর এবং হিন্দুষেলার উদ্ভাবক ও স্থাপয্নিতা নবগোপাঁল মিত্রের কার্যকলাপ আমাদের - 
অবশ্যই স্মরণীয়। তূদেব মুখোপাধ্যায় *শিক্ষাঁদর্পণে” এই ধরণের জাতীয়তাঁর বিষয়েও 
অহরহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন ৷ বক্তা মনোমোহন ঘোষ এবন্পরকার জাতীয়তা বা; 
‘Nationalityর বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন বে, ইউরোপীয়ের! 
তখনই যদি এদেশ হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলেরই হেতু 
হইবে সর্বপ্রকারে। তাঁহার ভাষণের এই অংশে প্রথম আমরা 4201৮ কথাটির প্রয়োগ . 
পাইতেছি ৷ প্ৰায় পঁচাত্তর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর “Quit India” 7 
প্রস্তাধের মধ্যে ইহার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা আমর] হৃদয়ঙ্গম করি। 


হর্খ সংগ্যা বেথন সোসাইটি 


ভাষণের এক স্থলে মনোমোহন হাম বলেন যেবাডালী জাতিকে হউবোপায় অসি এ- ও 
তথা অভ্যাস গুলি অন্ধভাবে গ্রহণ কপিবৰ তিনি পক্ষপাতী নন ভাবতীদ শাক, ৮2? 
ইতিহাস, এতিম প্ৰভৃতিন প্রতি আমাদেন শ্রক্াশল হইত হইবে অনশ্াহ। কিন্তু + ? 
‘বন নৃতনকে গ্রহণের পথে বিড় ন জন্মায় | জগত এমনও উন্নতিৰ পথে অগ্রদণ হই" | 
বিবিধ চিস্তাষ এক বৈজ্ঞানিক অ! সঙ্ধাবে হহাৰ অগ্রগতি আমবা কেন১"তত৫ অত + 
কৰিতে পাবি ন' | ভাবতেব প্রান সংস্কৃত-সাহিতা জ্ঞানভাণ্ডাব ০৭ 16 = 
কূপ সম্বন্ধেও কাহারও দ্বিমত থাকি”ত পাবে না। সমসমযে ইহী জগে ০ 1 এত 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে উন্নততৰ অপছায় পীছিয়াছিল। কিন্ত আধুনিক বড় ৮5০৯ 
সমূহের মানদণ্ডে লিচাব কবিয়। দাখিলে বুক] ইক যে উহা ও অনেক পচতে ৩ 
আছে। কাজেহ আমাদিগকে একটি উহ দল ভাৰতীয় আহাঞ্চাতিতে প্ৰান্ত 
হইলে প্রাচীনেণ সঙ্গে আণুনিকেণ পা পশ্চিমত সঙ্গে প্লেন উক্ত বর ভাবনা পিঠ ত 
স্মঘুষসাবন করিতে হহাবে | ন 

পাত্রী চানস এম গ্রান্ট তক পন্তবাদ দিতে ডঠিযা প্রথমেহ লা = ৬, 
ভাষাঁপালিপাটোব প্ৰশংসা করেন তাহার ততে পাশ্গাতা সভাতপ এ. ছাপ? 
বাঙালী জাতিব পক্ষে কধনই কল্যাণকর হইবে নল। ৷ হহার মন্দ দিকটা পিল, তত - 
জাতীয় বৈশিষ্টা বক্ষ] কবিযা পণশ্চোতা সভাহ| হইতে উমা তত উপায় ০৫৭ ৩ 
হইবে । পাশ্চাত্য সভাভাব এক৪ এন্দ দিকের দাদ দিয়| তান লন ও - 
এলুকে নাধীল সবক্ষেত্ৰ পুরুফেদ সমান হইবার উদগ আকারে শুভফল পদ ত - 
বলির তিনি সনে কৰেন ন।। 2১ সতেন্দ্বল'ল সক বি গার মূল বঞ্চল "৮% 
একমত্য প্ৰকাশ কৰবেন । বালা জা" সতাক্াণ উন্নতি কৰিতে হই শল ত ৮ 
ন[(মাজ্িক ও পাৰিবাৰিক আচ": নংঙ্গাৎ সাধন আবশাক | এক্স ? শ% 
সমূহেব আদর্শ তাহাদের গ্রহণ ন[কপিয়া উপায় নত প্চ্য ভ প্ণচি৷ তা দত্ত ও তত 
সম্মিলিত প্ৰষত্নে উভযেবহ উপক {০ সমধিহ হহণৈ তিনি Nationa “4০ 
সমন্বিত জাভীযতায বিশ্বাসী 72. হিল জাতি কথ উচ্ছেখ কৰিয়া এছ ফৃ৮ক" 
লেন যে, যুগে যুগে হিন্দ সমা” << প্শিৰৰ্ছন +টিনাছে ধম. পলৰাপত গ্রপ পঃ 
কৰিলে৷ আশ্চয় ইইয়। যাইতে হয পসান যুগ তাহানিৰ প্রক্কাহ উন্না৭ত৷ মল 
বজ্ঞানসাধনা ' সভ! সমিতি কলিয়া পা শুৰ সামাঞ্জিক সিলামেশানল ১৩ দত 
পয । এই সাৰন। প্ৰাচীন = আালনিক জ্ঞানীশ্ৰেচ’ণৰ সত নিভৃত কণ এল + ০ 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহেৰ নিকট হাহ সমন ৰাৰহাৰি আশ! কপিলাল তত তত ০ 
সাধ্যমত বিজ্ঞান অমুশীলনে তংপল হইতে হহ 

কালীঙোহন দাস বলেন যে হাজী শিক্ষণৰ দকল স’মাাক্তক বিবৃত নেন = 4০ 
শঙায় সমাদর উপল প্রভাব বিতৃ।ল সঙ্গ লী] তল অন্তান্পেবা ডু + 
“কি ইহাৰ গালণ। নৈতিক 5 পট শাহ মলক পশর্বিতম সালিহ 27 5 


ag 


8 


হা সাহিত্য-পরিষত্-পত্ৰিক| ৬৫ ৰং 
. দিকে আমাদিগের বেন মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিবিধ কুসংস্কার 
_ বঞ্জিত হুইতেছে। শিব, কালী, দুর্গ! প্রভৃতি বহু দেবতাব পূজার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের 
আবাধনার নিমিত্ত বাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার মাধ্যমে সমাজ্জে নানান্্প সংস্কর 
সাধনও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্জনাথ বস্থ বলেন, 
ইউরোপীয় আচার-আচরণ সমাজসধ্যে প্রবতিত যে হইবে তাহা কাহারও ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে না। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তাবের সঙ্গে ইহ! রুতকটা স্বাভাবিক 
ভাবেই আপিবে। তিনি বলেন, এই পরিণতির অঙ্ক কাঁহারও চেষ্টা করিতে হইবে না। 
ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউবোপের যাহা ভালো তাহা আমর! সৰ্বপ্রকারে গ্রহণ করিতে 
শিখিব, মন্দ দিক বঞ্জিতই হইবে । , 

সভাপতি ফিয়ার রা 
বক্ৃতাব অন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন ৷ ভিনি- ভাঁষপের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন 
যে, ইউরোপীয়দের হঁবহু অমুকরণ না করিয়া যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর আদর্শে বাডালী 
সমাজ সংস্কৃত মার্জিত ও সংশোধিত হইয়া উন্নততর হইতে পাবে ইহাই বক্তা বলিতে 
চাহিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেই এই পরিবর্তন সম্ভব হইবে, ইহাঁও তাহার 
. অভিমত । 'স্তাশনালিট’ কথাটির উল্লেখ করিয়া ফিয়াব বলেন যে, বাঙালীদের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসাব এবং ইউরোপীয়দের সংঅবে আসিবার ফলে বিলুপ্ত হইবার 
আশঙ্কা করা অমূলক । তিনি বিশেষ করিয়া পান্ধী গ্রান্টের কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ 
করেন ৷ ‘ইউরোপীয় সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত । 
কোথাও কোথাও কিছু অনাচার বা স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা লক্ষিত হইলেও 
মূলে নারী-পুরুষের এতাদৃশ ব্যবহারসাম্যহেতুই পাশ্চাত্য দেশসমূহের এত ক্ৰুত উন্নতি সাধিত 
হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মন্দ দিকটির উপরে জোর ন] দিয়া তাহার দ্বার| এদেশের 
অধিবাসীদের কিক্ুপে হিতসাধন হইতে পারে সেই কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্ত 
হুওয়া আবশ্যক । কারণ আমরা সকলেই বর্তমান ৰাঙালী তথা ভারতীয় সমাজের সত্যকান 
উন্নতি চাই৷ 


বেধুন সোসাইটির প্রথম আঠারো! বৎসরের কার্যকলাপ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 
ইহার পরে সোসাইটি যে অন্যন কুড়ি (২*) বত্সব পর্যন্ত জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ 
আমরা কয়েকটি সুত্র হইতে পাইতেছি। এরূপ একটি সংস্কতিমূলক প্রতিষ্ঠানের গুরু 
বিবেচনা করিয়াই হয়তো প্রথম যুগের বাধিক, মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনগুলির বিবর্ণ 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই 
লকল বিবরণের উপরে প্রধানত: নির্ভর করিয়া সোসাইটির প্রথম আট-নয় বলরের ইতিহাঁপ 


চখ সংখ্যা বেথুন সোসাইটি 


সংকলন কৰিতে সক্ষম হইব[হি 1ম সাউটির দুইপলি টালঙ্গাককনস বদন = ও 
হস্তগত হয, ইহা হইতে ১৮৫৯-০৯ এই ছশ লংসাপ সাসাইটি যে সকল কনক ৩ লও, 
ছিল তাহাব পবিচষ প্রদান আনত পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে শেষ কুটি 2২৮% 
সোসাইটির কর্পঙ্গ কোন ট্রানজাপশনস পুশ্তক কাশ কশ্ষাছিলেন কিতা সাত | 
পাবি নাই। প্রথম যুগে যেদন সমদঘিক পরপকিকায সোলাইটিব পিভিল্প আমাত ত 
বিষয় প্রকাশিত হইত পৰ্বতক লে, আহত যে সমুদ্য পত-পঢিকো ভাঙা 78 
পাঠ কৰিবাৰ স্বাষোগ হইয়াছে হাতত £ সকল প্রকাশিত হইতে দেখি ২ ২ 
সোসাইটিৰ এ সময়কাৰ পাপাশহিশ ইতিহাস প্রদান কবা সন্থস হইল শা + = 
প্রখ্যাত শিক্দ।সৃতী এব" প্রেসিতডশ্ন কলোড্রেল পাল সাভিত্যেন অধ্যাপত 
বামচন্ছ মিত্র প্রতিষ্ঠানধি সোল সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তিনি ইহাত (7: তত 
1 ১৮৪৪-৬০) এই পদে অধিষ্ঠিত প!কিষা চিনি সোমাঁইটিস প্রথম বুগেন কাপত 
পলাতপাহে সম্পন্ন করেন : ১৮৭৪ সনের প্রীপন্ছে 4ৰামজন্দেল মৃত্যু হয | পাল 17 
“ঘ অধিবেশনে ভীহাল মৃত্যুতে শাক প্রবাৎ কাল তাহ[ব বিবরণ অমূতস জাপ পাতল এ 
নাহিব হইযাছিল দেখিয়াছি ৷ 

সোসাইটির আল একটি অধিলেশনেন বিবৰণ < কথক্চিং আমাকে পাতসল গল 
ঘটয়াছে। কবিগুরু বৰীন্দ্ৰন!থ ছালি-এ ত বঙ্গে বেপূন সোসাইটিতে ১৯ এপল ০ ৯ 
( চই বৈশাখ, ১২০৮ বঙ্গাব্দ ) “সংগত € ভাব? শীৰ্ষক একটি প্ৰন্ধ পাঠ কাল৷ রি 
পঢ়িল বৈশিষ্ট এই তিল মে, সাগীত সঙ্গক্ষে আলোচনাত আধা মাপা দ্ৰষ্টাছ্দকপ ক 7-৮. 
কৱ ও তিনি সভাজনদেল আনন্দ দান কর্দিমািলেন = এই প্রবন্দটিত তালি ছন? + 
ডাবতীতে ( ভ্যৈঙ্ন, ১২৮৮) প্রকাশিত হম ।' “ই দিনক দল সভায় সভাপতি ত কলন = 
হম্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বেথুন দোদাইটিব তৃতীয় বালের উিহ্রিপ শাল একনি 26 ইইাত "1; r 


১ এই পুত্বক ঢুইখানিল নাঃ শলা পঢ় নিন্দস দ্যা হইয়া 


[7070 Proceedings of The Bethune Nocoty fin an = 
1359-60, 1860461 ( 1862 ) 

2. The Proceedings Aud Truan-actions ()} The 2 80৯ 
Irom ৯২০৬০০10100 1854 775 ০১111 20th I860 0 ISH) 

- এ সদ্গদ্দে ‘ভারতী -সম্পাদণ লবেন তই লকুতাতে পণ ১২ এত 
সমৰত হইযাছিল। এই বত সহ সাপাক গান গাহিয়। কিবি < পছ 
কি কি ভাব প্রকাশিত হয, তাহালই চান্ত দেভয়, হয! ছিল । ৮১ ০ < 


(দা 
t 


গানও ভাবকে = হৎসঙ্গে মার সগেসল কবিষ্া বন্ধ] নিজ সত সমদন বটি ও 
সে সকল উদাহবণে কের সাহাহা শ'বশ্াক < নিমিত সমস্ষ্ট পলিতাগ বলিত ৩? 
ক্েললম' ত্র ভঠিকী € উপসংতাৰ পকতিত ঠউত্তেছ সাত 


২৮, সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৬৫ বর্ম 


মনস্বী বিপিচনশ্্র পাল ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ তারিখে বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে 
“The Present Social Reaction : What Does It Mean ?” এক একটি মৌখিক 
বক্তৃতা কেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিবিলিয়ান হেনরী জে. এস্‌. কটন্‌ 
( ভারত-হিতৈষযী এবং ১৯% সনে ইণ্ডিয়ান হ্তাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি )। এই বক্তা 
পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্ৰ আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষতাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান স্কাশনাল লাইব্রেরির পূৰ্বজ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির 
লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাধ্যক্ষপদ লাতে এই বক্তৃতাটি বিশেষ সহায় হপ্র। ইহার পর বেথুন 
লোসাইটির কোন উল্লেখই আর কোথাও পাই নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীজীবনের উন্নতি-চিন্তা ও উদ্নয়ন কার্ষে বেখুন 
সোসাইটি যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এমনটি একক অন্ত কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। বাঙালী চিত্তে প্রাচীন ও নবীন ভাবনার সংযোগ 
এবং সংমিশ্রণে যে নব জাগরণের উত্তব হয় তাহার বুৰে যেখুম সোসাইটির দ্বান রহিয়াছে 
অনেকখানি ৷ 


জম সংশোধন ৃ 
পৃ. লি হুযূর রর EOE | 


বাজলার গ্রামের নাগে অনার্য ও দেশী উপাদান 
শীকুষ্ণপদ গো ঙ্গামী 


আদি ইন্দে-ইউৰোপীয় জাতিল আদব] ভৱা সনহরমে গন অ দিম "ছি == 


নম্বন্ধে কোন জাতি নিদর্শন আমাদের নতি । এসে অহন শলা টিতে পাত 7 2 ছাট ও 


পক্চদশ-সো ডন শত তি আদ জাতি হাসল হইত ভাবতে আসিঘ। পতি, +; 
“সতি স্থাপন করেন । আম জাতি যন তাহানে পেদিক ভাষা ৪ মই ন? এত 
এত ভেবে হামিলেন। তপন ডাবিড ও অকঠ্টে|-এদিয়[দব | এনা জিত 
কোল, মুগ্ড৷ দা গতালী প্রভৃতি জাতিত প্বপুরুষগণ ভে পাস কৰত 2 
লঙ্গলক্ষ ও একাল, অপর দিক ভনাদ জ্বািণ ছিল পিচ্ছিয্ তেন ০ 
াজনৈতিক চেতনা ছিল না৷ গ্ৰ! আদেশ সঙ্গ) «কক্স নিকট +" - 
পর্ণ কবি ফাল লিজিত অন্‌ গণ শ্সভা জঅ'দদেল ভাদ; বহ সছাতি টি কাত 
পন্থে গ্রহণ কলিতে লাগিল। উচিত ৰাজত অলপ! এ মাহা উহ 
লামা গুলি হইতে ৰহু এন্দ ও তাতনদ” পায়াক্ষিক নাতিনীতি কিছু কিছু 22 + = 
এইকপে সাব অনাযেব সংমিশ্রণে দলে নৃতন সমংজৰাদন্তাল পত্তন হইল ৷ 
নধাতঃ প্ৰক্তিন উপাসক। আত অনা[সদ মিলান পার নাটোৰ" জট পতিত | 
অধপুজায়তনে স্বাক্ৃতিলাত কল্পে 

ম্বনার্গণ কতক আধদেৰ ভা গ্ৰচণ কৰিব এ কলে বৈদিকৰুগ হইত ৬৩? 
টা পলিবতন আনিতে থাকে তে পর্িলশন হত সদিনিগত নয, সাক্কুতত ত সত 
এই আদিম ভামাপ্তলি হইতে গড় শঙ্ক গহীন হয় এমন-কি (পদে ১ 
চালিটি এ+ পয খায় মেগুজি বুদ প্ৰাগ = ভাষত এক (যমন + এত 


পা 
পাক’ ৰ 


গভৃতি ।। এইকপ সংস্কৃতেব মধো€ পষ্ট এদ ৰ বাড পায়! মাম = যেহনিত মল হা 
কবি হইলে আমাদের অন ভাষ; কলিৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিতে হয ৷ যে 
তণ্ডডিক প্ৰভৃতি শব্দ, খিট, গই পুতি ধাতব | উক্চারনকীতি এ সাৰ - + 
পেৰ মধ্যেও একট। লক্ষ্যণীয় পর্ন আলিত থাকে | যেমন, ট তেল শত ৭১ 
ইম্দোইউবোগীন ভাষায় ছিল ন । এই বণগলি সমল" জাকিড শিপ হি, 
হইতে সংঙ্কাতি আসিয়াছে । হালবা পণগুলিব উচ্চা্ণলীহি প্রাক্তভবুগ হত «+ 
হইছে পাকে , বর্তমানে আধুনিক ভারতী ভালাগ্ডুলিতে চ-লগের ৭. 
,4৮11030) কপালত হইফাছে | পৰবঙ্গেল উপভাযালিতে মালাতা * ও 
হ্বাষায় কগনালীষ (00007] ২০০৮: রশ শনি দেখিত প্ৰিয়া ষায় ৮:4 * 
“রুলস এই প্রকাণ উচ্চাৰণ ভাপপতপ অন্তান্য অ|গসভাষ়া স্ুলিতে দই হয ২) 

এই উক্চাপপপীতি ৪ সমতলত? অনল ত।মাতলিস প্ৰাভাতেব মল । উন পতিত 





পুর তালকেল ভাষা এলিব মধ্যে তন” উপাদান হী কপিন পালিয়া যা তত 


২৮২ সাহিত্য-পরিষত্-পত্ৰিকা ৬৫ বধ 


= পূর্ব ভারতে আর্ধত্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্ৰাকৃত 
বৈয়াকরশেযা যে শব্বগুলিকে “দেশী” পর্যায়ে ফেলিয়াছেন সেইগুলিও নি:সন্দেহে অনাৰ্য ভাষা 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। ল্রাবিড় ভাষাগুলিতে “প্রতিধ্বনি* বা "অস্কার শঙ্ক 
(Echo words) পাওয়া যায় । আধুনিক ভারতীয় ভাঁষাগুলিতেও অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ 
যথেষ্ট মিলে [ যেমন, জলটল, দুধটুধ, ঘোড়াটোড়া প্রভৃতি ]। আধুনিক গবেষণার ফলে 
প্রমাশিত হইয়াছে যে, মাতঙ্গ, অলাবু, কদলী, তাম্বুল, নরিচ, লাঙ্গল প্রভৃতি শবৰগুলি 
অক্রো-এসিয়াটিক ভাঁযাগো্ঠী হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে সেই প্রকার অনল, অপ্ুরু, 
কানন, কটু, কুটিল, কুণ্ড, কুম্ভল, চন্দন, তুলা, পণ্ডিত, মস্তব, মুকুট, মালা, শব প্রতৃতি শব্দগুলি 
স্ৰাবিড ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত । 

অনুরূপ ভাবে বাংলার গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে এমন অনেক শব্দ বা প্রত্যয় 
পাওয়া যায়-যেপ্ুলি মূলতঃ অনাৰ্য ভাষাগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে । প্রাচীন অদ্ুশাসনে 
প্রাপ্ত কতকঙ্বলি গ্রামের নাম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এইগুলিও আৰ্য ভাষা হইতে 
-পৃহীত হয় নাই [ যথা|--অবডা চৌবল, পিশারবীটি জোটিকা, আউহাগড্ডী, মোভালদ্দী 
প্রভৃতি ]। 

টিটি নি রাতের জোলী, জোট, জোটিকা, 
ভি এজ ঢেল বোল ও ভিন বড়া প্রভৃতি শব্ধ পাওয়া 
যায়। অধ্যাপক শ্রীহ্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 
ঘেখাইয়াছেন বে এই শব্বগুলি ক্বাবিড় বা! অশ্রিক ভাঁষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ৷ [ পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭]। 

নিয়লিখিত গ্রামের নামগুলি আলোচন| করিলে প্ৰতীয়মান হইবে যে, এই নামগুলি বা 
নামগুলির অন্ত পরত্য়ষুনি আাবিড়, অহিক বা ভোটবর্মণ জাতির তাখাঁগুলি হইতে 
আসিয়াছে । - 

(১) আমেড়িত ব| দ্বিত্ব ( Reduplicated ন ৰ 

এই ধরণের গ্রামের নাম অনস্ত্ৰিক ভাষারই প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। 
যথ|--নমদম (চব্বিশ পরগণ|) [চপ ];. বজবজ (চপ) কোল কোল (বর্ধমান ) 
[বর্ষ]; বুত্লবুদ্ধ (বর্ম); টংটজি (সয়মনসিংহ ). [সয় ]) ছলছলি (মেদিনীপুর ) 
- [মেছি ]; গড়গড়ি (বাঁজসাহী) [বাজ ]; করকরি (বীরভূম, বাঁকুড়া) [বীয়, বা]; 
জামজামি (খুলনা) খু]; বলবলিয়া (মালঙ্ছছ ) [মাল]; ঠনঠনিয়া (বগুড়া, 
কলিকাতা) [ব, কলি]; কুরকুবিয্না (পাব্না) [পা]; বুমকুমি (হাওড়া ) 
[হা]) ভেড়ভেড়ি (রংপুর) [বং]; ভূরক্ুরিয়! (ত্রিপুরা, চট্রগ্রাম) [ঝি চট্ট ]; 
চকচকা (চাক!) [ঢ|]; হলহলিয়| (ব); ঝুনবুনি (বৰ্ষ); চিকচিকা (মেদি); 
ভূরতূৱিয়া (ত্ৰি পা, চট); বিনবিন| (রং); - হলহুলিয়া (পা, খু); ভৃততৃত্তি 
(মেছি, বৰ্ষ); সীমাসীমা (বৰ্ষ) , হদহদি (বৰ্ষ ) ; হুমছুমি ( মেদি ); কুরকুবা (বর্ষ); 
ছপদগ| (ময়); প্রভৃতি । 


চৰ সংখ্যা বাঙ্গলাব গ্রামব নানে ধ্ৰনায ও দেশী উপ দান 


৷ >) প্ন্তাহাক ৫ অহ্কাব এ 1()0000709))২0ে5 and cche uw | 
আইহাই ( বাজ), লট্‌পাটয়। । নঁষাপালী । | নোষ। | দলবলিষ| ৷ ৮০ 
৷ না, মেদি, বু ।, কডজডিয। (আদ ৷ আাপুণটক্িপ | গয়}, চন [পিন্দ] লা - 


লি 


' এ নেদি |, ঘৌঞদৌভড (বর) প্রধেবুর (পল ও বদন বা |, ধা পুশ 


শবৈলমাইল | লাল), ভিলিমিছি 55, 2ইতটহ, { দিনাজপুৰ ৷ এত 
৷ ৭), লিবিসিপি (17. লালিপালি ঢবিদৰূদদ সু 8 


আকুল (বন), প্রভৃতি! 
(৩ । 3 কুণ্ডা, কুণ্ডি, কুণ্ড" 
এত এপ প্লি দ্রাবিড ভাষা গে. দাৰ অনুগত  তুপনায লঞ্চ কেও 2 


থে), তামিল দালয়ালাম বুণ্ড । গন, জলাশ্য অঞে ৷ 





সথ| --বিলতিকুণ্ড (মেছি ৷, নেনাৰও হা). লৰ্ড প ৰ 
৮), মুডিব।কুণ্ড | 31), লাক | চাঁ ৰপপ ১. 

ভুৰকুণ্ড| (শনি, চপ বৰ, লা, পলক 251 IBF | এ! 41৮ 

' যশোহব ) | ষাশা খলিসাদুছি শাদা ন! চাউলৰ’ ও দ_, 


(খেদি। , কামাৰকুণ্ড (হুগল; ' ৪, বঙ্গ ওহ চু নৰ৷৷ ও 
সীতাকুণ ৷ চট্ট, মদি, চপ | প্রভাত, 
) ৭৬, বৃড| ( তুলনীয় ৩:সিল, সলখ।লাস ৰূঢ় ২ কীনা (ক | 

যথ|মহিষকুড (খু. ষশে! পাক 015 কুদকুড পা re 
“] খু 17৭1). 'দালাক্ৰডা ' খু 4বতলভ আন, পল শান ৮; ধনে ২১৭ 
{< ক) ৷ ময় ৷। 

পাড়ি +ডিয়| | পাগুভাল দি শএগেড প্রভ ত বাকিতে প ৩ 
' বর) ,জলাকুডি ( মেদ )  ৰইল|নু ডি <কপিল| } ৰদ) আসাদ 2 (৮ 
। নৰু |, এগণ্তকুড়ি কা) ১ কিনাহইনি5 ৷ দিন সাল), আাদদাকডি বাত 
৷ ক| ।. শিলাকুডিয়া ( ময়), লিঠাণকিঘ।। নদি কডুতি। 

' ৫) কোট, কোট । ৰাজা, দু’ অথে )্ালিড ভাষ! হঠাতে গত হলস 
স্হু-ম়ত হয । তুলনীয় তামিল কানাড1-ছিটট 

যথখ|ঁভা কও কোট (ধু, মঙ্গলকোঢড ( ১4], লিল |, পাক কোট + => 
' বীজ). ফেলকোট ( লনোস । প।টাকোট| (চট । হিঙ্পকোট 
( খেদি ) আগিনকেোটা ( মেদ ) প্রকৃতি ৷ 

{ এ । জোল, ভোর, জল: £- গ্রাঠেক নামত শোষে জোল, জাল = তি তা ২ 
শাল, অৰ্থে ) হাবিড ভাষাৰ ছোট দঞ্জাটিক! শুকিকুলি হতে অ পদটি 2 
পালিমপুব অনুশীলনে জোট) জাটিক এ পুলি প্ৰ।৪ষ। বাঘ । 


যখ।--_এ কা ডঢোল । 211১ পাকিচাডা লি । ক nlite (es 


২৮৯, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৫ বর 


পু'টিজোল ( মুশি ); নাড়াজোল ( মেদি ); বাগাঁজোল (কা) 3 খাঁড়জোলী (বৰ্ষ); কইজুলি 
(বীর ); তলজুলি ( নেদি ); আমজোল ( মুৰি ) প্রভৃতি ; 

(৭) জোড়, জোড়া, জুড়ি, জুড়িয়া প্রভৃতি শব্দগুলিও ভ্রাবিড় জোট, জোটিকা 
হইতে আসিয়াছে । 

হখাপাপির়াজোড় (সয়); কেওড়জোড় (ময়); হাইলজোড় (চা); হইজোড় 
(পা); ফুলজোড় (ব)) বাকলজোড়া (ময়); বাটাজোড়া ( বৰি ); শুকজোড়] (বা); 
করণজোড়া (কা); তাইজোড়া (বনি)) দাপানজুড়ি (বাঁ); ভোমছুড়ি (বরি)) 
বাটাজজুড়ি (চট্ট); পালাইভুড়ি (ঢা)? বাইনজুড়ি (সট্র)) পালাজুড়ির়া (কা); 
নেকড়াছুড়িত্ব! ( বৰ্ষ প্রভৃতি ৷ | 

(৮) ঝরা, ঝরি, বরিয়া, ঝুরি, ঝোর, বোক্ প্ৰভৃতি শব্দগুলি কানাড়ীয় ছোরু (৪০৮০) 
( জল, জলপ্ৰবাহ অৰ্থে ) শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

যথ৷--নলবরা ( সেদি ); পালঝরি (মেছি ); পাটাববিয়|( মেছি ); কেতকিবজ্কিয়| 
(মেদি ); তালববিয়| (বা), কইকুৰি (সেদি ); ফুলঝুকি ( মেছি ); বুড়িকোকে 
(বৰ); বাটিবোর (বীর); আসনবুরি (বা); কর্ণঝোরা (ময়); বিরিঝোর! 
(চা); পাথর বোৱা ( জলপাইগুড়ি) [ জল ] ; বলহিঝোরা ( দাজিলিং ) [ দাজি ]; 
পিঙ্গিবোরা (দাদি); সীকোবোর| (জল) ( €সংক্রম ) প্রভৃতি ৷ 

(৯) তিটা, ভিটি ( বাড়ী, বাড়ীর জমি): স্বাবিড় হিট শব্দ ভিটা, ভিটিকুপে 
গ্রামের নামে পাওয়া যায়। হিট, ভিট শব্দ প্রাচীন অন্নশাসনে প্রাপ্ত প্রামের নামগুলিতেও 
দেখ! বায় ( তুলনীগ্ৰ--তামিল বিভু, বিইটু-বাড়ী অর্থ ) | 

যথ|-হিরবিভিট| (ময়); বাঙ্গাভিটা (সাল ); বনভিটা (ব); যুক্ল্ভিটা (দাঁজি ); 
বেতভিট! ( যশে! ); করিয়াভিটা (খু); চৈতারতিট] ( ময় ) প্রভৃতি! 

(১*) গুড়া, গুড়ি £ গ্রামের নামে প্ৰাপ্ত গুড়া, গুড়ি শব্বগুলি ক্রাবিড় ভাষা হইতে 
আসিয়াছে। ( তুলনীয়--তেলুগু-_পড্ড, কানাড়ীয় গড্ডে, নদীর “তীর, পার অর্থে )। 
এই নাষগুলি সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গেই দৃষ্ট হয়। 

বথা-_ভালাগুড়ি (রং); বৈবাতিগুড়ি ( জল ); বিল্লাগুড়ি (জল ); বন্নালগুড়ি (রং) 
ভৌহাগুড়ি (দাজি )? বাউগুড়ি (দাজি ); তেঁতুলগুড়ি (বাছি); শিলিগুড়ি ( দ্বাজি ); 
1. কেন্দুয়াগুড়ি (বর্ষ); নেমবাঁগুড়ি (হ) পায়বাগুড়ি (বা) প্রভূতি। 

(১১) পোল, ভোল :-_এই শব্ব ছুইটিও জাবিড় ভাঁষাব অন্তর্গত | (তুলনীয়_ তেলুণ 
পোলমু, কানাড়ীয় পোলন--মাঠ অৰ্থে ) | 

যথ|-পিপল| পোল (খু); বেনাপোল (যশে|); আলতাপোল (যশে); 
যোগীপোল (চপ); গিলাপোল (নদী) [ন]; গুড়েপোল (হা); বাগাতাপোল 
( বন্নি ); কাশিয়া তোল ( মেদি ); কপতি ভোল ( মেছি গ্রতৃতি। 

(১২) শোন, শোলা, শুলি (নদী, খাল, জল অর্থে) ₹ গ্রামের নামের শেষে শোল, স্তলি 


হণ সংখ্যা পাঙ্গীল'ব তমেৱ নামে অনল ৪ দেশী উপাদান 


এতৃতি শএক্ষ গুলি জোল, জেলীৱ ৯*হ দাপিড 


সাৱাৰণতঃ পশ্চিমবঙ্গেল গ্ৰামগুলিতেই প্ৰ“ যা ধাম | 
য্ৰা-- অসি নাশাল ॥ বৰ) বিষাৰশণেলে 
ভেহুষাশোলি ৷ সেদি )  খুদ্লিয়াশে ল। মেছি |, অশন,কৈল 


কেগ্যাশশশ | লা) জনশোল] 


নোলশুলি ৷ বীব ।. পিওুবাশুলি । মলি । প্রত । 


(১৩) হী: গ্রামের ন মল 
শ্বড|* কিংবা কৈলেশক্দ "ডক । বড়া 


ষথাঁঁ দাদড়, । এয ।., জ্ঞাওড '/£, 


চাঁৎডা (খু), বাণড়] ৷ যশে |, তিল চা 


AY ' খাল কঘডা পা আদ । 


(বীণ ৷. বাড | মেদি, হা, সনে 


ভনড়ি (বীর ), ঘুনডী "চপ ১১ ৫ 


আৰৰ কতক লি শেত্রে ডা <সদ্বৃং ৰ টক, 


1 দিবাডা < পীপ সাটক ৷ মহ, খু 


চন্দ্রবাটক ৷ লন” যলশে| ৷, বিলডাএবিঙ্বপা্টক | € ৷. ০4; 


দ্বোডা<পদেশস[টিক ' লী), ইন্দছা<দহৰৰবাটৰ । 


বেলডী < বিশ্ববাটিক৷ । লব] প্রভৃতি । 


ময় কল তানশ:সনে কপিস্তব টক (= আনিব কৈত 


মহড়া, সভূড' ) নাম পা এষা হা । 
(১৪) হাক শক্তি ভ্াবিড ভাষ 
আঅণথভষই--পাখিবতা, সবল উচ্চ অং৭ | 


ষথ|--ছোট হাক । মেদি ৷, সুজি হ কও । 


1১+' দ| দহ, দা) দহি এক 


অসমতে অনেকে অবভা হদ দত দ 


ষফ্থাচাকছ। (টা, চপ). হলদা (বাহন ১১ নিশদ| । চপ ০ + ত 
মাকরদা | হা ৷, ধলদ|। শাল), 54 লি] দাড়: পোলদা। বৰ । । জোলির 
নদী ( বছ, মূশি ৷ । সাৱলদহ | মুহি সঠিদং "ছু ২ শিষালদহ । চপ == 
(বাকহ্ধ), লুলদহ । পাহ, পা), প্রবিষাদহ জি ৷. লাউদহ!। কবৰ}, কেউদহচহ = 
ভয়দহা 1 লী), মল্চহি (আয ১, ইলামদহি পাল । লাগলে | সি = 
(মেদ) প্রড়তি | 

{১৮৷ কোল কাল, কুলি । নদ", পল চল শপ ৫৮ এ দুলি নটৰ = 


সম্তুসত | 


++ পন বিপা যে ৷ হইনপ।ছে ৰূলিষ হলি ব 


ভাষা হত আলিযাছে। ০ 
2 ঠালাতন।০ 
= );, মহল "১। 
৮) ৮ঠিষশুলি ড় ট ৪৮ 
যে ডা, ডা প্রভা গ্রিক অনিক ২: 
পর্ব । হইতে অ সিষাচে বপিষ চান ইজ 
চু তক্তিচ! শা, বঙ্গোেছ নং 
নদি ) হাদিছ । দি) ০৮৮ 
ক’ল ডা 02105 সেনিডা।ল 
এ নত চপ প্রত এ 
ড (৭৭4 শত্তাচ এ হত 
চাল সৃতি বাকা হইত < ঈদ 
আগত. = গাপ টক হে তত এ৮৮ 


5 এদ্লাট + 5 
এইয়া, ৫ । তুল ৰ্‌ 
Fie । লুদা, ভাগ <, 


২৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৬৫ ৰঃ 


বথা__পবাসকোঁল ( মুনি ); কেশেকোল (২|); উলাকোল ( যশে!) ; ধাওয়াকোল 
(ব), উষাইকোল (পা); শৈলকোলা (দিন|); নাটাকোলা (বাজ ); হইকোলা 
(ফ্রি); নেটকুলি (মুশি)) পিড়রাকুলি (দেদি); তেঁতুলকুলি (হা); কাটাকুলি 
(ঝা) প্রভৃতি । 

(১৭) বাড--এই শব্দটিও অন্্রিক ভাষার অস্তর্গত। ( তুলনীয়-_ছো, বার্বে, বাহির 
বাঁহির অর্থে) 

খাঁ বাঁড়বলিয়া ( মেছি ), বাঁভবাকড়া (বা); বাভ্মাথুবি (মেছি); বাড়বপ্ডয়| 
( মেছি }। 

(১৮) বিব, বুঁ_(বন অর্থে) সীওভালী ভাষা হইতে আনিয়া 

বথাঁ_বিরশিমুল ( বর্ষ), বিববাদী (মেদি); বিরমাস্বকা (পা); বিরগুছিল। 
(ময়); বিরগইলা (ময়); বিরঘস! (মেদ্রি)) বিরক্ষুলিয়া (ব)) বুচিকলি (ময়); 
বৃকুত্সা (রাজ ); বৃহাচল| ( যশে! ) প্ৰভৃতি । 

(১৯) চক্ষ (বসতি অর্থে) ভোঁট-বর্মণ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা-_চক্ষবিরৈ 
(ময়); চক্জভাঙ্গা (ঢা); বানিয়াচন্জ (বি)? মৈনচক্ষ (আি); ককিবরাচক্ষ (চট্ট ) 
প্রস্তুতি ! 

(২৯) চু, চো (জল অর্থে) ভোট-বৰ্মণ ভাঁষা হইতে আসিয়াছে। চু, চো শব্দবিশিষ্ট 
গ্রামের নামগুলি শুধুমাত্র অরিপুরা জিলাঁয় পাওয়া! বায়! যথা|--দাড়াচু; লাডুচু; কালিয়া 
চো; পাপাঁচো, সামিচে| ; নারাঁচো) বাণীচো প্রস্থৃতি। 

(২১) জোচিৱাতিৰ নামি নারে রিট বাঁ 
কোচবিহার , কোঁচক্ষীরা (ময়); কোচপাড়া (ময়); কোচচর (চা) প্রভৃতি ৷ 

(২২) গ্রামের লামেব সঙ্গে যুক্ত অঙ্গ, অঙ্গী, অঙ্গি ( নদী, জল অর্থে) শব্দগুলি তোট- 
বৰ্মণ তাষ| হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। | 

যথাঁ-করঙ্গ (খু); তিলজ (বর্ষ) সবঙ্গ, দলঙ, কেলঙ্গ (মেদি)) হারঙ্গ (ব্রি); 
উদঙ্গ (হা); দহিলঙ্গ (ময়); ধুবঙ্গ (চট্ট); টেট (চট্ট), নাটাঙ্গ (চট্ট, ময়); 
নাপাঙ্গ (ত্ৰি); পাইবাজ (চট্ট ); সরজা (বর্ধ), গরক্গা (মেদি); সলঙ্গ| ( মেছি); 
অলঙ্ক| (ব), মলঙ্ঞা (ববি); উচঙ্গ| (ত্ৰি); সাপলজা (চট্ট)? বুড়ঙ্গি (বং); বললি 
(জল); নারাঙ্গি (বা); এব্রক্ষি (বীব)। অঙ্গা প্রত্যযাত্ত নামগুলি “গঙ্গ|” হইতৈও 
আসিতে পাবে। কাটক্ষা( = ? কাটাগঙ্গা), ববঙ্গা (= ? বড়গজা)। 

নিয়লাখত শব্বগুলিকে “দেশী” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ ইহাদের ব্যুংপত্তি 
অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত । এই শবগুলিও সম্ভবতঃ অনার্ধদের ভাষা হইতে আসিয়াছে। 

(১) খচি (নদী অর্থে) £-- 

যথা খড়িগোদা (চপ ); খভিগীভা (বা), খড়িবোলা (বী|) 

(২) খয়বা (একপ্রকার মাছ ) 


অর্ধ নংখ্যা বাঙ্গল।ব গ্রাতমব নানে ৯% ৮ (দেশী চন্দা 


প্রয়রব|ডী { ময় 1) পর়বাশোল। পৰত] 
(৩) ঘদিলা[। একপ্ৰকাৰ কল ) ৫ 

ঘিলাচৌকা { যঘ ৷ ঘিলাকান্দী । ময় ) , ছিল।লাহব । ১1 

(51 খুখু -- 

খৃশ্দ্রানি কা, ছুখুমাপি। ৮ |, পখুভঙ্া । চপ । শুখুদহ (ফাক 

1?) ঘছেোল। 2 

ছেল) বাড়ী (ময় 1. ঘোল পচ ময়)! 

(৬) ঘোল £-- 

ছোলসাহী { মেদি )., ঘোল মেছি |, তল মতে পু! ( চপ 

{৭) চব ঃ£-- 

চলল কুইন ৷ মষয ) চলাচল 21) চপহডক' পতি । চুৰ তদ হি 
চল গুবঙ্গ | চট্ট). নপাঙ্গ < এাঙ্গ পছ হুইটি (ভট-বৰ্মণ ভাষা ইইছে এই), 
বৃলিষ। মনে হয) চল মন।লিপ টন 1 পূ, চত সহূল। আন্টি), ১৮ 2১ 
তৃতে। 

৮) ইন! গড় অৰ্থে ৷ তি 

চন “পালা । বলি), ছন দিস! খু, ছি) ১ ধন ছাল] {( ষৰে| | তই! 
ছন পাশিযা { মেদি )। 

(৯) ঝ'ল, ছড়ি লা ছড়িল সঙ্গী চা 

পালকাঠি (বলি), কারপাড ৷ ৯৭ )। 

(১৯) ঝিকল (গাছ অথে ৷ ২- 

ঝকবগাছা।। ষশো, ময়), হক পডাঙ্গা ( 4০:1. বিকণইহ টি । পীর কও 

(১১) টা 2 

টিটাগড (চপ). টটাহাঁল। পাক), টিটামংবি। লাজ) । 

1১২) টেক উদচ্চন্ুয়ি ) £- 

টেক ছাঁতিযান । 51), টোকনে হা 911, টক বাাপাগা (টি) 
(ফবি), তুল টেক (ঢা। কলার টেক। 5)। 

(১৩) নল খড়) ( ডাটা অথ ৷ ৮ 

নল নাএডাঙ্গা ( মাল ) , নলহ 1 (ধম), নলস।ন্দ৷ । মম ৷, মলচ পণ 

(১৭) পল, পলা (পড় অথে ) £-- 

পলসাপী। বীণ ৷. প্লমোন। সদ 

1১%) পডি। ফল বিশেষ ) :- 

বডিশাল| ' ধু , বাউফল ( মস) 

। ১৩) বাল ( নদীৰ ধাৰে কাপ ১7 


ঢ 


২৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক; ৬৫ বর্ষ 


বাওব খাঁটুরা ( যশে!) ;, বাওর ডাঙ্গ ( যশে! ); বাওর খেদ্বাপাড়া ( বশে )। 

(১৭) বিল (জলাভূমি ) :_ 

বিলকাথুলি (খু); বিল এড়ল (বশো )) বিলষণ্তা (বৰ্ষ); বিলচাকিলা (ন); 
বিলসিঙ্গল| (ময় ), বিলখুকসিয়া ( শো )। 

(১৮) হোগল ( গাছবিশেষ );-- 

হোগল ভহর] (খু); হোগলদাড়| (চপ), হোগলবেড়্যা ( মেদি )। 

(১৯) খাড়া (নদীর ধাবে উচ্চভূমি ) :-_ 

গোড়খাড়া (চপ ); রাজখাঁড়া (মুশি ) | 

(২০) খিল, খিলা ( অদুৰ্বর ভূমি ) :-- 

আগুয়ান খিল ( নোয়| ); নাহারখিল (নোয়|); হাজিরখিল (চট্ট); টাইরশিল 
(তরি); পাবনখিল ( ময় ); ভীমখিল (তৰি); সারার) গায়সখিল! ( ময় ); 
র্ংখিল| (বর্ষ); বাহুখিল| (বা); 

(২১) খুন্দা (খনন অর্থে): 

নেকড়াখুন্দা ( মেদি ); কুম্থমধুন্দা ( বা)। 

(২২) খুগী ( সঙ্কীৰ্ণ স্থান বা আশয় ) :-_ 

পারইখুপী (যশে! ); কুকুৱাখুপী ( মেরি )। 

(২৩) খুব (খনন অৰ্থে ) :-_ 

বেলখুর (ব), পানিখুর (নোয়া )। 

(২৪) খুলি, খুলিয়া! ( নীচু জমি ) £-- 

তেঁতুলখুলি (চপ )) তিলাখুলি ( মেছি ) ; স্থবৰ্ণধুলি (হু); চাঁটরাখুলিয়া (মেছি ); 
বাগাখুলিয় (বা)। 

(২৫) খৈর (নদী, খাল অর্থে) £-= , 

হরিদ্রাধৈর (বাজ); সলখৈর (মাল); মহাখৈর (দিন); চাঁটখৈর (ব)) 
চোঁবখৈর (রাজ )। 

(২৬) খোড়া (?)২- 

পাঁনিখোড়া (তরি); সালুখোড়া (অ্র)। 

. (২৭) খোলা (জমি, মাঠ অর্থে) := 

আখড়াখোলা ( উঠা কটা দান 
(খু, শো ); পিপুলখোল! (ল), সরখোলা (হ)) কাউলাখোল| (ময়); ইটখোলা 
| 

(২৮) গড়, গড়া, গড়ি, গড়িয়া, গড়্যা :-_ | 

হাওডাগড় ( ময়); বাঁমগড় (ঢা) টোরাগড় (জি); মুবাদগড় (খু); পানাপড় 
(বৰ্ষ); হমগড় (ময়); ইন্দ্রগড় (হা) নমাজগড় (হু), চিলাগড়া (ময়); আজগড়া 


চখ সংখ্য) বাজলার গ্রামের নামে অনাৰ্য ও দেশী উপাদান ভিন 


(ময়, জি, খু), সিলাইপড়া (চট্ট ); পাঁচগড়া (হু); ভীমগড়া (বীর )) বইগড়ি 
(হ1)) আলাগড়ি (বৰ্ধ ); জিগলগড়ি (দিনা) টোপগড়িয়| (জেদি); ছামৱাগড়িয়। 
(বা), আলনিসাগড়িয়| (হু); কাটাগড়্যা (বর্ধ, ছ)) কা (বহি); বেহারগড়্যা 
(বাঁ) প্রতৃতি। 

(২৯) গোঁা (পাহাড়ের ক্ৰোড়দেশ ) ১ ফুটিগোঁদা (চপ ); জোতগোদা (বর্ষ); 
নাগরগোদ্| (মেদি ); কেলেপোদা ( মেছি )। 

(৩) ঘোনা ( বাশের তৈয়ারী মাছ ধরিবার ফাদ বিশেষ ) :--ফলিয়া ঘোনা (ময় ); 
চেগাঁর ঘোনা (চা); অন্দর ঘোনা (চট্ট ); নোনাঘোনা (চপ ); নলঘোনা (খু, চপ )। 

(৩১) ঘোপ :=- 

শুড়ার ঘোপ (যশে); হাড়িয়ার ঘোপ ( যশে); নাজ (শাম) 

(৩২) ছড়া := 

মিটাছড়! (চট্ট); টি ধান্তছড়া ( মেছি ); কলাছড়া (হ); নামছড়া 
(বা)) আকছড়| ( মেদি)। | 

(৩৩) ছাড়া: 

কলাছড়া (হু); নেংটিছাড়া ( অল), ুড়াছাড়া (বা) 

(৩৪) ছড়ি (ছোট পাহাড়িক় নদী ) £-- 

মেঘাছড়ি (চট্ট ); ভব্ণছড়ি (চট্ট ); নোনাছড়ি (চট্ট ); 

ঞীহট এবং কাছাড় জিলায় ছড়ি শব্দ দিয়া বহু গ্রামের নাম পাওয়া বায়। = 

(৩৫) ছির|(?) := 

স্বৰ্গছির| ( সেদি ); ছাগলছিরা ( যশে!) ; 

(৩৬) টাঙ্গা (উচ্চভূমি) :-- 

কাউয়াটাঙ্দা ( বা)। রি 

(৩৭) টিকর, টিকরি, টিকুড়ি-( উচ্চভূমি, পাহাড়শী £-_ 

সরাইটিকর (বর্ষ); শাঁকটিকর (বর্ষ) ( শাঁকটিকর বর্তমানে শক্তিগড় হইয়াছে ); 
সোনাটিকরি ( যশো, খু, চপ ) ; উলালটিকরি (বর্ষ); লোব্মাটিকরি ( মেছি ); বালিটিকরি 
(ব,ছ); নামটিকরি (মাল); পঙ্গাটিকুরি ( বর্ষ); সিডি মহিষটিকুরি (ছ ) 
প্রভৃতি । - 

(৩৮) Ai j 

নাইয়াটোল| (চা); ক্ষেত্রিটোল! (ফর ); উগবিটোল| (মাল) ; কুমিটোল| ( মূণি ); 
ফিবিদঙ্গিটোল| ( মেদ্রি ); নিগদতি চট; হি) নওয়াটুলি (মুদি) 
হবিণটুলি (বা); ৰ 

(৩৯) ডগি (চূড়া) £-, 


২৯. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' ৬ বধ 


গিমাভগি ( বহ্নি); কেওড়াডগি ( বরি, নোয়| ); কুমরভগী ( নোয়। ); আবুস্রীভগি 
(নোয়া ); 

(৪*) ভহর ভহুবি (পুকুর, হৃদ অর্থে ) [ সংস্কৃত হৃদ হইতেও আসিতে পাবে_ 
তুলনীয়_পালি দর ] £--- 

ষয্থ|£বামন ভহর ( ময়, লি SEE মেঘভহব 
(মাল); হোত ভহরা (খু), শাল ভহবা (মেছি, ব|); জাম ভহরি (বা); 
কামডহুবি (চপ ) | 

(৪১) নি ভারা রিনি: 

উলুভাঙ্গা! (চপ, খু); মৃগীডাঙ্গ। (যশে! ) ) চুয়াডাঙ্গ| ষশো| নদী, বর্ধ, ( বা), ঘুধুভাঙ্গা 
(চপ, মেছি), ঘোড়াডাঙ্গ। ( বৰ্ষ, ব|); তুরকডাঙ্গ। ( বর্ষ); পলতাঁভাঙ্গ। ( যশে!) ; 
হালসীভাঙ্গ (বীর )) মোৱাডাইঙ্গ (রাজ), কাঠাল ওাঙ্গুরি (ময় ); পিঠা ডুঙ্গুরি (বা); 
ভালকা ডুঙ্গরি (=); যোগীর ডাঙ্গুরি ( ময় )। 

(৪২) ভালা, জালি £-- 

একভালা (নর্ধ); বর্ণডাল| (বর্ষ); নগরভালা (পা), রাজাভালি (মেদি)) 
শুধাভালি (বা) ভাঙ্গাভালি ( মেছি )। 

(৪৩) ভুমি, ভোব (নীচুজমি, জলাজসি ) :-_ 

কন্তাভূবি (সু); শৈলভূবি ) খু, হশে1), পাখাবডুবি (হা), ঘোড়াডুবি (বা); 
নাওভুবি ( ফৰি ); পাঁঠাড়ুবি (বা); ভৈষডূবি ( দ্বাঞ্জি ); ধলভোব (পা); মাজডোব 
(যশে!) ;, মেট্যল ডোবা (বা); ভূই ভোবা (ব ); মুক ভোবা ( ফরি)। 

(৪৪) পাছাড়, পাহাভী :-- 

গড়ের পাহাড় ( মুৰি ); তুরুপাহাঁড় ( বর্ষ ); সিহিকা পাহাড়ী ( বী); নেকড়াপাহাড়ী 
(বা)। 

(৪৫) বাইদ (নীচুজমি অর্থে): 

ধানালীবাইদ (সয়), চিতারবাইদ (ময়); সল্লাবাইছ (চা), ছাতিনবাইদ (বা), 
কররাবাইছ ( বৰ্য ), হারবাইদ (ঢা)। 

(৪৬) বেরা, বেদি, বেদিয়া| £-- 

এই শব্দগুলি দিয়া গ্রামের নাস কেবলমাত্ৰ বাঁকুড়া জিলাঁয় পাওয়া যায়। 

বথা জামলেদ] , কেঁদাবাদ , জুরিবেদিয়।; সাবসবেদিয়া) কাশিবেদ্ভা প্রভৃতি ৷ 

(৪৭) বোত (1) 

বাড়ীবোত (বর্ষ); সাঁববোত ( বর্ধ)। 

(৪৮) (শংকা) সম্ভবতঃ সীওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে ৷ 

এই শব্দ দ্বারা গ্রামের নাম শুধুমাত্র বীরভূম জিলায় দেখা ষায়। 

ষ্থ|--বনশদ্ক।, বাঁশশংকা, ছুবশংকা। 


যখ সংখ্যা বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনাৰ্য ও দেশী উপ।দান ১ 


(৪৯) (হাল তীব অর্থে): 
মাটিহাল (মেদ্বি ); ধাম্তহাল (হ)। 
(৫*) হুল ({) 


কাজির হুল! (খু); ঘোনার হল| (খু); সোনার হুলা (চপ), 

মোটামুটি ভাবে "গ্রামের নামের উপর অনাধ প্রভাব সম্বন্ধে মালোচন| করা হইল । 
ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাঙ্ছলাদেশে আাৰ্ধভাষ| ও সভ্যতার 
‘আগমনের বহুপূৰ্ব হইতেই অনার্যগণ এই দেশে বাস করিত। অগ্নিক ও তোঁট-বর্মশ 
ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অস্থীলন এখন পর্যন্ত সত্ব হয় নাই। পূর্ববঙ্গের উপভাষা 
ও গ্রামের নামগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোট-বৰ্ষণ ভাষার উপাদান রহিয্বাছে। ভারতের 
অনাধ ভাঁষাগুলিব সম্যক আলোচন! হইলে এই দেশেব সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং 
সর্বোপরি আর্যতাযার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
যাইবে বলিয়া আঁশ] করা ষায়। 


কৰি শিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 
দীপ্তি ত্ৰিপাঠী 


বিহারীলাল-রবীক্মনাথ মধ্যবতা যুগের কবিকুলে গিনীজ্ৰমোহিনী দাসী অন্ততম। এ 
যুগের কবিদের কন্ত্রেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ এদের কাব্য ছিল মন্ময়। দ্বিতীয়তঃ 
সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও যেমন এদের প্ৰীতি ছিল, ইংবেজী সাহিত্যের সঙ্গেও 
তেমনি পরিচয় ছিল। তবে বোৌঁকটা ছিল দেশজ সাহিত্যের প্রতি। পূর্ববর্তাঁ যুগের 
ইংবেজিনবীস কবির প্ৰধানতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে মুখ্য করে তুলেছিলেন । ক্রম- 
জাগ্রত জাতীয়তাবেধ ও হিন্দুধর্মের পুনবক্্যুত্থানের পবিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কবিদেব মধ্যে 
তার বিরুদ্ধে একটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিয়েছিল । তৃতীয়ত: দৃঢ়পিনদ্ধ ক্লাসিক বন্ধন ছিন্ন কবে 
এবা রোস্যার্টিক অহ্রভূতিকে তাদের কাব্যে সুস্পষ্ট কবে প্রকাশ করলেন। ফলে বাংল! 
কাব্যেব গতি ষেমন নতুন মোঁড় নিল তেমনি আবার তার মধ্যে কিছু কিছু ক্রটিও দেখা 
গেল। ক্লাসিক সংযস বিনষ্ট হওয়ায় কাব্যে দেখা দিল হদয়াবেগের প্রাবল্য ; ছন্দে ও 
শব্দ চয়নে লালিত্য সর্বেও ভাব-ভাঁষার অসামঞ্জস্তে কবি-কৃতির শিখিলতা। এ যুগের 
কবি বৃদ্দের উপর বহাবীলালের প্রভাব সমধিক ভাতে সন্দেহ নেই, কিন্ত মধুসুদন ও 
হেসচন্সের প্রভাব অদ্ধতৌম পথে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষতঃ স্বাধীনতা বিষয়ক 
কবিতায় হেমচন্জের প্রভাব সে যুগের প্রায় সব কবিব উপবেই পড়েছিল। এই কবি 
গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান হলেন স্রেজ্জনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, পিবীন্্রমোছিনী দাসী, 
অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়। ( ্বর্ণকুষারী দেবীর উপর বঞ্চিমচন্দ্ৰ ও মানকুমাঁরী বহুর 
উপর মধুসূদনের প্রতাব অধিক ছিল )। গিরীন্্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায় এ দুত্ন 
সহিল| কবির ধাতটি ছিল লিবিক্যাল। এদের কাব্যে তাই যুগের স্থরটি প্রতিধ্বনিত। 

নাবীলমাজ তথনও গৃহেব চতুঃসীমা ছাড়িয়ে বাইবের দিকে পা ফেলে নি। পে 
যুগে অনুকূল পব্বিশ না পেলে লেখিকা হওয়া সহজ ছিল না। মৌভাগ্যেব 
বিষয় গিক্ীআমোহিনী এদিক থেকে ভাগ্যবতী ছিলেন। পিতামহী উমাহুন্দরী 
দেবী ও পিতা হারাপচন্ত্ৰ মিত্ৰ যেমন শৈশবেই তাঁব মধ্যে কাঁব্যান্থবাগের বীজটি 
বপন কবেছিলেন তেমনি পতিগৃহে স্বামী নরেশচন্সের উৎসাহ তাকে ফলে-ফুলে 
বিকশিত হতে স্যহায্য করেছিল। এ ছাড়া সাহিত্যিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র অম্ক্‌ল 
সমালোচনা, ‘ভারতী’ সম্পাদিকা ত্বর্ণকুসারী দেবীর সখ্য, ‘সাহিত্য’ সম্পাদক ও তৎকালীন 
যুগের প্রখ্যাভনাম কঠোর সমালোচক স্ুরেশচজ্জ সসাজপতির পৃষ্ঠপোষকতা, অক্ষয়কুমাব 
বড়াল ও অক্ষয়চম্র চৌধুরীর সাহায্য, নলিনীরঞ্জন পক্চিতের সহকারিতা ও বসুমতী’ 
সম্পাদক উপেন্দ্রনাণ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়েব আচুকুল্য লাভ করে গ্রেছেন। 


ধর সখ্য ' - ৰ কৰি রোল দাসী ২, 


কৰিব বরন সারির লাইবরেবীকে বেজ কৰে লাহিতালীতি গড়ে উঠেছিল তার 
অন্ততম সভ্য ছিলেন রবীন্নাথ.। ' কবি-বলে.এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর সখী বলে ববীজ্জনাথের 
প্রভাব গিরীজমোছিনীর কাব্যে পড়েছে। (১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকে.) হেঁয়ালীনাট্য 
লিখে বে কয়জন লেখক লেখিকা সে যুগের পাঠক পাঁঠিকাদের আনন্দ দিয়েছিলেন তারা 
হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বর্ণকুষারী, হিবন্ময়ী ও গিরীআমোহিনী । 

অবশ্য এমন অমুকূল পরিবেশ হ্র্ণকুমারী দেবী ও কামিনী বায়ও পেয়েছিলেন । কিন্তু 
এঁরা ছুজনেই ছিলেন আধুনিক উচ্চ শিক্ষাপ্ন শিক্ষিতা। সেদিক থেকে পিরীন্রমোছিনীকে 
শ্বভাব-কবি পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ থাকলেও 
যাকে Formal Education বলে সে ধরণের শিক্ষা তাব ইস্কুলেই শেষ হয়েছিল। 
তাই কি তার রচনায় একটি বাঙ্গালী নারী-মানসের আশা, আকাক্ক্ষ। এমন স্বাভাবিক 
পরিবেশে দেখি ? 

পিতামহী-সংগৃহীত দেশীয় কাব্য খা কবিকক্কণ চণ্ডী, ইস্ক জোলেখা, বাসবদত্তা, 
যৌজনগন্ধা, কোকিলদূত ইত্যাদি সেকালের কাব্যকাহিনী তাঁর পড়া ছিল। সেই সঙ্গে 
পিতার নির্দেশিত ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থের মধ্যে পল আ্যাঁ তজিনিয়া, খিয়োডোসিয়াস, 
কনস্টানশিয়! প্রভৃতি তিনি পড়েছিলেন । তার কোনো কোনে! কবিতায় (দাম্পত্য 
প্রণয়” স্যর প্রতি ডেসভিমোনা” ) শেকপীয়র পাঠের পরিচয় আছে! এছাড়া অবশ 
ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্ৰ, হেমচন্জও বিহারীলালের কবিতা তিনি পড়তেন । 

কিন্ত এসব পাঠ করে থাকলেও কবিকে মোটামুটি স্বশিক্ষিতা (৪০17500০9::50) বলা 
অন্তায় হবে না। আন্তরিকতা ও সততা তাই তার কাব্যের প্রধান গুণ। কোন 
আড়ন্বর বা কৃজিমতাঁর পরিচয় সেখানে পাই না। কিন্ত স্বভাব-কবির মেজাজ থাকলেও 
গিরীআমোছিনীর রচনা কোথাও অমাজিত নয়। তাঁর প্রথম দ্বিকের কাব্যে পূর্বসুরীয়ের 
অন্থকরণ চেষ্টা খুবই প্রবল। তীর স্বকীয়তা স্পষ্ট দেখা গেল অশ্ৰুকণাতে। একটি 
.. সুকুমার শিল্লী-মানস সর্বাই তার রচনার পশ্চাতে জাগ্রত । এবং শুধু রচনাবলীতেই 
নয় তাঁর গৃছকর্মে, বন্ধন গ্রতিভায়, সুচীশিল্পে, চিত্র অস্কণে প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে তীর 
নৈপুণ্যের যে কথা শোনা বায়, ভাতে এই শিল্পী সনেরই প্রকাশ দেখি । 

১৮৭২ এ্ান্দে তার প্রথম গ্রন্থ ‘জনৈক হিন্দু মহিলার পত্ৰাবলী’ প্রকাশিত হয়। গ্ৰন্থটি 
হুপ্রাপ্য। শোনা যায় এ গ্রন্থের প্রথম চারটি পত্রই স্বামীকে লিখিত এবং শেষ পত্রটি 


_ সম্ভবতঃ ডাক্তার সহেজ্লাল সরকারকে লিখিত ।১ 


১৮৭৩ কীষ্টাব্বে ‘কবিতাহার’ প্রকাণিত হল। বঙ্কিমচন্দ্ৰ বজদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭) কবিতা- 
প্রস্থটর প্রশংলা করে বলেন--"ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহ! কোন প্রকারেই অন্ন 
যয়স্ব| বালিকাব বচন] বলিয়া বিশ্বাস করা রায় না। আশির্বাদ কবি, নবীন! গ্রন্থক্রী 
, শ্বস্থখভাগিনী হউন |” বাস্তবিক বিষর়বস্ধর নিৰ্বাচনে, শব্ব চয়নে, ছন্দের নৈপুণ্যে কবি 





১, মানসী ও মৰ্মবাণী, কাঁতিক ১৩৩২-এ প্ৰকাশিত । 


৬ 


২৯৪ সাইত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬+ যং 


যে বয়সের তুলনান পবিণত মাঁনসের অধিকারিণী ছিলেন তা গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। 
কিন্তু মলে রাখা! প্রয়োজন পগিরীন্দমোহিনী ঠিক সাধারণ অস্তঃপুরিকা ছিলেন না। 
শৈশব থেকে অন্তান্ত সংকবির যত তাঁর মন ছিল সৃক্ষ্ম সংবেদনখীল এবং দৃষ্টি ছিল 
দুরপ্রসাবী। পত্ৰ রচনায় তার পরিণত মানসের পরিচয়ের কথা ইতিপূর্বে বলেছ। 
“কবিতাহার” পাঠ করে দীনবন্ধু সিঅও অত্যন্ত সন্ধষ্ট হন এবং কবিকে তার নাটকাবলী 
উপহার কেন । মহীয়সী মেরি কার্পে্টার এজন্ত তাব সাক্ষাতের অভিলাঁধিণী হন। যদিও 
নানা কারণে আর ভা হয়ে ওঠে নি। 

কিন্তু পরবর্তা কবিতা পাঠ করলে দেখ! যাবে তার প্রতিভা তখনও ঠিক বিকশিত 
হয় নি। মহাক্গলদের অনুসরণে প্রত্ততির পথে কবি ধীরে ধীবে পা ফেলছেন ষেন। 
কবিতাহার’ এবং পরবর্তা কাব্য “ভারতকুস্থমে, (১৮৮২) ঈশ্ববচন্্র গুপ্ত ও হেমচন্ত্ৰেব 
প্রভাব অধিক, বিহারীলালের হ্বল্প। অবশ্য বিষয় অমুসাবে বিহারীলালের প্রভাব ম্বতই 
এসেছে । যেমন স্উষাবর্ণনে? । 

হে শুত্রবসনা, লোহিত বর্ণ! 

তোমার উদয়ে অপৎ মাঝে 

সকলেই সুখ, সবারি বাসন। 

হেরিভে তোমারে মোহিনী সাঁজে। 
কিন্ত এ কবিভাভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও পাশাপাশি আছেন, 

চাতক চীৎকার কৰিছে সঘনে, 

জল৷ জল দে, জল দে রবে। 
‘বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা’ কবিতাটি সে যুগের মেয়েদের একটি সুন্দর চিত্ৰ কি প্রতিকূল 
পরিবেশে যে মেয়েদের শিক্ষালাভ করতে হত এতে তারই বর্ণনা আছে। কিন্ত ঈশ্বরচজ্জ 
গুপ্ত ও ছেমচন্দ্রেহ প্রভাব সুস্পষ্ট । 

আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী 

লেখে বদি ধরি কয়ে কখন লেখনী । 

শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায় 

বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়। 
বিষয় নির্বাচনেও ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্েব প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বেমন-_শয়ৎ বৰ্ণন, লর্ড মেয়োঁর 
অপমৃত্যু । 

“তারতকুত্ুম' দিও কবির পরিণত বয়সে মুব্দিত হয় কিন্তু এতে বাল্য রচনাও কিছু 
ছিল। এখানেও ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত, হেমচন্দ্ৰ ও বিহাঁরীলাল পাশাপাশি আঁছেন। ‘পতিতক্কি’ 
সেদিক থেকে উল্লখযোগ্য । কবিতাটিতে বিহারীলালের মধুর হুব যেমন ধ্বনিত-_ 

কে তুমি সুন্দরী ! বিষণ্ণ বদনে? , _' | 
সমুজ্জল তব সুন্দর তমু ; 


যখ সংখ্যা কবি গিরীজ্ৰমোহিনী দাসী ২৯৫ 


চাকিয়াছে হায়! যেন কাদদ্বিনী, 
অরুণে উদ্দিত নবীন ভাঙন. 

তেমনি গুপ্ত-কবির ক্লেষের কাজও রশিত। বেসন পুনঃ বিবি অমুকারী, অনেক অন্দবী 
হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝে! অথবা “বুটপরা মেয়ে বড় বালাই তাই বলে তিনি 
প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুত দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি 
অবস্থিত ছিলেন। যেমন,--শ্বেতাজী রমনী, সভ্যতার খনি, বঙ্গবাঁলা তাই কেন না হবে?” 
(পতিভক্তি, তার্তকুস্থম ) সেকপীয়রের প্রেমের আদর্শ তাঁকে আকৰ্ষণ করেছে দেখা যায়। 

আহা রোমিওর প্রাণ প্ৰেয়সী, 

নারী জুলিয়েৎ রূপসী শশী, 

পান করি প্রিয়-বিযাক্ত অধর, 

পরিহরি প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর, . 

ধরাতল ছাড়ি গেল রে। 

এ পবিত্র প্রেস-সম কি আছে ভূতলে রে! 

(দ্বাম্পত্য প্রণয়, ভারতকুস্থম ) 

শেষেব ছুই চরের অদ্ধস্থ ‘বে’তে হেসচন্রের প্রতিধ্বনি শুনি। 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্্রের মৃত্যুতে গিবীন্রমোহিনীর সমগ্র কবিসত্বার আমূল পরিবর্তন 
হয়। প্রচণ্ড শোকে হৃদয়ের অক্লিগিরি থেকে বেদনার যে লাভাঁশোত নির্গত হল কবির 
সমগ্র জীবন ধরে তা প্রবাহিত হয়েছে । "অশ্রুকপী”র মধ্যে এই প্রথম আধাতের ধূম 
উদগীরণ ও মুস্থমুছঃ উৎক্ষেপের প্রাবল্য লক্ষীয়। কবিমাঁনস কবিতার তন্ময় রাজ্য ছেড়ে 
আশ্রয় নিল মম্ময় রাজ্যে। বিহারীলালের রোম্যান্টিক বিষাদের গভীরেও প্রিয়বিয়োগ 
বেদনা উহ্‌ ছিল। গিরীজ্ঞমোহিনীর রচনায় তা আরও স্পষ্ট। বিহাবীলালের আজমল 
কল্পনার স্বপ্রদ্ন লঘুতা শিরীন্রমোহিনীতে নেই, আছে তীর বেদনার গুরুভার | অশান্ত 
কবির তাই আকুল প্রশ্ন, 

তবে কেন এত আড়ম্বর, 
, কেন তবে প্ররুতি সুন্দর 
কেন তব দরে উল্লাস, 


তুমি আমি শুধু যদি ছাই 
জীবনের পরপার নাই 
কেন তবে এতেক আকুল 
তুমি যদি ভস্মের পুতুল! 


২৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ 


কেন বা বিহগ করে গান 
লতিকায় কেন ছুটে ফুল? 
(ছাই, অশ্ৰুকণ| ) 
কখনো তিনি উদ্বাপিনী রাধিকা - 
আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে! 
শৃন্ত দৃষ্টে চেয়ে আছি শুন্ত আকাশের পানে! 

ৰ ( আকুল ব্যাকুল হৃদি, অশ্কণ| ) 
কখনো বা রবীন্দ্রনাথের অমুরণন সেখানে ঢেউ তোঁলে,_ ৷ 
আজি বড় মনে পড়ে তায়! 
বিগত সুখের কথা, 
জাগাতে পুরাণ ব্যথা 

মিশিয়াছে বাসস্তী সন্ধ্যায়! 


| ( মনে পড়ে তায়, অশ্ৰকণা ) 
কখনো সাত্বন| পবার চেষ্টা করেছেন,_ 


তুমি কি গিয়াছ চলে? মনা না, তা ত নয় 
বিন বাঁচিব আমি, তদিন জীবিত তুমি, 
আমার জীবন যে গো শুধু তোঁমা-সয়। 
(তুমি, অশ্ৰুকণা ) 
খঁবার কখনো দুঃখের তীব্ৰ জালায় জলতে চেয়েছেন, 
এই চির-গ্রজ্জলিতা 
সুখের প্রন্বীপ্ত চিতা 
জলুক অনস্ভকাপ- না চাহি নিৰ্বাণ; 
| (শ্মশান, অশ্রকণা ) 
ভাগ্য বা ধৰ্মেয কাছে আলয়ভিক্ষা না করে অশাস্ত হৃদয়ের সাস্বনাহীনতাকেই বরণ করে 
নেওয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৃতন। ‘নব্যতারত’ সমালোচক এজজন্তই বলেছিলেন 
-_"লর্বত্রই নৃতন চিন্তা, নৃতন ভাব,_নৃতন গাঁন*১.' | অশ্রকণা পর্বর্তী এব! ( ১৯১২ ) 
প্রভৃতি বিখ্যাত শোক-কাব্যের প্লেরণা জুগিয়েছিল মনে হয়। অক্ষয়কুমার বড়াল 
অশ্রকণার কবিতাঁগুলির সম্পাদন, নির্বাচন ও সংশোধন করেছিলেন বলে ভূমিকাতে কবি 
লিখেছেন, হয়তে সেই প্রসঙ্গে তিনি কবির বেদনার নিবিড় স্পৰ্শ পেয়েছিলেন ৷ 
স্মক্ষয়কুমাবের ‘এহ!’ ষেসন বিরহী পুরুষ মনকে রূপ দিয়েছে, গিরীজ্রষোহিনীর ‘অশ্ৰুকণ|’ও 
তেমনি ফুটিয়েছে বিকীৰ্ণ মূর্ধজা বিবহিণী নারীব কর্ল্প। ‘অশ্ৰুকণা’র পূর্বে মানকুমারীর 
7" প্ৰিয়প্ৰসঙ্’ (১৮৮৭) স্বাসীবিয়োগ নিয়ে রচিত ছলেও তা ছিল গম্ঘপন্ডের মিশ্রণ । ‘অশ্ৰুকণা’ 


১. নব্যভাঁরত, জাবাঢ়, ১২৯৪ 


ৰ 


চখ সংখ্য! কবি গিরীজ্দমোহিনী দাসী ' ২৯৭ 
নিছক লিরিক । নিবিড় ব্যক্তিগত অমুভূতি প্রকাশের শ্ৰেষ্ঠ পথ লিরিকের পথ । বর্ণকুমায়ী 
“অক্রুকপাঁকে বিশ্বসাছিত্যের অন্ততূক্তি করতেও দ্বিধা! করেন নি--- “কারণ সে শোক উবার, 
তাহা সঙ্কৰ্ণ নহে ।'* আর চন্দ্ৰনাথ বহু লিখেছিলেন_"This is poetry in life and 
as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a 
noble Hindu woman "২ অস্ভৃতি প্রকাশের একান্ত সততাতেই ‘অশ্রকণা'র মূল্য । 
মহৎ কাব্যে বে নিধিশেষত্বের স্পৰ্শ লাগে ‘অশ্রুকণা'য় তার কিছু অভাব আছে সন্দেহ নেই। 
শোকের ভাবটি কবি-সানসে করুপরসের অলৌকিকত্বে সৰ্বদ্দ! পৌছতে পারে নি। কিন্ত 
একটি বেদনাৰ্ত নারীবদয়ের বিভ্রান্ত সর্মভেদী রূপটি তার করুণ মাধুরী নিয়ে ‘অশ্রকণা'র 
উজ্জল,--কবিপ্রসিদ্ধির কিমতায় তা বিড়ম্বিত নয় | 
জার প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য আছে। গ্রাস্যছবি অঙ্কণে কবির দক্ষতা দেখ! 
''গ্রাস্যছবি’ ও ‘গাৰ্হস্থ্য চিত্ৰ’ নামে ছুটি বহু মুব্দিত কবিতা এই গ্রন্থেরই অস্ততৃ্ত। 
ডিন মিতের রাত পোহাল ফর্সা হোল’ মিরা গ্রপ তি পাড়ার্গা? ও বর্ষা’ 
কবিতা দুটিও কৌতূহলের বন্ধ । 
আভাষ (১৮৯) প্রকৃতপক্ষে ‘অশ্রকণা’'রই পরিশিষ্ট। চিত্ৰবিদ্ভায় নিপুণ! পিরীন্রমোছিনী 
শোকাতুৰ হৃদয়ে স্বামীর চিত্র অঙ্কণে নিক্ষল1 হয়ে কবিতা রচনা করেছেন, < 
কি করে লিখিব সই ? 
লিখিতে তাহারে 
তুলিকা না সরে 
হলি 
( কেমনে লিখিব, আভাষ ) 
বদিচ বাবার 171৮7 
‘অশ্ৰুকণায় শোকের উন্মত্ততায় কবিতাকে বিদায় দিয়ে তিনি বলেছিলেন,_“কবিতা 
১৮৬৯৬:  আভাঁষে তিনিই বললেন,-- 
কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি, 
লইয়া কোথাও চল, 
মেঘের আধার ছেয়েছে গগন, 
সই, ছেয়েছে মরমতল | 
(বাল, আভাষ ) 


বৈরাগ্যের নামে, কত নির্দমতা, এসো না নিকটে মোর । 

ভালবেসে সুখ, কেন না বাসি, ছিড়িব মমতা-ডোৱ?} . 

(নির্মমতা, আভাষ ) 
১. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭ ২. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭ 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পরত্রিক! ৬৫ বর্ম 


বিভিন্ন কবির বিচিত্র আঁদিকের অভুশীলন এখনো তিনি করে চলেছেন যেমন সধুুঙ্নের 
অঙ্কুসবণে রচিত ‘কাকাতুয়া’ কিংবা! ভাঙ্ছুসিংহের পদ্দাবলীর) অঙুসরণে রচিত ‘কাহে বালা 
পুছসি’ ইত্যাদি । কিন্তু কবির মৌলিকতা এ গ্রন্থে বেশি পরিস্কুট ৷ প্রভাতে অলাক্ষেত্ৰ,’ 
“নিদাঘে, 'গ্রাম্যসন্ধ্যা, গ্রাম্যবটিক!” প্রতৃতিতে গ্রাম্য ও গাৰ্হস্থ্য চিত্র অন্দর ফুটিছে। 
বার্ধক্য সম্বন্ধে রচিত ‘কালের শিক্ষা’ ও ‘প্রাচীন’ কবিতাছাটির মৌলিকত| লক্ষ্য করবার । 
উপমাতেও নতুনত্ব ফেখা যায় ষেমন--"গড়গড়িয়ে ডাকে মেঘ, জীতায় ডাল তাঙা* 
( গ্রাম্যবটিক| )। লৌকিক, তৎসম, ব্রজবুলি, ফাস এমনকি ইংবেজি শব্দও কবি অনায়াসে 
তার কবিতার অন্ত চয়ন করে গেছেন। স্থানাভাবে আর তা'আলোচিত হল না। 

এই সময় থেকে কবি ক্রমশঃ সাহিত্য ও সমাজ -জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত 
হলেন। ১৮৯* সালের এপ্রিলে স্থরেশচন্দ্রের সম্পাদনাস্ব ‘সাহিত্য’ পত্রিকা প্রকাশিত হোল 
এবং প্রথম বছরেই গিরীজ্জমোহিনীর রচনা মৃক্রিত হয়। সম্ভবতঃ সেই পরিচয়ের ফলেই 
সুরেশচন্দ্র 'লঙ্গ্যাসিনী বা মীরাবাই’ নাটক, শিখা ও অর্ঘ্য’ কাব্যের প্রকাশক হন । 

তাবতী সম্পার্দিকার সঙ্গে সখ্য ইতিপূর্বে হয়েছিল। ১২৯৪ সালেব তারতী ও বালকে 
জ্যৈষ্ঠ থেকে মাঘ পৰ্যস্ক গিরীন্দ্রমোহিনীর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হতে দেখি । ধেমন,-- জ্যৈষ্ঠ 
মাসে ‘কে’ ও. আক্ষেপ?) আষাড়ে ‘আমি’ ; ভাতে ‘হেঁয়ালী নাট্য’ ও বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক 
রম্যরচনা ‘তৃপ্তি’’ ও ‘ভোগ’, কাতিকে ‘ভূল’; পৌষে ‘মিলন ও বিরহ’ নামক 
গিরীজ্মোহিনী ও স্বর্ণকুমারী’র বিখ্যাত উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা) মাঘে ববসস্ত 
পঞ্চমী” | আভাঁষেব বিভিন্ন কবিতায় ছুই সম্ৃদয়হৃদয় সংবাদী-মহিল| সাহিত্যিকের চিত্র 
ছড়িয়ে আছে। ‘কেন’? কবিতাটি স্বৰ্ণকুমারীর কন্যা হিরশ্বয়ীকে ও “সরলা” সরল! 
দেবীকে লিখিত । এ প্রসঙ্গে সবল! দেবীর ‘জীবনের বরাপাঁতা’ দ্ৰষ্টব্য । 

্ব্কুমারী তাঁর ‘স্েহলতা’ উপক্তাসধানি পিরীন্রমোহিনীকে উৎসর্গ কবেন ১২৯৬ 
সালে। তার প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতির অন্ততম| সদস্তা ছিলেন গ্রিরীন্রমোহিনী | ১২৯৮ 
সালের “তারতী ও বালকে’ প্রকাশিত সখিদের তালিকায় গিবীজমোহিনী দাসী ওরফে 
Mrs. বৈ. 0.00৮-এর নাম পাওয়া যায়। গিরীআঅমোহিলীও তার “শিখা? (১৩৯৩) 
সধীকে উৎসর্গ করেন। 


১. ভাঙ্কলিংহের পদাবলী ১২৮৪, আশ্বিন, ভারতীতে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। আভাষ 
প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে। 

২. প্রাম্যসন্ধ্যা প্রথম প্রকাশিত হয় ‘নব্যভারতে’, ফান্তন ১২৯৪ ৷ 

৩. প্রবন্ধ প্ৰতিভায় ( বসুমতী গ্রস্থাবলী ) ‘তৃপ্তি’ ও ‘ভোগ’ পরে মুদ্ৰিত হয়। 

৪. “মিলন ও বিরহ" আঁভাবে মুদ্রিত হয়। 

€. ‘বসন্ত পঞ্চমী’ পরে বীণাপাণি’ নামে আঁতাযে দুক্রিত ছয়। ত্রিপন্দীছদ্দের একটি 
সুন্দর উদাহরণ । 


সখ্য ৷ ' কৰি গিরিজ্রমোহির্নী দাসী | ২৯৯ 


আভাঁষের পর কবি ‘সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই’ নাটক লেখেন ( ১৮৯২ ) | গ্রন্থটি 
পিতামহীকে উৎসগিত। এই পিতাসহীর সংগৃহীত কাব্যখস্ুগুলি একদা বালিকা কবির 
মনে কবিত্বপ্রীতি জাগিয়েছিল। সম্ভবত: তার যে প্রীতি জন্ভ:পুরেব অদ্ধৰ্লোকে সীমাবদ্ধ 
ছিল পিরীন্রমোহিনীতে তাই বিকশিত হয়ে সাধারণের সম্পদ হয় । ‘আঁতাষ’ কাঁব্যেব কল্পনে, 
আমার আজিকে সজনি’ কবিতাটি এই নাটকে বিরহী রত্ৃসিংহের মুখে দেওয়া হয়েছে। 
কাব্যনাট্যটির উপর রবীন্দ্রনাথের রাজ] ও রানী এবং বিসর্জনের প্রভাব আছে। যেমন 
ভীল বালিকা সোহিয়ার উক্তি, ‘বাক্ষসী দিল না দেখা কঠিন! পাষাণী। মীরার অনাঁসক্তি 
ও কুম্ভের প্রেমে সুমি ও বিক্রমের ছাঁয়া আছে মনে হয়। 

নাটকটিতে নতুনত্ব এই যে, মীরাবাই নাটক সাধারণতঃ শেষ হয় মীরার অস্তর্ধান ও 
কুম্ভের অনুতাঁপে কিন্ত এখানে কুম্ভের মৃত্যুতে শেষ করা হয়েছে। লেখিকার ব্যক্তিগত 
জীবনের বিরহুই সম্ভবত: এর মূলে। এইজন্তই শ্বর্ণকুমারী বলেছিলেন--“অ্রকপাঁর পরে 
প্রকাশিত কাব্যেও এই শোকের ধার! বয়ে গেছে। কোথাও কৃলপ্লাবী সাগরের মত তা 
বিপুল কোথাও অস্তরবাছিনী ফ্ধর মত পর্ণ রেখা ৷” 

“শিখা? (১৮৯৬) স্বৰ্ণকুমারীর ভাষায় “পতিষজ্ঞের উজ্জ্বল হোমায়ি শিখা |” হদিও 
“শিখা”ও বিরহের কাব্য কিন্তু “অশ্রুকপাণর বেদনার তীত্র আত্যন্তিকতা সময়ের প্রলেপে 
তীক্ষতা হারিয়েছে । কবি হয়তো তাই শেষ কবিতায় বলেছেন, - 

সন্ধ্যার সুবর্ণ রাগে মরি পথ কুলে 
কম্পিত এ শিখা ক্ৰমে হয়ে আসে ক্ষীণ 
(শিখা, শিখা) 
চি 
সুরু করেছেন। 
জীবন শ্মশান নয় অনন্তের নাট্যালয় 
পাতিব নবীন সিংহাসন ৷ 
আবার জাগিছে ক্ষুষা পরিপূর্ণ প্রাণ সুধা 
আঁহয়ি করিব সঞ্জীবন ! 
(নোৱাই পর্যায়, শিখা) 
' এট! ছুঃসাহসিক নয়। টির EE জীবনবিমুখী হতে পারেন না। হদি 
পিরীশ্রমোছিনী তা হতেন, ধর্ম বা আর কিছুকে আলয় করতেন তা হলে তিনি আর কবিতা 
রচনা করতে পারতেন ন| | জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে তাঁর কবি-মন বার বার আকৃষ্ট হচ্ছে, 
তৎসঙ্জে শ্বামী-বিচ্ছেদ-বেদন! তরুঞ্জের মত দুলে তুলে উঠে মাধূর্ধকে বিষাদে বা বিষাদকে 
মাধুধেঁ পরিণত কবছে, সেই দক্ছাতের তীর দেষণে ক্ৰিৱা় বিকশিত হচ্ছে। এই দন্দ 
গিবীআমোহিনীর কবিসতার উন্মোচন | | 


ডন | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - & ৰহ 


‘শিখা'র পর “অর্ধ্য (১৯০২) । কবি তখন প্রৌচত্বে পৌছেছেন। একটি নিবাসক্ত 
বৈরাগিনীর দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও প্রেমকে দেখছেন ৷ 
ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর আকুল অস্তর মোর, 
নবন্ধপে চাহে বধু সঁপিতে আপনা; 
( কবিব প্রতি কবিপ্রিস্বা, অর্ঘ্য ) 
সনে হয় কে ধেন 
আমায় ভালবাসে; 
তাহার বাসনাখানি 
মোর চারিপাশে 


( পবশ ফাঁদ, অর্ধ্য ) 

এ যেন তীব্র বিবহ অস্ভে ভাঁবসশ্মিলন। অথচ তার বলিষ্ঠ সত্বা রবীন্দ্রনাথের ‘বৈব্বাগ্য 
সাধনে মুক্তি সে আমাব নয়’ বিশ্ৰুত কবিতাটিবই অস্থপস্থী ছিল। ইতিপূর্বে আঁভাঁষে তিনি 
বলেছিলেন 'বৈরাগ্যের নামে কভু নির্মমতা এল না নিকটে মোর’ এখানেও তিনি সেই 
কথাই বলেছেন, 

নির্বাণ মুক্তি দিও না আমারে 

মোহাস্ধ-বসণী আমি, 

সুন্দৰ এ ধরা ফিবে ফিরে মোরে 

দিও হে জগত-্বামী ৷ 

(ভিক্ষা, অৰ্ঘ্য ) 
প্রসঙ্গত বলা গয়োজন পিরীজ্রমোহিনীর উপর বৃবীজ্নাথের প্রভাব ‘অশ্ৰুকণা’ থেকেই 

লক্ষণীয়। সে যুগের সমালোচকেবাঁও তা লক্ষ্য করেছিলেন | নব্যভারতে’ ( ১২৯৪, আঁহাচ ) 
সমালোচনা করতে গিয়ে দেবীপ্রনন্ন রায় চৌধুরী তখনি বলেছিলেন “স্থানে স্থানে বৰীজনাথের 
ছায়া পড়িয়াছে।” সমকালীন কবি বলে এ প্রভাব-খুব স্বাভাবিক এবং তা স্বীকার করে 
নিয়েও তিনি গিরীজ্রমোহিনীকে যৌলিকতা বজায় বাঁখার উপদেশ দিয়েছিলেন । কিন্ত 
. রবীন্্রপ্রতিভার রশ্িজালকে অপসারিত কবা সহজ ছিল না। পাঁবিবাবিক সখ্য ও স্বভাবের 
প্রেরপাকে অস্বীকার করাও কি শিবীজমোহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল? বিশেষত: বরবীন্ত- 
কাব্যের ইতিহাসে এ এক বিশেষ লম্ৃত্ধ যুগ। ১২৮৯এ তাঁর ‘প্রভাত সঙ্গীত? খন লেখা 
হচ্ছে তখন পিরীজ্জসোহিনীর ‘তারত-কুম্থম’ প্রকাশিত হয়| ‘অক্ৰুকণা|’ প্রকাশের পূর্বেই 
‘ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল’ প্রকাশিত হয়েছে । ‘মানসীবর’ সমযুগে ‘আভাষ,’ রাজা ও 
বানী এবং “বিপর্জনের? পরে মীরাবাই? , ‘সোনাব তরী-_চিত্রা-চৈতালীর? পর লেখা হয়েছে 
ন্সর্ধ্য | গিরীজ্মোহিনীর উপর রবীন্্প্রভাব তাই ‘অশ্ৰুকণা’ৰ খেকে ক্রমেই গভীর হয়েছে। 
‘অশ্রকণা'র “ধীরে ধীরে”, “মনে পড়ে তায়’; “আভাষের? “নির্মমতা” ‘রণ’, ‘কাহে বালা 


রথ সং কৰি গিরীশ্মোহিনী দাসী ৬০ 
পুছসি’ ইত্যাদির কথা পূর্বেই বলেছি। ‘শিখাৰ’ “ছবি, বরের প্রতি’ এবং সোনার তৰী’ 
‘কোনও কবিতা পাঠে’ তুলনীয় । “অর্ঘ্য সে প্রভাব গভীবত্র। ্‌ 

১। আয়ি তম্বী শুচিন্মিতা, ছে হুন্মবী অনিন্দিতা 


কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে, 
তাই কতু আসে সংশয় অনে__ 
আপনা ভুলে, 
৷ _- ( অপবাদ, অর্থ) 
৩। অপূর্ব বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত 
৷ ধূলায় রহিয়া গেল পড়ি | 
- জীবনের কত ব্রত, অসম্পূর্ণ চিত্র মত, 


ছেখা হোখা রল’ ছড়াছড়ি! 
(জীবন সন্ধ্যায়, অর্ঘ্য ) 


'অর্ধ্যের পর কবির আবো ছুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯*৬ সালে ‘স্বদ্বেশিনী’ ও ১৯*৭ 
সালে “সি্ধুগাখা?। ‘্বদেশিনী’র পেছনে সে যুগের স্বাদেশিক প্রেবণা ছিল। তা ছাড়া কবির 
অন্ততম মানসঞ্তরু হেসচন্জের প্রভাব ছিল সনে হয়। যেমন ‘আত্মস্ৰোছিত|’। সে যুগের 
অনেকগুলি ঘটনা কবি এতে ধরে রেখেছেন_রাধী সংক্রান্তি, ‘অঙ্গচ্ছেদ’ ইত্যাদদি। 
‘বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান’টি সে যুগের ভাঙা কীর্তন ও বাউল মিশ্ৰিত স্বদ্বেত্স পানের ধারাকে 
স্বরণে জাগায় । এই গ্রন্থের ‘শিবাজী উৎসব’ গানটি ১৩*৯ লালে লখারাম গণেশ ফেউন্কবের 
_ আহ্বানে পালিত শিবাজী উৎসবেব সময় রচিত । সখারামের আহ্বানে রবীন্নাথও এই 
সময়, “শিবাজীর দীক্ষা রচন! করেন। বাংলার অস্ত:পুরিকারাঁও সে ডাকে দাড়া 
দিয়েছিলেন তাঁর প্রমাণ: পিবীজসোহিনীর সংগীত | গানটির উপর সত্যজ্জনাখের “সবে 
মিলি ভারত সন্ধান” গানটির প্রভাব আছে মনে হয়। বসুমতী-গ্ৰন্থাবলীতে গানটি আছে 
কিন্তু >, ১০, ১১ চরণ ভুল মুক্তিত হয়েছে। সে তিনটি চরণ উদ্ধৃত করলাম. 

'_ '. কৃত বিষময় সে শিব-বাহিনী ৷’ ্‌ ন 
কত শক্তিময় সে শিব-বাছিনী! নু 
বল শিব শিব"; জপ শিব বাণী, ! 


১. শিবাজী ( সখারাম গণেশ দেউক্কর প্রমিত ) ১৩১৩, বৈশাখ ( জ্ৰীজনখকুমাব গণের 


সংগ্রহে প্রাপ্ত )। 
এ 


৬১২ পাহিতাা-পরিষৎ-পত্রিকা ৬ বর 

‘সিছ্ধুগাথ|’ কবি উৎসৰ্গ করেন স্বৰ্গীয় পিতাকে | স্বৰ্ণকুমারী এ প্রসঙ্গে বলেছেন 
*পতিস্মতি উদ্দেলিত হৃদয় সিন্ধুর গন্ভীর ধ্বনিতে প্ৰতিধ্বনিত |” কিন্তু মনে হয় “অশ্রকণা,। 
‘আভাষ’ ও “অধ্যের প্রতিভা যেন এখানে অবসিত। কয়েকটি স্থন্দর চিত্ৰধৰ্মা কবিতা 
এখানেও আছে, কিন্ত তাবধৰ্মেব গভীরতা বিশেষ নেই । ১৩১৪ সালে গ্ৰন্থটি প্ৰকাশিত 
হয়, এ বছরেই কবি ‘জাহ্নবী’ পত্রিকার সম্পাদনা ভাব গ্রহণ কৰেন ।' প্রথম বছবে রবীন্দ্রনাথ 
ভিন্ন হীরেজ্নাথ দত্ত, শীকুমুদবঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মন্তুমদার, প্ৰীকালিদাস বায় প্রভৃতির 
রচনা ছিল। এই সময়কার বচন] ‘অলক’ ও প্রবন্ধ প্ৰতিভা’য্ন ( বসুমতী গ্রস্থাবলী ) স্থান 
পেয়েছে বলে ব্ৰজেনবাবু বলেছেন ৷ কিন্তু ‘অলকে’র দু-একটি কবিতা পূর্ববর্তা গ্রন্থেও দেখা 
যায়, যেমন--বাদল’ (আভাষ ও মীরাবাই ), ‘স্ত্ৰহীন|’ ( অৰ্থ্য ) ইত্যাদি৷ 

'প্রবন্ধ-্রতিভায়” কবির গন্ভরচনার নিদর্শন আছে। গিরীন্্রযোহিনী যে গন্ভ ও পদ্ধের 

জুড়িগাঁড়ি সমানে চালাতে পারতেন এ কথাটি না জানলে তার প্রতিভার পবিচয় অসম্পূর্ণ 
থেকে বায়। "বুড়ার আযালবামে” যদিও বন্ধিমচন্দ্রেব প্রতাব আছে তবু বস্যরচনা হিসাবে 
এর মূল্য স্বীকাধ্য। 
১] * আমি’ কে জান কি? আমি ভোমাদেব সেই*নির্জন সঙ্গিনী, আনন্দ, দুখ ও 
স্থধ বিধায়িনী জিকাল-চিত্রকরী শ্ীতী স্থতি। আমারই লোহাব দিদ্ধুকটি বুড়ার সম্বল। 
ঢ় বুডার এ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইন্াছে 
তখন দেখ ৷” (বুড়ার এ্যালবাম : প্রবন্ধ-প্রতিভা, বস্থুমতী গ্রস্থাবলী ) 

২। “যাহা কিছু হুন্দব, তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিবাছিত, তাই যাহা কিছু সন্দর, 
তাহাই অনন্ত, তৃপ্তি সুখ নহে_ উহ! পাখিব বন্ধ, অতৃথ্িই সখ--অতৃপ্তি অনন্তের সোপান । 
ত প্রেস স্ন্দারেব মধ্যে সন্দৱ প্রেম অনন্ত ৷ সেই অন্তই প্রেমে এত অতৃপ্তি | প্রেম, 
তাই কি তোমাকে “কোটি কোটি জনম হিয়ে হিয়ে বাখস্থ, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল? তুমি 
এক জন্মের আয়ত্ত নও বলিয়া, তুমি অনন্ত বলিয়া, তাই কি প্ৰকৃতি-তত্ব-অভিজ্ঞ প্রেমিক 
কবি তোমার উদ্দেশে বলিয়া! পিয়াছেন লাখে না মিলল এক? জানি না তুমি কোন 
মহাযাঁজিনীব সথখ-ন্থপ্প 1” ( তৃপ্তি, প্রবন্ধ-প্রতিতা, বসুমতী গ্রস্থাবলী ) 

১৩৩১ লালের ২৮শে শ্রাবণ গিরীজ্মোহিনীর দেহান্তর ঘটে | তার বেশ কিছু বচন! 
এখনো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। যেমন ‘জাহ্নবী’ পত্রিকায় (১৩১৪) জাহুবী,” “শ্রাবণ 
“'আতিখ্যে, সনন্দত্রের প্রতি’; চত্রনাথ বসুর “সাবিত্রী-তত্তবে'র সমালোচনা । মাসিক 
বসুমতীতে ( ১৩৩৩ ) ‘এই ত জীবন’; বাধিক বস্ুমতীতে (১৩৩৩ ) অমানিশার অশ্ৰু ও 
‘পাৰ্বতী’, ; মাসিক বস্থমতীতে (১৩৩৪) “নববর্ষ” ইত্যাদি । উদ্লিখিত কবিভাগুলির সবই যে 
কবিস্বের স্বাক্ষব বহন করছে তা নয়। তবে কখনো কখনো সুন্দর চবণের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায্স-ঁ 

পল্পকলির বুকের মাঝে 
ব্যথার আখি-জল 


চর্খ সংখ্যা কবি গিরীন্রমোহিনী দাসী ৩০৩ 


আমার এই বুকেতে লুকিয়ে আছে 
তরল মুক্তাফল। (অমানিশার অশ্ৰু ) 
প্রবন্ধটির পটভূমিকায় যে গ্রন্থগুলি আছে :--- 


১। সাহিত্য-সাধক-চব্তিমাল| ( পঞ্চম খণ্ড ) ৫৫ সংখ্যাঁ ত্রজেজনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। গিয়ীজ্মোহিনীর গ্রস্থাবলী ( বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ) ১৩৩৪ ( ১ম সং) 
৩। শিবাজী, সধারাম গণেশ দেউস্কর বৈশাখ, ১৩১৩ 
৪1 বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮* 
€ 1 ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭ 
৬। নৃব্যভারত, আঁযাচ, ১২৯৪ 
৭ | আ্মাহুবী, ১৩১৪ এ 
৮। মাসিক বসুমতী ও বাৰিক বসুমতী, ১৩৩৩ 
| হাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩%৪ 
১*। মানসী ও মর্মবাহী, কাতিক, ১৩৩২ 
১১। ভাবতী ও বালক, ১২৯৪ 
১২। বিশ্বভারতী পত্ৰিকা, শ্ৰাবণদ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক 


প্রাচীন সাহিত্য-প্ৰসঙ্গ 
(২) 
ঠ্ৰঅঙ্ষয়কুমার কয়াল 


চ। কবি আত্মারামের সারদাচরিত। 


অষ্টাদশ শতাস্বীতে বঙ্গ-উড়িস্তীর সীমান্ত অঞ্চলে সরসত্বতী মাহাত্মা-কাহিনীয় একটি 
বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়। যায় । এই ধারার অন্ততম কবি দয়ারাম দ্বাসেব লারষাচরিত 
বা ধৃলাকুটার পালা ( ধুনাকুটা নহে) পাঠক সমাজে স্থপত্ৰিচিত। আমরা সম্প্রতি কবি 
আত্মাবামের সারদাঁচরিতের একখানি তালপত্ৰের পুথি পাইক্সাছি। পুথিখানিব বিশেষত্ব 
এই যে, উহ! উড়িয়| হয়পে লেখা বাংলা পু'থি। বঙ্গ-উড়িস্তার সীমান্ত অঞ্চলে যেমন উড়িয়া 
হরপে বাংলা পুথি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই বাংলা হরপেও উড়িয়া পুথি আুদুর্লভ 
নয়।! আলোচ্য পুথির আকার ১৪*৮ ১৬৮) ৩৪ খানি পত্রে সম্পূৰ্ণ । উভয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি 
কবিয়| লেখা । পূ'থিতে পত্রাঙ্ক নাই, লিপিকালও নাই। বয়স আমুসানিক দেড়শত 
বৎসর | কবির ভপিতা_ 

কবি আত্মারাম বলে সাৱঙ্বা চরণে । আপনি বাহারে দয়া করিলে স্বপনে ॥ 
কবি জান্মারামে বলে আপনার কৰ্ম্মফলে তুমি হবে সারদার দাস! 

দয়াবামেব কাব্যের সহিত আঁভ্মারামের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতেছি। 
ছয়ারামের কাব্যে হবেশ্বৱের বাজ স্থবাছ শিবের ববে পুত্ৰলাভ করেন, আর আত্মারামের 
, কাব্যে চাপদার অধিপতি চজ্জকেতু সরস্বতীর কপার পুত্রের জনক হন। স্থবাছর পুত্রের নাম 
লক্ষধর, আবি চত্দ্রকেতুর পুত্ৰ জয়কেতু | লক্ষধর বাবে! বৎসর বয়স পর্যন্ত কিছুই লেখাপড়া 
শিখিতে পারিল না, আর অয়কেতু অল্প বয়সে বিস্তা অধিগত করিলেও, সবস্বতীর প্রতি ভক্তি 
না থাকায় দেবী তাহার সকল বিষ্তা হরণ করিলেন। দয়াবামেব কাব্যে স্থবাছ পুছের 
প্রাশদগ্ডাঁজ! প্রদান কবিলেও, কোটাল কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া! বনবাস দিয়া 
আসিল, আর আত্মারামের কাব্যে চজ্জকেতু সরাসরি পুত্রের বনবালের আদেশ প্রচার 
করেন । দয়ারামের কাব্যে সরস্বতী বৃদ্ধা ব্ৰাহ্মপর বেশে লক্ষধরকে লালন করিতে 
লাগিলেন, আব আত্মাবামেব কাব্যে জয়কেতু বনে মেনকা মালিনীর ছয়কুড়ি ছাগল চবাইয়া 
দিন কাঁটাইতে লাগল । একদিন ঘটনাক্রমে লক্ষধর “বৈদের? দেশের বাজার পঞ্চকন্ঠার 
নিকট উপস্থিত হইল, আর জয়কেতু নিষিদ্ধ উত্তর দিকে ছাগল চরাইতে গিয়া পঞ্চ কন্তার 
সাক্ষাৎ লাভ কবিল। দয়ারামের কাব্যে শ্ৰীপঞ্চমীর রাত্রে দেবী পুজা গ্রহণ করিতে 
আসিয়া ধরা পড়িয়া গেলে, লক্ষধৰ তাঁহাকে খাটের খুৱায় বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিল, আয় 


১. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ব পুথি সংখ্যা ৯৬৩ 


]্‌ 


ঃর্ঘ সংখ্যা y প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ ৩৫ 


" আত্মারামের কাব্যে দেবী কাঠবিড়ালীর বেশে পূজোপকরণ আহার করিতে আসিয়া 


জয়কেতুর আখা’ মধ্যে প্ৰবেশ করিলে, জয়কেতু আঁধার মুখ বন্ধ করিয়া দ্বিয়। দেবীকে 
বালিয়ার ছাল’ দিয়া প্রহার করিল। , দয়াবামের কাব্যে শিক্ষক জনার্দন পণ্ডিতই পঞ্চকল্ত! 
লইয়| পলায়নের মতলব করিয়াছিল, আৱ আত্মারাসের কাব্যে শিক্ষক পুরন্দর চক্ৰবৰ্তার 
পুত্ৰ স্তকদেব চক্রবর্তাই পঞ্চকন্ত। লইয়া পলাইবার ফিকির খুঁজিয়াছিল। লক্ষধরের ভিজা 
স্বরেশ্বরের উদ্দেন্ডে যাত্রা করিয়াছিল, আর জয়কেতুর ডিঙ্গা সিংছলের উদ্দেশ্তে পাড়ি 
দিয়াছিল। | | 2 1} | 
কাখি ( মেদিনীপুর )নীহাব প্রেস হইতে ১৩৫৭ সালে কবি আত্মাবামের সাৱদবামঙ্গল 
বা ধূলাকুটার পালা’র দ্বাদশ সংস্করণ বাছির হইতে দেখিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয়, এই 
পুস্তিকাটির প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাঁসকাঁর বা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস লেখকের 
দৃষ্টি আকধিত হয় নাই । মেদিনীপুর নিবাসী স্ব্গায় কেদারনাধ মণ্ডল মহাশয়ের 'নিকট 
আত্মারামের ‘বাঘাস্বরেব পাল!’ ও শতলাচরপের ‘লারদামন্গল’ পুথিষ্ধয় ছিল।১ ভুঃখের বিষয়, 
অমুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, অস্তান্ত প্রয়োজনীয় কাঁগজপত্রের সহিত উক্ত পুখিত্বয়ও 
কীটছষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে৷ সত্যনারায়ণ পাচালি-রচয়িতা দ্বিজ্জ আত্মাবাম ও 
আলোচ্য কবি আত্মাবাম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয় । 
ছ। মত্ত দাসের ‘গৌর অবতার’ ? 
চৈভল্দেবের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন কয়েকখানি 
মুল্যবান কাব্য রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার জীবনের কোন কোন বিশিষ্ট ঘটনা লইয়াও 
বছ কবি কাব্য রচনা করেন। যেমন বাহ্থদেব ঘোষ, ধূপরাজ বংশীং প্রতৃতির রচিত শৌরাজ 
সন্যাস । আমরা সম্প্রতি শরীদস্তবাসের গৌৱাঙ্গবিষয়ক একখানি খণ্ডিত পুথি পাইয়াছি। 
প্রথম চারিখানি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির আঁকার ১৩১৪২, আমুমানিক 
দেড় শত বৎসরের পুরাতন | শ্রীম্ভ দাসের প্রসা্গ বা প্রহ্লাদচরিত্রের পুথি পাইবাব পর 
এই অপ্রকাশিত পুখিখানি পাওয়া গেল। পুথির প্রারদ্ধে চৈতন্ুদেব সম্পর্কে সাধারণভাবে 
কিছু বলিয়া তাঁহার গৃছত্যাগের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে) কাছেই ইহাকে গৌরাঙ্গ 
সন্গ্যাসের পুথি বলিয়াই মনে হয়। 
কবির ভপিতা_ : 
হরিনাম সংকীর্তন চারিবেষ সার । রচিলা জ্ৰীমদ্ত দাস গৌর অবতাব। 
গৌর অবতার কথা বড়ই সধুর। শ্ৰীমন্ত রচিল প শোক গেল দূর । 
রচনার নমুনা - 
্বাদশ বৎসরের গৌরাঙ্গ দিব্য মূৱতি। অষ্টমিতে আইলা তথা কেশব তারতি। 
কৰ্ণে ছিলে বীজমন্ত্ৰ হুইল বেসধায়ী। ভ্রমিল! অনেক দেশ কালি কান্ত পুরি ॥ 


১, কেদ্বারনাধ মণ্ডল -সম্পাঙ্গিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ( ১৩৩৫ ) ভূমিকা পৃ..১ 


২. শ্রীহ্ট সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গাল! পুখির তালিকা, প্রথম খণ্ড ( ১৩৫২ ) পু. ১ 


৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা < বৰ্ষ 


দ্বারক| মধুবা আদি জীবৃদ্দাবন | গয়া বারানসি আব গিরি গোবন্ধন | 
দক্ষিণে জলধি গেল] জথা জগন্নাথ | সেতুবদ্দ রানেশ্বব কারি কামত ৷ 
_ পঞ্চকুটি মেরুর পদ হুমেক পর্বতে | হেমগিৰি দ্রিমপিরি গতে । 

উদয়াস্ত ‘গরি গেলা অজাধ্যা নগব। পূৰ্ব্ব পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তর ॥-.. 
নবঘীপ নিজ পাট প্রভূব নিবাস। আপনে জাছে মহাপ্ৰভু লভিল| সন্ন্যাস । 
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে:নানা বেসধারি। হরিদাস শ্রীনিবাস গুপ্ত মূরারি। 

দণ্ড কুমওলধারি জত তীর্থবাসি। আীনিবাস সঙ্গে আছেন আন্ের সন্যাসী ॥ 
জীশান্তিপূরবাঁপী আচাৰ্য গোসাঞি। জার সঙ্গে মহাপ্রভুর তিলেক ভে নাই । 
সভে মেলি যুক্তি করি বসি একাসনে । জীবের নিস্তার হেতু ভাবিলেন মনে ॥ 
মনেতে তাবিলা প্রভু শমপের ভরে | হরিনাম সংকীর্ভন দেন ঘরে ঘরে ॥ 


জ। তুঃখ শ্মাদদাসের “তুলসী বন্দনা? ৷ 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গলের কবি দুঃখী শ্তামদাসেব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
দুঃখের -বিষয়, তাহার ‘গোবিদ্দসঙ্গলে'র একখানি প্ৰামাণিক সংক্কবণ অদ্যাবধি প্রকাশিত 
হইল না) বঙ্গবাসী সংস্করণ বর্তমানে সুলভ নয়। গোঁবিন্দমঙ্গল ছাড়াও দুঃখী শ্তামদাস 
একখানি একাদশীর পাঁচালি রচনা করেন এবং শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া মূল 
ভাগবতের পপ্মান্ছনাদ করেন বলিয়া যোগেশচন্ত বস্তু মহাশয় জানাইয়াছেন।১ গোবিন্দ- 
বরে রর ETE না বাহির লরি TNE FN 
ব্যক্তি কিনা, তাহ পণ্ডিতগণেরই বিচার্য । 

পগোবিন্দমঙ্জলেন কোন কোন পুধিতে চৈতন্ত বন্দনা, গুরু বন্দন! ও পরান বন্দনা পাওয়া 
গেলেও, বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক সেগুলি মুক্রিত করেন নাই। এ্রনিরঞজন চক্রবর্তী 
সহাশয় একখানি প্রাচীন পুথি (সন ১১২৪ সাল ) হইতে শ্রীরাম বন্দনা, চৈতশ্ত বন্দনা ও 
বৈষ্ণব বন্দনা প্রক'শ করিয়া পাঠকদের বিচারের সুযোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গুরু 
বন্দনা, -ন মাহাত্যেক বিবরণ, শিববন্দনা, রাগবন্দনা ও গঙ্গার জন্ম_এই কয়টি নৃতন 
অংশের সংবাঁদও তিনি দিয়াছেন ।২ আঁমবা একখানি বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধের পুথিতে 
দুঃষী শামদাসের একটি তুলসীবদ্দনা! পাইয়াছি। পু'থির লিপিকাঁল সন ১২১৮ লালের 
২৩এ জ্যেষ্ঠ । দুঃখের বিষয় পুথিব কালি অলিয়া যাইতেছে, পরে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব 
হইবে বিবেচনায় এই অপ্রকাশিত পদ্গটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 

বন্দো মাতা তুলশি ত্ৰৈলোক্যতারিণী । আগম নিগম তন্ত্র বেদেতে বাখানি ॥ 

আহার পত্রেতে গোবিন্দ অভিলাসি | বল্ধুকায় তপস্যা করেন সাটি সহ বিশি ॥ 


১. বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর ( ১৩২১ ) পৃ. ৪৪ 
২. বঙ্গঞ্জী, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃ. ১*৩ 


ৰথ সংখ্যা প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ ত 
তপন্তা তঙ্গ হইল| না পায্যা তুলশি। খিবদ্ন উত্তর তীবে বসি সর্ব রিশি ! 
ধস্ত মাতা তুলশি নিলা রঘুপতি | প্রাতকালে ছড়া বাটি সন্ধ্যাকালে বাতি ॥ 
তুলশি সেবন কৈলে বিষুলোকে স্থিতি । তুলশি মহিমা মাত্র জানেন পশুপতি । 
সেইত তুলশি তাহে হয় বহু ফুল। তাহা শিবে জল দিলে পঙ্গা সমতুল | 
তৃলশি পত্রের জল যেই নব খায়। ইহলোক সুখে থাকে আস্তে সৰ্গ জায়॥ 
তুলশি কাষ্ঠেব মালা জেই ধরে শিরে | অবিলম্বে সেইজন জায় বিষ্ণুপুৱে ॥ 
তুলশি কৃষ্ণের মাল! গলাতে প্লে ধরে। চতুর্দশ জয় তার কি করিতে পারে ॥ 
শুধাত্ন তুলশির গাছ বহিয়া জায় মাটি। তেত্রিশ কোটি দেব আসি দেন গড়ানটি ৷ 
শুনহ ভকত সভ তুলশি মহিমা! | শুকদেব নারদ আদি দিতে নারে সীমা! ॥ 
সত্যতাম! কৃষ্ণে নারদে কৈলে দান। নাবদ কেরে পাইয়া লিজপুরে জান | 
তরাজু ধরিয়া জুখে জত ছেবগণ। একদিগে বসাল্যা কৃষ্ণে আর দ্বিগে ধন ॥ 
অত ধন দিল তাহা! সকলি অমূল। তথাচ না হুল্য কৃষ্ণনাম সমতুল ॥ 
. হেলঞি সময় তথ! উদ্ধব ভকত। কিঞ্চিত জানেন তিহে| তুলশি মহত । 
সকলি ফেলায়্যা দ্বিল এক তুলশির পাত । তাহার সমান হৈলা প্রতু বাধানাখ । 
বক্ষে বৈসেন নরসিংহ ফুলে মছাদ্বেব। তারতলে বৈসেন তেত্রিশ কোটি দেব। 
তুলশি কেরে ছাড়া নহে কদাচন । ইহার বৃত্তাস্ত সর্ব জানে ত্ৰিনহন ॥ 
জয় ২ হয্নিধ্বনি এ তিন ভুবনে | দুখী শ্তামদাঁস কহে তুলশি সেবনে | 
বা। বলরাম ঘ্বাসের ‘গুরু গোসাঞি মাহাত্ম্য’ ৷ 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে একাধিক কবি বা পদ্ধকৰ্তা বলরাম দাস আছেন। 
ওড়িয়াতেও প্রসিদ্ধ রামায়ণকার বলরাম দাস আছেন | বলরাম দাস-ভপিতার় বহু পুথি 
আবিষ্কৃত হইলেও বর্তমান পুথির নাম কোথাও দেখিতে পাওয়া যাহ না। আমরা গুরু 
গোসাঞি সাহাত্ম্যের তুইখানি পুথি পাইয়াছি। একটির লেখ] বেশীর ভাগই জবলিয়| 
গিয়াছে, অপরটির অবস্থা মদ নহে । শেষোক্ত পুধির আকার ১৩১৪২) তুতাজ করা 
কাগজে মাঅ ভিনধানি 'পজে সম্পূর্ণ । লিপিকাল--‘সন ১১৫৭ তারিখ ২৫ চৈত্র’ ৷ 

বলরাম গুরু আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্ৰে দীক্ষা লইয়| গুরুসেবা করিতে উপদেশ দ্বিয়াছেন ৷ 
গুরু অন্ধগত হৈয়া কৃষ্মন্ত্রে দীক্ষা! লৈয়া সদা কর গুরুর সেবন । গুরু হরি অভেদবজানে 
একনিষ্ঠভাবে গুরুসেবা করিলে তবেই জীবের মুক্তি। গুরুবাক্যলক্ষন গুরুলত্বনেরই 
সমতুল্য । বলরামের স্ুজ্ে-_ 

হরি যদি কষ্ট হন গুরু করে পরিত্রাণ গুরুদেব রুষ্ট হয় জারে। 

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে আর নানা তীৰ্থ সেষে কেহ! তারে নিস্তারিতে নারে। 
তাই তিনি উপদেশ দিতেছেন--- 

কৃষ্ণ মস্ত্ৰতত্ব বার্তা গুরু সেই সর্ধজ্ঞাতা ভাহাবে তজিব দুঢ় করি। 

বৈষ্ণব শুরু করি দীক্ষ। করিবেক অতিনিষ্ঠা : শ্রদ্ধা করি ভঙ্গিব তাহারে ॥ 


(জীৱব্বি ? ) 


ৰ সাহিত্য-পরিবং-পিকীা & 


ভণিত|-- - 
বলরাম দান কহে ইখে কিছ আন নহে সর্ব শাস্ত্ৰ ইথে আছে সাক্ষী ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই বলরাম দাস সেই সাবধানে শুনে তক্তি বহে 1 
নিবন্ধটি আগাগোড়া ত্ৰিপদীতে বচিত । | 


ঞ।৷ যুগলকিশোর দাস অধিকারীর ‘শরীর নির্ণয়’। 


বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগলদ্বাস বা যুগলকিশোব দাস-ভণিতায় বহু পুথি পাওয়া! গিয়াছে। 
কিন্ত যুপলকিশোর দাস অধিকারীর ভণিতায় কোন পুঁখি পাওয়| গিয়াছে বলিয়া জানি না। 
আমরা সম্প্রতি নুগলকিশোর দাস অধিকারী-ভণিতায় শরীর নির্ণয়ের একখানি পু’খি 
পাইয়াছি। পুশির আঁকার ১৩২/ > ৪২”, এগাবখানি পত্রে সম্পূর্ণ, উভয় পৃষ্ঠায় লেখ।। 
পুষ্পিক|--"ইতি স্ীষ্বত্বির নিৰ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। লক্ষর ভীপ্রেমচাদ দায অধিকারী সাং 
দুর্গাপুর । পঠতিত্র শ্ৰীযুত ত্ৰরত্ডমোহন দাহ সাং জানালাবাদ পরগণে মণ্ডলঘাঁট সন ১২৩১ 
সাল তাং ২* অগ্রহায়ণ 1” 

যুগলকিশোব সপারিষদদ চৈতন্ঠের বন্দনা করিয়া সদনগোপালের করুণ! ভিক্ষা 
করিয়াছেন। বুগলকিশোরের মতে জীব পাপপুণ্য অমুসারেই মন্স্ত, পণ্ড, পক্ষী, কীট 
পতজাদিকপে জন্মগ্রহণ করে । কোন্‌ পাপে কোন্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কবি 
তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। পূর্বজন্মেব কিছু কিছু অভ্যাস যে পরজন্মেও প্রতিফলিত 
হয় ইহারও সরস বর্ণনা তিনি দ্বিয়াছেন । 

বাঁনরদেছ ছাড়ি জে মন্থম্তদেহ ধরে । বানরের কার্য সেই হাঁড়িতে না পাবে ॥ 

সমস্ত দিবস ভাব মুখ ব্যাজ নয়। কাঠ চর্বণা করে জরি কিছু না মিলয় । 

তার জন্মে জব] হয় কুকৃব শৃগাল। রাঞ্জিদিন গান করি বেড়ায় পচাল। 

আর জন্মেতে ভূত জেবা এ জন্মেতে নব । বৎসর বতলর তাঁর এক ঠাঁই ঘর ॥ 
যুপলকিশোবের মতে বহু পুণ্যফলেই মন্ম্বজন্ম লাভ ঘটে | মানবদেহের মধ্যেই ব্রদ্ধাণ্ড, 
জীবাত্মা, পবমাত্মা, ষড়বিপু, পঞ্চভৃত, সপ্ত সমুন্্র, সপ্ত দ্বীপ ইত্যাদি বিরাজিত | যুগলকিশোঁব 
বলেন 

শবীবের মধ্যে এই দশ দ্বাব হয়। দশ প্রাণ পুরুষ সেই দশ হাবে বয়। 

ছশ পবন যৈসে দশ বাব মাঝে। দশ প্রাণ পুরুষ তাঁর সঙ্গেতে বিবাজে ॥ 
এবং সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সাই বিবাজ করেন। রাজা! ষেমন তহশীলদাৱেৰ সাহায্যে রাজ্য চাঁলন! 
কৰেন, “কর্তার” তেমনই যমকে লইয়া সংসাব চালনা করিতেছেন। জ্বীবের দুর্গতি- 
মোচনের জন্ত যুণলকিশোৱর অক্ষর সাধনা করিয়া রাধাস্তামমদ্নমোহনের ভজন! করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন! ৰ 

গকার বলিয়| নাস নিত্য সেবা কর শ্যাম কায়মনে ভজ বাঁধা মদনমোহন । 


॥। সংখ) প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্জ ju 
কবির ভণিতা এ 
মদনগোপাল দীনবন্ধু প্রভু মোর | তাহার দাসের দাস যুগল কিশোর ॥ 
একে২ কহি অর্থে ইহাত বিচারি। বিরচিল কিশোর দাস অধিকারী ॥ 
ম্দনপোৌপাল মোবে জে আজ্ঞা কহিল । কিশোর দাসের মনে তাহাই রচিল ॥ 


যুগলকিশোঁর দাস ও যুগলকিশোর দ্বাস-অধিকারী একই কি পৃথক ব্যক্তি, পণ্ডিতগণইই 
তাহা স্থির করুন । 


ভ্ৰম সংশোধন 


সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ( ১৩৬৪) ওত্-৪র্ঘ সংখ্যয় ‘প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ প্রবন্ধে 
১২৯ পৃষ্ঠায় ১৫শ ও '১৬শ পংক্তিতে বন্দি ধর্শসেন ও বন্দি ধৰ্ম্মদাস স্থলে যথাক্ৰমে ‘বন্দি’ 
ধৰ্ম্মসেন ও ‘বন্দি’ ধৰ্ম্মদাস হইবে। 


‘ 


গোপাল উড়ে 
জ্বীরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ 


কটকের জাঁজপুরে গোপালের জন্ম হয়। গোপাল অল্পবয়সে কলিকাতায় আসেন এবং 
তিনি নাকি রাস্তাত্ব ফল বিক্রয় করিতেন । শোনা যায় বনহুবাজারের এক বিভত্সম্পন্ন ব্যক্তি 
রাধামোছন্‌ সরকাঁবের গৃহে যখন সখের “বিস্ঞামুন্দব” যাত্রার বৈঠক চলিতেছিল তখন 
গোপাল “চাপাকলা” বলিয়া পথে হাকিয়া ষাইতেছিলেন। তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া 
গৃহস্থ বাবুর] তাঁছাকে ফেরিওয়ালাব কাছ হইতে নিবৃত্ত করিয়া গান শিখাইয়াছিলেন। 
গোপাল বাধামোহন সবকারের “বিষ্াহ্ন্দর* যাত্রায় মালিনী লাজিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন। বরাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল নিজে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং পূর্বের 
বিস্তান্ন্দর পালার বহু পরিবর্তন সাধন করেন। কথিত আছে সিনুৱের ভৈরব হালদার 
নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিস্তানুম্দরের অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল নিজে 
গান রচনা করিতেন ইহ! সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কেননা তিনি লেখাপড়া জানিতেন 
এমন প্রমাণ নাই |. গোপাল প্ৰিয়াৰ্শন, আক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার গালের 
এবং হাত্রার খ্যাতি সেকালে মুখে মুখে ফিরিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

গোপাল উড়ের বিভ্ভাহুন্দর যাত্রার অস্ততূক্তি বলিয়া পরিচিত “এ দেখা যায় বাড়ি আমার 
চারদিকে মালঞ্চ বেড়া” গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল | এই ঢত্তের গান বাংলায় একসময় 
বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং ক্রমে ইহা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছল। 
এই গানটি ভিন্ন সুরে ওস্তাদ চড়েও গাওয়া হইত । তবে ইহা! এতিহের ব্যতিক্রম । 


কালাংড়া-_আঁড়খেমটা 


এ দেখ| হায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ যেড়া 
ভ্রমরেতে গুন্‌ গুন্‌ করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া 
অমর ভ্রসরী সনে 
আনন্দিত কুস্থম বনে 
আমার এ ফুলবাগানে তিলেক নাই বসস্ভ ছাড়া । 


৩১২ সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা = ৰ 
গোপাল উড়ের “বিস্তাুন্দর* যাত্রা 
স্ুরসংশ্রহ--প্রীকালীপদ পাঠক স্বরুলিপি--জশ্ৰীয়াজ্যেশ্বর মিত্ৰ 


গা] মা পা দ্দা৷ পদ] নৰ্গা সনা । দা পা 7 [নপা -মপা গা] 
প্র দে বা যায়. বা* ** ডি জাম! ০ ৬৩ * বু চাৱ 


সা গঙ্গা দপা। নাশ পা পৰম৷ গান৷ 7 4 মা I 
দি বে. মাচ লঞ্চ বেড়া * ॥ * নন্দ 
মা মা মগা। সাদা" | না পা -া। সী 4৭] নগাঁ [ 
ম তেচ্তেণন্গুন্গুন্‌্ করে * কো * কি. 
শী ২ া। ন! 4 সনা । দা পা -।-পা আগা গা ]] 
গু শে তে দি *চ্ছে* সাড়া * oe ৬০ শরীক 
দ ]া দা লা র্সা। খর্পা -ধর্পা। না পা 7 7 7 না ! 
ক্র ম বা তম্র মরী ০* স নে * * অজ 
সাঁ না ধা।ধা ধা -পরধনা। না না 71 1 ৰ দ I 
ন স্দিত কুস্থু **ম্ ব নে ণ ৭০ * অভ্র 
দা না র্লা।খা সা -্ধর্পা। না পাণ 77 রা I 
ম ব্রার মবীশ* স নে * * * জা 
নর্দগ। খর সা। নার্পা-লনা। দা পা-া। 4 এ গা ] 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
পঞ্চবর্টিতম বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণ 


বিগত ৮ শ্রাবণ ১৩৬৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদের ৬৪ বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 

হুয়। সেই দিন হইতে আজ পৰ্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী, মনীষী এবং সদস্য পরলোক 
গমন করিয়াছেন, সৰ্ব্বপ্ৰথমে তাহাদের স্বরণ করিতেছি । 
- (ক) পরিষন্ধের ভূতপূর্ক সহকারী সভাপতি কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাক্স বিগত 
বৈশাখ মাসে পরলোকগত হুইয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূৰ্ব্বে তিনি পরিষদের সন্ত 
নির্বাচিত হুন। . পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সঘন্তরূপেও তিনি কয়েক বৎসর 
পরিষদের সেবা করেন। 

(ধ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সন্ত অধ্যাপক বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রবন্ধাদি গ্রকাঁশ দ্বারা এবং পরিষৎত্ প্ৰকাশিত গ্রদ্বাবলী ( ‘অনাদিসঙ্গল’ ও ‘জীবৰ্ম্মপুৰাণ’ ) 
সম্পাদন করিয়া! পরিষদের সেব! করিয়া গিয়াছেন। 

(গ ) অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রায় ১৫ বৎসর আজীবন সদস্ুপদে বর্তমান ছিলেন। 
তিনি পরিষঙ্নের কাৰধ্যনিৰ্ববাহক-সমিতির সত্যক্কপে, ভোট-পরীক্ষকক্পপে এবং আয়-ব্যয়- 
সমিতির সভ্যন্্রপে ও অন্তান্ত নানা ভাবে পরিষদের কার্যে যথেষ্ট সহায়ত! করিয়া গিক্াছের্ন। 

(ঘ) পরিষদের অন্ততম হিতৈষী .এবং বিশিষ্ট-সঙ্বন্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহাশয়ের 
পরলোকগমনে পরিষৎ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ৷ 

(৬) শুভেন্দু সিংহ বায় পরিষদ্ধের পুরাতন হিতৈবীদিগের মধ্যে অন্ততম। সতের বৎসর 
পূৰ্ব্বে তিনি পরিষদের সাধাবপ-সদন্ডশ্রেনতৃক্ত হন এবং কিছুকাল পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ- 
রূপেও কাজ করেন। জীবিত কালেই তিনি তাহার সংগৃহীত অধিকাংশ প্রত্বস্ ও 
পুধিসংগ্রহ পরিষৎকে ফান করেন। তাহার সংগৃহীত এবং প্রদত্ত 'বাঞ্জলীমঙ্গল” পুথিটি 
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 

(চ) বিধুশেধর শাস্ত্রী পরিষদের প্রথম যুগের কর্মী এবং সদন্ত ছিলেন। এই সময়ে 
তাহার সম্পাদনায় ‘মিলিন্দ-পঞ্ হো? গ্রন্থটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। পরবত্ত/ কালে 
তিনি পরিষদের অন্ততম বিশি্-সদশ্তপদ্ধ নির্বাচিত হন। 

(ছ) বানীঅকুমার ঘোষ এবং মন্মথনাথ ঘোষও পরিষদের ভূতপূৰ্ব্ব সদশ্ত ছিলেন | 

(ক্র) বিজ্ঞানাচাধ্য জানচজ্জ ঘোষ ও প্রত্থবিৎ স্যার জন মার্শালের মহাপ্রয়াশণও এ 
স্থলে উল্লেখযোগ্য । 

(বা) পরিষদের সাধাঁরণ-সদস্ত গোবিনচন্ ঘোষ, প্রবোধকুমার দত্ত এবং সিদ্ধেশ্বর ছে 
আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন 


o/* 


এই সকল মনীষ ও পরিষদের ছিতৈষীন্কের বিয়োগে দেশের এবং পরিষদের অপূরণীয় 
ক্ষতি হইয়াছে। 


আনন্দ সংবাদ 


(ক) পবিযত্বের ভৃতপূর্ব্ব সহকারী সতাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাসখণ্ডে 
অম্বম্তিত আফ্ৰে-এনীম্‌ লেখক-সম্মেলনে ভারতীয় লেখকগণের মুখপাত্ৰ হিসাবে প্রতিনিধিত্ব 
করেন। অন্ততম সহ্কাঁরী সভাপতি শ্রীনির্শ্মলকুমার বহু ভারত সরকারের ডিরেক্টর অফ 
আযনথ_,পলজি (Director ০£ Anthropology) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কাধ্যনিৰ্ব্বাহক- 
সমিতির তূতপূৰ্ব সত্স প্ীণাপ্ততোষ তট্টাচাধ্য ঢাকা-বিশ্ববিস্তালয়ের ডি-ফিল উপাধি এবং 
কাঁ্যনির্বাহক-সমিভিব বর্তমান সভ্য শীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য তাহার রচিত ‘বাংলার বাউল’ 
এছেব অন্ত রিবীন্জ-পুরত্ধার? প্ৰাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদের লকলকেই আমরা অভিনন্দন 
আপন করিতেছি। 

(খ) পরিষদের চিত্রশালা ও গ্রন্থাগারের নৃতন সংযোজন একটি বিশেষ সংবাদ। 
পত্বিষদের পরলোকগভ সভ্য শুভেন্দু সিংহ বায় মহাশয়ের পত্ধী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী তাহাব 
স্বামীর সংগৃহীত অবশিষ্ট প্রত্ববস্ধ ও পুথিগুলি পরিষদের চিত্ৰশালায় ও পুখিশালায় স্বান 
করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের কর্তৃপক্ষ আচার্য্য প্রফুর্চন্র রায়ের ব্যক্তিগত কাগজ ও 
খাঁতাপত্র দান করিয়াছেন । অন্ধ আচার্য্য রায়ের যে চিত্র প্রতিষ্ঠিত হুইবে, তাহাও বেঙ্গল 
কেমিকেল-কর্তৃপক্ষ দাম করিয়াছেন । জন্ততম সহকারী সভাপতি গ্রঅ্জিত ঘোষ মহাশয় 
পবিষদ্বের চিত্রশালার অন্ত একটি প্রাচীন ত্রোঙজমৃত্তি এবং শ্ীম্থনীলবিহারী সেনশর্শ্ম| মানভূম 
জেলা হইতে প্ৰাপ্ত একটি প্রাচীন মৃত্তি দান করিয়াছেন । আচার্য্য রামেআন্ছন্দর তিবেদী 
মহাশযেব গ্রশ্থসংগ্রহ, গাহার ভ্রাতুস্পুত্র জপপেশপ্রসাদ ত্ৰিবেদী এবং ঘৌছিজ শীনিষ্দলচন রায় 
ও শীজয়দেব বায়েব সহায্নতায় পরিষৎ সংগ্রহ করিতে পাঁরিয়াছেন। 

(গ) ভারত ও পশ্চিমবজ-সরুকার পরিষদ্বের বহু আকাক্ষিত কোয-গ্রন্থের অস্ত 
আপাতত: ৩৯,৭৫০২ টাঁকা দান করিয়াছেন । প্রায় দুই বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ প্রকাশের 
জন্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হয় ও উভয় সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা! করিয়। 
একটি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার আপাততঃ উক্ত অর্থ প্রথম 
কিন্তিতে দান করিয়াছেন। গ্রন্থটি ছুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে অন্যন ছুই বৎসরকাঁল সময় 
লাগিবে ও প্রায় এক লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ পড়িবে । এই বিষয়-কোষটি 'ভারত- 
কোষ’ নামে প্রকাশের আয়োজন করা হইতেছে ও ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাধ্য কিছু কিছ 
অগ্রসর হইয়াছে। এই কোয-গ্রন্থ সংকলনের কাঁধ্যে সহায়ত! করিবার জক্ত একটি 
উপদেশক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে ও দেশের জানী-গুশীদের সক্রিত্ব সাহায্যলাতে বঞ্চিত 
হইব না, এইক্ূপ আশ্বাশ আমরা তাহাদের অনেকের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইতিমধ্যে 


3/6 
ভাঁহাদের কয়েক জনের সহিত একটি পরামর্শ-লভায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা কবিয়াছি 
ও কতকগুলি মূল সুত্ৰ স্থির করিয়া! লইয়া শব্ব-সংগ্রহের কার্যে অগ্রসর হইতেছি। 

(ঘ) অর্থকচ্ছ'ভাঁবশত: আমরা আমানের গ্রস্থাগাবের উন্নতিবিধানে এতাবৎ বিশেষ 
সক্ষম হইতে পাবি নাই । আলাপ আলোচনার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সবকাঁর ১৯৫৯-এর এপ্ৰিল 
মাল হইতে একজন লাইব্ৰেরীষ্থান ও তিন জন সহকাবী লাইব্রেরীত়ান ও একজন হিসাব- 
বুক্ষকেব নিয়োগ সৱকার-অন্মমোদিত বেতন ও ভাতার হারে মঞ্জুর করিয়াছেন । এই 
সকল নৃতন কর্মচারীদের বেতনাদ্বিব অর্ধেক সরকার দিবেন ও বাকি অর্ধেক পবিষৎকে 
বহন করিতে হুইবে। গুরুতার হইলেও পরিষৎ সবরকার-প্রস্তাবিত এই নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন ও ইতিমধ্যে ছুই জন সহকাঁবী লাইবেরীয়ান ও একজন হিসাব-বক্ষক নিযুক্ত 
করিয়াছেন ও বাকি দুইটি পদের অস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া! হইয়াছে। 

(৬) রকফেলার ফাউন্ভেশন্‌ সোসাইটি একটি পুরাতন ইংরাজী টাইপ-বঙ্জ পবিষৎকে 
দান করিয়াছেন । 


পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শেণীর সদন্তগণ 


বান্ধব : রাজ! শ্রীনৰসিংহ মল্লদেব বাছাছুর | 

বিশিষ্টলদবন্ত : হবিচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( মৃত্যু, মাঘ ১৩৬), শ্ৰমন্মখমোহন বসু ও 
শীহরিঘাল সিদ্ধাত্তবাঙঈীশ । 

আজীবন-সদন্ত £ ১। শ্রকিরণচন্দ দত্ত, ২। আীনরেজ্রনাথ লাহ, ৩। শ্রীবিমলাচিবশ 
লাহ, ৪ আীসভ্যচরণ লাহা, €। শ্ীলজনীকাস্ত দাস, ৬। শ্রসতীশচজ্র বসু, 
২1 | শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শনেসিচায় পাণ্ডে, > | জ্ঁলীলামোহন সিংহ বায়, 
১*। জ্ৰঞ্ৰশাস্ধচচন্দ্ৰ সিংহ, ?১১। জীৱখুবীর সিংহ, ১২। শ্ৰীহিরণকুমার বসু, ১৩। 
জীবীপাপাশি দেবী, ১৪ । জ্মুবাবিমোহন মাইতি, ১৫ | জীধীবেজ্নারাযণ বায়, ১৬। 
জীনমীবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ১৭। জ্ৰীতজপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৮। আইনভূষণ বিঘ, 
১৯ | অি্নিবেশ বসু, ২*।. শঁজগন়াথ কোলে, ২১ ৷ প্রীনিশ্মবলকুমার বস্তু, ২২ | প্ৰমহিমচন্ৰ 
ঘোষ, ২৩ | জীসত্যেজপ্ৰসন্ন সেন, ২৪ | আীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্ৰহুধাকাস্ত 
দে, ২৬ | জীবিতুভূবণ বহু, ২৭। শ্ৰীনঞ্জিত বস্তু, ২৮ ৷ জ্অনিলকুমার বায়চৌধুৱী, 
২৯। জশ্ৰমাৰ্থার হিউজ, ৩*। জীবুদ্দাবনচন্দ্ৰ সিংহ, ৩১। জীবিজ্জয়গ্রসাদ সিংহ রায় । 

অধ্যাপক-সদশ্ত £ বর্ষশেষে ৬ জন। 

সহায়ক-সদস্ড £ বর্ষশেষে ৬ জন । 

সাধারণ-সদ্বত্ত £ কলিকাতাবাসী ৮৯৯ জন এবং মফম্যেলবাপী ৪৮ জন-মোঁট 
৯৪৭ জন । 

দ্বীৰ্ঘকাল চাঙ্দা বাকি পড়ায় ১১৫ জনের নাম সদন্ততালিকা হইতে বাদ গিয়াছে। 


|, 


বৰ্ষমধ্যে ৮৫ জন সদস্ত নানাবিধ অস্থবিধা হেতু সঘশ্তপদ ত্যাগ কবিয়াছেন। এতদ্যতীত 
৩ জন সশ্তেব আলোচ্য বধে মৃত্যু হইয়াছে। 


পঞ্চব্ঠিতম বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাহুক-সমিতির সন্ত্যগণ 


সভাপতি : শীহশীলক্মার দে। সহকাবী সভাপতি: শ্রীজিত ঘোষ, শীচিস্তাহরণ 
চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীনবেজ্র দেব, শ্রীনির্লকুমাব বস্তু, শীবলাইচাদ 
মুখোপাধ্যায়, শীবিমলচন্ সিংহ, শ্ৰসজনীকাস্ত দাস। 

সম্পাদক : শীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | সহকাবী সম্পাদক : শ্রকুমাবেশ ঘোষ, আজিবিদনাথ 
রায়, প্রনিরঞ্জন চক্রবর্ভাঁ ( পদত্যাগ-_২৫ পৌষ, ১৩৬৫), শীপ্রবোধকুমার দাস | কোষাধ্যক্ষ : 
উীবুন্দাবনচন্দ্ৰ সিংহ। গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্জনাথবন্ধু দত্ত । চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীসোসেজ্জচন্জ 
নন্দী। পুধিশালাধ্যক্ষ £ শ্রীসুবলচন্ত বন্যোপাধ্যায়। পত্ৰিকাধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী সেন। 


শ্রঅমল হোম জপরেনচন্্র সেনগুপ্ত 
শ্ৰঅক্লণকুনার মুখোপাধ্যায় শ্রমনোমোহন ঘোষ 
আরামিহর রহমান মনোরঞ্ন গুপ্ত 
ব্ৰীউপেন্জ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য শ্ৰীমন্মখনাথ সান্তাল 
রেতাঃ ফাদার এ. দৌতেন জীযোগেশচজ্জ বাগল 
শ্রীকাসিনীকুমার কব বায় জীলীলামোহন সিংহ বায় 
ভ্ক্গোপালচন্দত্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য শ্ৰশৈলেন্ৰকৃষ্ণ লাহা 
জীজগদীশ ভট্টাচাধ্য গ্রনৈলেন্দ্রনাথ প্রহরায় 
শ্রজ্যোতিবচন্দ্র ঘোষ জীহধীরচন্দ্র লাহ! 
শীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রহ্খীল রায় 
শাখাঁপরিষত-পক্ষে 2 
জ্ৰনতুল্যচরণ দে ' জীমানিকলাল সিংহ 
ঞ্রচিত্বরঞ্চন রায় শ্ফতীজ্রমোহন তষ্টাচার্ব্য 


পরিষদের বিবিধ কার্ধ্যকলাপের বিবরণ 


১। পরিষদের বিতিন্ন বিতাগের কাধ্যের সহান্ততার অন্ত পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের দ্যায়, 
আলোচ্য বর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিছাঁস, চিত্রশালা গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, 
্রন্থপ্রকাঁশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়। 


ক |/$ 

২। কাধ্যনিৰ্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক সংশোধিত নিশ্বমাবলী বিগত ২৪ মাঘ ১৩৬৫ 
তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ও, অনুমোদিত এবং ২২ ফাল্গুন ১৩৬৫ তারিখের 
সাধারণ সভার পুনরম্মোদিত হইয়াছে । টা 

৩। কাধ্যনিৰ্বাহক-সমিতি এবং সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ও অনুমোদিত পরিষদের 
স্তাস-বক্ষকগণের নাম অস্থমোদিত ও গৃহীত হয়! শ্তাসরক্ষক নিয়োগের অন্তান্ত ব্যবস্থা 
করা হইতেছে। 

৪| নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হুইয়াছে। ্‌ 

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়-_{ ১) কমলা বক্তৃতা সমিতি- পীন্ুসলকুমার দে, 
(২) গিরিশচজ্জ ঘোষ বক্তৃতা! সমিতি_ গ্ণৈলে্্কুষণ লাহা |. | 

(খ) নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেস-_অ্িভাঙ্রম শীত্রিদিবনাখ বায়। 

তারি রানি ৯ত‘৬৮৬5০= 
অন্ত পরিষদের প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে 

(ঘ) নিখিল-তাঁরত লোকসংস্কৃতি স্দেলন_ এলাহাবাদ_ প্রীব্দাশুতোব তট্টাচাধ্য । 

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষা-বিতাগের অনুরোধক্রমে তাঁহাদের দ্বারা নির্দিষ্ট নব 
শিক্ষিতক্ষের. পাঠোপযোগী পুস্তকগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা] করিবার জন্ত পরিষৎ কর্তৃক 
মনোনীত ব্যক্তিগণ £ (১) শীদ্দনাখবন্ধু দত্ত, (২) শ্ৰীনিৰ্শ্বলকুমার বন, (৩) শ্ীমনোরঞন 
গুপ্ত, (৪) জ্ৰমন্মথনাথ সান্তাল। 

€। রবীন্দ্রনাথের শতবাধিক জন্মোৎসব : এই অনুষ্ঠান স্থসম্পন্গ করিবার অন্ত একটি 
পলমিতি পঠিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে পরিষৎ, দেশের বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথের 
সম্যক পরিচয় ও তাহার আদর্শের ব্যাখ্যা দ্বারা দেশের সাম্যকে উদ্ব,দ্ধ করিবার অন্ত একটি 
অভিনব কাধ্যহুচী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করিতে অন্নৱোধ করিয়াছেন । এতঙ্থাতীত 
পরিষৎ এই উৎসব স্ৃষুক্ষপে পালনের অন্ত (ক) একটি সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান এবং 
( খ) রবীজ্দনাখের নোবেল পুরুস্কার প্রাধ্যির সময় পর্য্যন্ত দেশের সমসাময়িক সনীষীঙ্গের 
তাহার সম্বন্ধে লিখিত অতিমতগুলির সংকলন-পুস্তক প্রকাশ । পশ্চিমবঙ্গের মূখ্য মন্ত্রীর 
সহিত পরিষৎ এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। পরিযদের প্রথম প্রস্তাবটি 
সম্বন্ধে সরকার এখনও কোন মতামত দেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া, উপবস্ধ 
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে তাছার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক্স আর একখানি 
পুস্তক পরিষৎকে দিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব তাহার! করিয়াছেন । 

৬। All India Law Teachers’ 000৫250০-শ্রর কলিকাতা অধিবেশনের 
' ভ্বারভাঙ্গা হলের প্রার্শনীতে আইনের বাংলা চুন্পাপ্য গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনের অন্ত প্রেরিত হয়। 
এতডছ্যতীত বোছের Audit Bureau 0f 0205018500-এর প্রদর্শনীর অন্ত কতিপয় বাংলা 
সাময়িক পত্রের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। 


2 


los 


পৰিষদের অধিবেশন 

১। ৬৪ বাঁধিক অধিবেশন ও ৬৫ গ্রাতিষ্ঠাদিবস ৮ শ্রাবণ, ১৩৬৫ । 

২। প্রথম মাসিক অধিবেশন ৬ ভাজ, ১৩৬৫। 

৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ৩ আশ্বিন, ১৩৬৫ । 

৪ | জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিনচজ্জ পাঁলেব জন্মশতবর্ষয উৎসব পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ 
অধিবেশন ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ | এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্ীক্মারেশ ঘোষ ও প্রীসনোরপ্জন 
গুপ্ত কৰ্তৃক গ্রন্থিত ‘আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও বাংল! সাহিত্য’ নামে একটি পুস্তিকা প্রচারিত 
ছয়। ভারত সরকারের [110 Divi৪i০০ কর্তৃক প্রেরিত অগদীশচন্দৰ’ ফিল্ম প্ৰদশিত হয়। 

€। তৃতীয় লাসিক অধিবেশন-_২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ । 

৬। চতুর্থ মসিক অধিবেশন--২৫ পৌষ, ১৩৬৫ । 

৭ বিশেষ অধিবেশন--২৪ মাখ, ১৩৬৫ । 

৮। বিশেষ অধিবেশন ১* ফান্তন, ১৩৬৫ | পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শুীঁহরেন্দ্রনাখ 
চৌধুরী কর্তৃক বসেশন্ন্দর জিবেদীর গ্রন্থ-সংগ্রহেব খাঁরোদবাটন এবং আচার্য্য যছুনাথ 
সরকার, আচার্য্য যোগেশচন্জ বায় বিস্তানিধি, অস্থরূপা দেবী, শরৎচঙ্জ চট্টোপাধ্যায় ও 
বজেঅনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের চি্প্রতিষ্ঠা হয়। 

৯। বিশেষ ধিবেশন ২২ ফান্ধন, ১৩৬৫ | 

১*। পঞ্চম মাদিক অধিবেশন ২১ চৈন্ৰ, ১৩৬৫ | 

১১ | ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন € জ্যৈষ্ঠ, ১৬৬৬ ৷ 

১২ | মধু্ষল দত্তের সমাধিস্তন্তে মাল্যদান ১৪ আযাঢ়, ১৩৬৬ | 


প্রন্থগ্রুকাশ 

(ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯৭ সংখ্যক নৃতন 
পুস্তক “কেশবচন্দ্র সেন’ ( যোগেশচন্দ্র বাঁপল-রচিত ) প্রকাশিত হইয়াছে । এই চরিতমালার 
৬৬ সংখ্যক পুস্তকের পুনমুন্রণ হইয়াছে । শুভেন্দু সিংহ বার ও শ্ৰীম্ববলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত মুকুন্দ কবিচজ্জের বাশুলীমঙ্গল’ প্রকাশিত হইয়াছে। বলেজ্জ-গ্রন্থাবলী'র ২য় 
সংস্করণ, শ্ৰীতাৱাপ্ৰসন্ন ভট্টাচাধ্য-সঙ্কলিত বাংলা পুথির বিবরণের ৪ৰ্থ খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। “বৌহগান ও দোহা’র একটি নৃতন (অয় সংস্করণ ) মুক্রণ চলিতেছে। 

খে) বাড়গ্রা-তহুবিল হইতে “মেঘনাদবধ কাব্যের €ম সংস্করণ ও ‘রামমোহন- 
গহ্থাবলী’র ৫ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ মুক্রিত হইয়াছে । বিগত বর্ষে আয়োজিত 'নবীনচন্জ 
সেনের রচনাবলী’ ১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড “মার জীবন'( মূল গ্রন্থ পাচ খণ্ডে সমাপ্ত )-এর নৃত্তন 
পবিষৎ্-সংক্করণ মাসাধিক পূর্বের প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রস্থাবলীর অন্তান্ত খণ্ডগুলিব 
মুস্রপকাধ্য চলিতেছে | 

(গ) লালগেলা-তহবিল হইতে ‘শীকৃফকীর্ভন’-এব *ঠ সংস্কবণ মুদ্ৰিত হইয়াছে। 
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(ঘ) চঞ্ডীদ্বাস-পদ্বাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিষৎ গত 
বৎসরে গ্রহণ.করিয়াছেন ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমন্ার তাহার সম্পাদ্বনার কার্যে কিছু দূর 
অগ্রসরহইয়াছেন। আশ! করিতেছি, তাঁহার সম্পাদনাকার্ধ্য শীত্রই শেষ হুইবে ও আগামী 
বরন ৷ 


দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভ্তাণ্ডার 
আলোচ্য বর্ষে এই তহবিল হইতে ২৪৬২ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। 


জাহিত্য-পরিবগ-পত্রিকা 
পত্রিকার ৬৫ তাগের প্রথম, সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । দ্বিতীয় সংখ্যার মুজ্রণকার্য্য 
চলিতেছে । এ বৎসর পত্ৰিকাৰ কলেবর বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । ইহার অন্য ব্যয়ও উল্লেখ 
যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধি পাইলে এবং পশ্চিসবঙ্গ সরকারের 
নিকট হইতে বদ্ধিত হারে সাহাৰ্য পাওয়া গেলে পত্রিকা বদ্ধিত-আকারেই নিদ্দিষ্ট সময়ে 
প্রকাশিত হইতে পারিবে । | 


গ্ৰেস্থাপার 
'_ পুস্তকতালিকা সংকলনে রত কন্দারা এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রস্থাদির কার্ড প্রস্তুত 
করিয়াছেন, তাহা যথারীতি কার্ড কেবিনেটে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে 
বিস্তাসাগর-সংগ্রহের যাবতীয় পুস্তকাছির কাৰ্ড গ্রস্তত ও কেবিনেটে রক্ষিত হুইয়াছে। ৩১শে 
আষাঢ় পধ্যদত্ক মোট ৯,৪৪৮ খানি পুস্তকের কার্ড তৈয়ারী ও সেগুলির আছিুযদিক ব্যবস্থা 
যথাযধরূপে সমাপ্ত হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা, ইংরাজী 
২:০৫, বাংল| ৩৯%৯, সংস্কৃত ২৬১, বিস্ভাসাগর-সংগ্রহের ইংরাজী ২৯৪৩, বাংলা ৩৩*। 
নি 
| 

পরিযদ্‌-প্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ বেল! ১টা হইতে সন্ধ্যা .*টা 
পর্য্যন্ত খোল! থাকে । আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে »* জ্ন পাঠক-ও গবেষক পবিযচের 
্রশ্থাদি পাঠ করিয়াছেন। 
'_ আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত পুস্তকা্ির সংখ্যা £ ক্ৰীত ১*৫ খানি, উপষত (রামেজন্থন্দর 


_ অিবেহী-সংগ্রাহ) প্রায় ১২৯৯, পশ্চিমবঙ্গের Registrar of Publication পত্র-পত্রিকা 


ও পুস্তকাদির সংখ্যা প্রায় ৭€*, এবং বিতিন্ন ব্যক্তি, বা প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয় হইতে প্রান্ত ৯৪ খানি মোট ২,১৪৯ খানি। 

গ্রন্থাপ্নার £ বিষয্চী (Subject Catalogue), গ্ৰন্থপঞ্জী (Bibliography) ও 
গরন্থসুচী (085810896) ও প্রতীক-সংখ্য! ৰা অক্ষরে (]4088807) তৈয়ারীর অন্ত বাংলায় 


সৰ্ব্জ্জন-স্বীকৃত কোন বিধি-বিধান নাই। এই সকল কাৰ্য্য শুধু বিদেশী পদ্ধতির উপর নির্ভর 
করিয়া সুষ্ঠভাবে সমাধা কর] সম্ভবপর নয়। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সহযোগিতায় 
একটি বিধি (0০1০) গঠন করিয়া লইতে পাঁরিলে সকলেব কাজের সুবিধা হয়। এ বিষয়ে 
আমরা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দৃ্টি আকৰ্ষণ করিতেছি ॥ 


শাখা-পরিবৎ 


আলোচ্য বর্ষে তাগলপুর, মেছিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর, নৈহাটী--এই কয়টি শাখায় 
অধিবেশনাদি হুইয়াছে। কৃষ্ণনগয়ে পরিষদের নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে ভাস্ত, 
১৩৬৫ তাঁরিখে। 


চিত্ৰশাল৷ 
পরিষদের চিত্ৰশালার মৃত্তিগুলির কাঠের পার্পীঠগুলিসহ চিত্ৰশালার গৃহটি সম্পূর্ণ রও 
করান ও নৃতন ভাবে সাজান হইয়াছে। চিত্রশালার সুষ্ঠ পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং 
পরিবর্ধনাদির জন্ত ভারত সবকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের নিকট হইতে অর্থসাহাধ্য 
প্রার্থনা করা হইয়াছে। আশা করিতেছি যে, সরকারের সাহায্য আগামী বর্ষে আমরা 
পাইব। 


পুথিশালা 


রামেন্রসুন্দর জিবেছী মহাশয়ের গৃহে যে সকল পুথি সঞ্চিত ছিল, তিবেদী মহাশয়ের 
ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰ শ্রীগণেশপ্রসাদ জরিবেদী ও দৌহিজ জীনির্দলচজ্জ রায় ও শ্রীজয়পোপাঁল রায় 
আলোচ্য বর্ষে সেগুলি পরিবৎকে দান করিয়াছেন এবং তন্নধ্য হইতে ৮১ খানি পুথি 
পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শবুদ্দাবনচন্দ্ৰ সিংহ ১* খানি এবং 
জীএস. দি ব্যানার্জা একখানি পুথি দিয়াছেন । এইরূপে বর্ষমধ্যে ৯২ খানি পুথি পাওয়া 
গিঘাছে। তন্মধ্যে বাংলা পুথি ২৮ খানি ও সংস্কৃত পুথি ৬৪ খাঁনি। এই পুথিগুলি 
তালিকাভূক্ত হইয়া বর্ষশেষে সর্বপ্রকার পুথিব সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে--বাংল| পুথি 
৩,৩৪৯) সংস্কৃত পুথি ২,৫৪7) তিব্বতী পুথি ২৪৪; ফাস পুথি ১৩ খানি- মোট 
৬,১৪৬ খানি । | 

আলোচ্য বর্ষে বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (ওয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য1) পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত ছইয়াছে। উক্ত পুস্তকে ১৩৩১ হইতে ১,৬৩৫ সংখ্য]. পর্য্যন্ত ৩:৪ খানি বাংলা 
পুথিব বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে । পরিষদের সদন্ত ও গবেষণারত পর্ডিতগণ 
পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া ৮২ খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন। এতছ্তীত বয়োষ্বাব 
552 
বামায়পের পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে । 
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আখিক অবস্থা 


পুস্তকাদি প্রকাশের জন্ত পশ্চিমবজ-পরকারেব নিয়মিত দান, গ্রস্থাগাবের পুস্তক ক্রয়েব 
জন্ত কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক দান এবং সমন্তপপের দেয় চাঁদা ও 
পুস্তক বিক্রয়ের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, চারিটি প্রধান বিভাগ সহ পরিষদের কার্য্যালয় 
লাধারপের জন্য খোলা রাখ! এবং অনুসদ্ধিৎন্থ ও গবেষকদিগের প্রয়োজন মিটান যে কত 
কঠিন, তাহার কিছ আভাস আমবা পূৰ্ব্ব পূর্ব বর্ষের কার্য্যবিবরণে দিয়াছি। আলোচ্য বর্ষে 
এই কাজ কঠিনতর বলিয়া! মনে হইয়াছে । কয়েকজন নৃতন কর্মচারীর নিয়োগ, পুস্তক- 
তালিকা সংকলন এবং পুস্তক বীধাইয়ের অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইতিমধ্যে ১৮৯৬৩২ টাকা পরিষদের হন্ডে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে 
পরিষদের কিছু সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যয়ের অপব অর্ধাংশের জন্য 
পরিষৎকে সর্বদাই সজাগ থাকিতে হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে । তথাপি নানা দিক্‌ 
বিবেচনা করিয়া! পবিষৎ এই ঝুঁকি লওয়াই স্থির করিয়াছেন ৷ 

আলোচ্য বর্ষে গচ্ছিত তহবিলগুলিতে কিছু লাভ হইয়াছে। কিন্তু সাঁধাবণ তহবিলে 
ব্যয়ের পরিমাণ আয় অপেক্ষা অধিক । চিত্রশালার অন্ত প্রায় তিন হাজার টাকা এবং 
পত্রিকার মাত্র দুই সংখ্যার অন্ত প্রায় ছুই হাজার টাকা খরচ হইয়াছে । কম্্রচারীদিগের 
বেতন বৃদ্ধি এবং আলো, পাখার উন্নততব ব্যবস্থার জন্তও খরচ কিছু অধিক হুইয়াছে। 


কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 

পশ্চিমবজ-সবকার পরিষৎকে তাহাদেব নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য ( পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রকাশের অন্ত ছুই হাজার টাকা এবং গ্রস্থাদি প্রকাশের অন্ত এক হাজার হুই শত টাকা দান 
করিয়াছেন ৷ পরিষদ্দেব গ্রস্থতালিক সংকলন এবং গ্রস্থাগাবেব পুস্তকাঁদি বাঁধাইবার 
ব্যয়ের অঞ্ধেক বহন কবিতে সম্মত হইয়া বাজ্যসবকাঁর ইতিমধ্যেই পরিষদেব হস্তে বথাক্রমে 
৬৫**২ এবং ১২৪৬৩ টাকা দ্বিয়াছেন। পবিষদের কার্যে কয়েকজন নূতন কৰ্ম্মচাবী 
নিয়োগের অর্ধেক ব্যয়ভারও তাহারা বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলিকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। তাহাদের দেয় 
বাধিক সাহায্য ( ছুই বৎসরের ) ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের প্রথমেই পাওয়া গিয়াছে । শ্ৰীঅমলেন্দু ঘোষ, 
ীতোলানাথ চক্রবর্তা, প্রীরবীন্দনাথ বসু ও প্রীহেমরঞ্ধন বহু কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির সভ্য 
ও বিশিষ্ট-সদন্ত নির্বাচনের অস্ত প্ৰাপ্ত ভোটপত্ৰগুলি পরীক্ষা) করিয়| উহার ফলাফল নির্ণয়ে 
সাহাষ্য করিয়াছেন। জ্ঞবলাইটাদ কুণ্ডু ও শরীপরলকুষার চট্টোপাধ্যায় পবিষদের হিসাবাছি 
পবীক্ষা, করিয়া দিয়াছেন । ইহাদের সকলকে এবং পরিষদের অন্তান্ত হিতৈষী এবং 
সাহাব্যকাবীদেব কাধ্যনিৰ্বাহক-সসিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


8৮ 
উপসংহার 
গত বৎসরের বাধিক অধিবেশনে সবকারেব স্কপ্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা 

কামনা করিয়া পবিষদের বাধিক কাধ্য বিববণ শেষ করিয়াছিলাম। এ বৎসরে তাঁছাদের 
সহায়তা ও সহযোগিতা আঁমবা কিছু কিছু লাভ করিয়াছ, কিন্ত এই সহায়তা পর্ভহীন 
নহে। সরকার যে দ্নান মঞ্জচর কারয়াছেন বা যাহা ভবিষ্ততে করিবেন বলিয়া প্রতিশ্ৰুত 
হইয়াছেন, তাহার অর্ধেক পরিযৎকে বহন করিতে হইবে । এই সকল সর্ভাধীন দান 
গ্রহণ করিয়া অপরাঞ্ধ পূরণ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে কিনা, সে 
বিষয়ে আমাদের সংশয় ছিল। কিন্তু যে প্রাণশক্তি এই পঞ্চযাই বৎসর্কাল ধরিয়া 
আমাদের সঞ্জীবিত বাখিয়াছে, সর্বসাধারণের সাহাষ্য ও সহামুভূতিই সেই প্রাণশক্তি । 
ইহার সহিত আমাদের পূর্বগামী সাঁধকদের আশির্বাদ যুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের 
প্রচেষ্টাকে সাফল্যমত্তিতি করিবে | এই গভীর বিশ্বাস লইয়া আমরা এই সমস্ত 
গুরুতাঁর বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। পরিষদের সকল সদ ও দেশের সথধীসমাজ 
যদি আমাদেব উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই দেশের সাংস্কৃতিক 
বিকাশের ক্ষেত্ৰে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের এতাবৎকালের অস্তিত্ব সার্থকতা লাভ করিবে । 


৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৬ জীপুর্চিআ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক 


১৬৬৫ বঙ্গাব্দের উপহারপ্রাপ্ত পুত্তকাদির তালিকা 

জ্বসৌম্যেজ্দঅনাথ ঠাকুর £ তয়ী, শরৎচন্দ্রের দেশ ও সমাজ, যাত্রী, রাশিয়ার কবিতা, 
বিহারী সত সই; জ্বসভীকুমার চট্টোপাধ্যায় £ ব্ৰহ্ম সঙ্গীত ও সন্ধীর্ভন ; জীনরেশচজ্্র 
ভট্টাচার্য্য £ কালীঘাটের এতিহাসিক কথা ( ১ম খগু ); Govt. Press, Madras : 
Report of Museum 1955-56; বিশ্বনাথ চক্রবৰ্তা £ উছল সবুজ, সধুবাগ ; 
জভপোমেল্াচন্দ্ৰ নন্দ্বী £ ছায়াবিহীন; জ্ররসস্তোষকুমার বসাক £ শিশুভারতী, বিষের 
তীর, সত্যের পথ, আইভ্যান হো, কাউন্ট অফ মঠিকপ্টো, আরব বেছুইন ; ভীহীরেজ্জ- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১ কুশপুত্তলিকা; জ্কৃষ্ণদাস বাবাজী £ প্রঞ্ীগোবর্ধন শতকম্‌ 
জীতীরাধাকফ কপাকটাক্ষ, শ্রীমহাপ্রভু গ্ৰন্থাবলী, প্রার্থনা, উদ্ধব সন্দেশ, হংসদূতম্‌, প্রেমভক্তি 
চঞ্জিকা, শচৈতন্তচজ্জামৃতম্‌, শ্ৰীগৌৱান্লিভূষণম্‌, নিত্যক্রিয়া, স্বরণ মঙ্গল, নবরত্ব, ভক্তিরস 
তরজিণী, ভাগবত ভাষা, গ্রন্থরত্ব, জীপ্রেমসম্পূট ; জীহরিদাস জ্যোতিবার্ণব £ জন্মমাস 
বিচাব; জীবিজয়কৃষ্ণ প্ৰামাণিক £ পরমাত্মতত্ব; জীস্দুবোধ বনু 2 মহুয়া, Golden 
Treasury ; জীলনগুকুমার গুপ্ত £ হ্বরেন্রনাথ মজুসদার, বলদেব পালিত, ঈশানচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়; জ্ীচিত্তাহুরণ চক্রবন্তাঁ £ সঞ্জরী, তবাইীমঙ্গল, পল্লীকবি রসিকচন্দ্ৰ 
সোনা বারের গান, মাণিক্য মিত্রের কথা, প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শীচৈতল, 
ভারতীস্ব সভ্যতা; জী'মুধীভূুবণ ভট্টাচাৰ্য্য £ বাংলা ছন্দ; জীনিৰ্ম্মলকুমার বসু £ 
Bengali Self Taught, Coins ০৫ India, কলাভূমি কলিগ, ডিঙ্গি; জ্জপদীশ 
ভট্টাচাৰ্য্য 8 সনেটের আলোকে মধুহ্থদন ও ব্বীঅনাথ; জ্ীপ্রতাময়ী দেবী £ 
আখ্যায়িকা কাব্য) জীকুমারেশ ঘোষ £ ম্যানিয়া, নতুন মিছিল, ব্যঙ্গ কবিতা, 
সালোমে, কটাক্ষ, ফ্যাসন ট্রেনিং স্কুল, চক্র, ফাকিস্থান, স্বামীপালন পদ্ধতি; জীপ্দোবৰ্দ্ধন 
ছাল; প্রত্ীরজধাম (১ম); জী্বখেন্দুশেখর সরকার: লালু) ভ্রীবামাপদ 
বসু 2 মধ্যম ব্যায়োগ, স্বপ্ন বাসবদতা , ভ্রীন্বপেআ ভট্টাচার্য্য £ বাংলার অর্থনৈতিক 
ইতিহাস; জীচপ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 নীলকণ্ঠ; National Publishers : With 
Nebru in China; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস £ মেঘদূত, বাজগাথ|; বেরল 
পাবলিশার্স $ পঞ্চতম, আবোগ্য নিকেতন, জাগরী, জঙ্গস, শ্রেষ্ঠ গল্প, যৌন জিজাসা; 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড 2 রত্বষালা, ্যতি, স্ব-নি-গল্প ( তাৱাশঙ্কর ), বিজ্ঞানের চিঠি, 
প্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী ১ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য; জীপূর্ণচন্দ 
মুখোপাধ্যায় £ 10078 (Govt. of India Pub.) ; জীতুষ্টলিকুজার দে ঃ কাব্যরস্থি, 
পদ্ধপুষ্পান্কলি, থাম্ভকথা, ভগবৎ প্রসঙ্গ, ভাবরূপা, পতাকা প্রকাশ, বৌদ্ৰজ্জ্যোখস্সা, নরেজ- 
নাথের জীবনকথা, সারদ্ব-রামক্ষ্য ভারত মহিলা, পঞ্চপ্রদীপ, মন্দার ও মালঞ্চ, 
তপস্বিনী; বলীয় কায়ন্থ সমাজ £ ধৰ্ম্মণলীবন সাধনা, বেদান্তের প্রস্থান; মন্মথ রায় : 


he 
জীবন মবণ, গুপ্তধন, জটা গার বিধি, লাঙ্গল, মুক্তির ডাক, দেবাস্থর; সারদা রঞ্জল 
পণ্ডিত £ সহাপ্রভূ ; Chinese Bhuddhist Asson. : A record of the Bhuddhist 
Countries ; Smithsonian Inst.: Araucanlan Child life; জী'মুখময় 
মুখোপাধ্যায় 2 প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্ৰম; জীৱরাধাগোবিন্দ নাথ £ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শন (২য়, ওয়); কআভারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্ৰম; 
রেজিস্টার অফ পাবলিকেশন (পঃবঃ সরকার) 2 ঘরে বাইরে, ধৰ্ম্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্হ্মা- 
নন্দ, দৈনন্দিন, উপবাগ, সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ, গোঁদান, অভিজ্ঞান, হিন্দু বুসায়নী বিভা, আঁত্ম- 
জান, সরল ধাত্রী শিক্ষা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিস্মরণী, ও্ৰুঞ্জলীলাতত্ব কুস্মাঞ্চলি, বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাস ৩য়, বাংলার নবধুগ, মুক্তি সংগ্রামে জনসেবা, পরিভাবাবৃত্তি, এই 
দেশেরই মেয়ে, হাওয়ার নিশানা, নতুন পাঠমালা, তবুও মানুষ, বন জ্ঞ্যোৎস্গা, সূর্য্য সারথি, 
কন্সাস্ত, আত্মপরিচয়, উনপঞ্চাশী, নবীনচন্দ্র দাস, ফ্ৰয়েড ও সনঃসমীক্ষণ, শিল্পীব নবজন্ম, 
জীভক্কিরত্বহাব, বাংলা দ্বেশেব সোনার ছেলে, অভিবান,কমিউনিষ্টেব জবাব, শতদ্বল, অহিংস 
ও গান্ধী, ঘৃর্ণ্যাবর্ত, মনস্তত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, আমার জীবন (চেকভ), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, 
নোয়াখালির পটত্ূমিকার গান্ধীজী, গল্পভারতী প্রথম বাঁধিকী, কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, আজে! 
ওঠে চাদ, বাংল! সাহিত্যের কথা, জাগ্রত দক্ষিণ পূৰ্ব্ব এশিয়া, জিকাল, পুতৃলনাচের হাতকথা, 
স্বৰ্ণনদী, রক্তরাঁখী, আতবেছা, মল্লিকা, কাব্যবিচার, রাজধানী, যে দেশে জন্মেছি, সাহিত্যের 
পথে, মায়ের ভাক, পঞ্চাশেব মন্বস্তর, সোভিয়েট দুনিয়া, লরেন্সের গল্প, দি ইলভিজিবল ম্যান, 
বেদের মেয়ে, আমার ধ্যানেব ভাবত, নিকিতের শৈশব, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা, 
ভারতবধায়ু সভ্যতা, রায়তের কথা, বৈদিক দেবতা, মুক্তাগড়, শতাব্দী, মহামানব মহাত্মা 
শিবানন্দবাণী (২), এই কলকাতায়, স্থৃতিচিত্ৰ, দেশীয় প্রজা! আন্দোলন, বিশ বছর আগে, 
মৃত্যুর পরপারে (২) শ্ীঅনির নিমাই চরিত (৬), শাক্তপদাবলী, ধৰ্ম্মপ্ৰসঙ্গে ব্ৰহ্মানন্দ, অনেক- 
রকম, শীশরীসদ্‌গুরু সঙ্গ, সুরের সিড়ি, শীত্রীরামায়ণ গান, অবতাবরতত্ব, বিচিত্র প্রবন্ধ, চিত্রা, 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য, জীবন মৃত্যু, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, ভারতের কবি, কথা শিল্প, ভন 
নদীব গতিপথে, নীলাঁচলে শরীক চৈতন্ত, রবীজ্জসাহিত্যের ভূমিকা,বেব্দাইলী জনতা, শিল্পা ও 
সংগ্রাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র, শ্রুতিস্থতি, মুকুন্দদাসের গ্রস্থাবলী, কল্লোল রাজগৃহ ও 
নালন্দা, বেদাস্তরহন্ত, রাঁসদাস ও শিবাজী, মাটির কারা, সমালোচনা সংগ্রহ, বক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম (২), বন্ধিবলয়, প্রগতিস্মলা, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভে্ব, মাটির ঘর, বিশ বছর 
আগে, মহাকবি ইকবাল, রাশিয়! ১৯৪৫, একতারা, জতুপৃহ, কালকল্লোল, শ্রীমতী, কল্পনা, 
রাজযোগ সাধন, জনগণের ববীজ্রনাঁথ, ঘাজিলিং সাখী, উদয়াস্ত, রাজসিংহ, কালোপাঞ্া, 
জনৈকা, বাংলা কাব্যে প্রাক রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ চরিত, বাস্তহাঁবা, মেবা বচপন, রাষ্ট্রসংগ্রামের 
এক অধ্যায়, বিচিত্র মণিপুর, সাহিত্যের ভবিস্তৎ, শতাব্দীর সুর্য, সাহিত্য সংকলন, 
সের! লিখিয়েদের সের! গল্প, রূঙরুট, কল্পনা, ভারততীর্থ, পদ্বাৰ্থবিস্বার নবযুগ, বসাঞ্চন, 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, উপনিষদের আলো, মাস্টাবদা, দ্বীপ ও দ্বীপাস্কব, 


he 

, বিশ্বশান্তি, নটার পূজা, আত্মকথা, আশ্রমের ক্ষপ ও বিকাশ, আমরা আবার বাঁচব, সাহিত্য 
প্রবাহ, জীবনকথা, প্রেম ও কামনা, অভিষেক, আোত বহে যায়, দাবী, আরোগ্য, বুদ্ধবাণী, 
বেদান্ধদর্শন, বুকুক্ষ মানব, বাংলা ছন্দের মূলসুত্র, দিনছুপুরে, তীর্থরেণু, দামোদর পরিকল্পনা, 
মাহেশসজল, নক্সী কাঁথার মাঠ, শিবরামের সেরা গল্প, শেলী, ফাসীর আশির্বাদ, অদৃশ্য 
শত্ৰু, জীবনগ্রভাত, মেসমেরিজম, টাকার বাজার, অপরাধ বিজ্ঞান (৪), অমুল তরু, 
উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্য, শ্যামলী, শ্ীমতাগবত, পরিচিতা, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রেসের 
্রন্থাবলী, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১), ষোগচতুষ্টয়, বেদান্ত ও সুফীদর্শন, উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ, 
সোনার তরী, অভিনব এঁতিহাসিক গয্পগুচ্ছ, জীবনের গতি, সরল পৌরবিজান, 
প্রায়শ্চিত্ত, গল্পের ফোয়ারা, অবশ্ত্ভাবী, রুত্রাক্ষ, যুগ-শংখ, হিপনটিজম, ব্র্দসঙ্গীত শ্বরূলিপি, 
. সীতপঞ্চাশিকা, আনন্বমেল| ও মণিমেল| ১৯৫২, কাব্যে শকুস্তলা, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, 
রাগ ও কূপ, পুরাঁণো কথা, বাঙ্গালা নাটক, চলচ্চিত্র (১), পথের পাঁচালী, সীতা ও হিন্দুধৰ্ম, 
পুতুলনীচের ইতিকথা, অর্থশান্তের ক্ূপরেখা, জীবনের বসস্ত, আঁক্মচরিত, সাদিক গ্রস্থাবলী,সরস 
গল্প, বড়দের ছাসিখুসী, নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, ববিরশ্মি (২), বসেন্দ্রসার সংগ্রহ, চিত্রোৎপলা, 
জীবন ও মরণ, বিংশতি মহামানব, সাগরিকা, একদম বাঁধকে আানানা, অশোক, প্রেসেন্ 
7০৭ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, কাব্যজিজ্ঞাসা, সদগুরুসঙ্গ, উষসী, হুবস্ত দুপুর, 
', রমপের আবিষ্কার, পৃথিবীর পথে, আঘাঁদহিন্দ ফৌজ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
কবিতাবলী, চলন বিল, কবি সার্বভৌম, মুক্তির উপায়, শিক্ষা ও শিক্ষানীতি, কঠোঁপনিষদ্‌ 
সপ্তসাগর, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ত্রিকাঁল, মহামানবের জীবনকথা, পূৰ্ণকুম্ভ, 
তববিন্দ, আজাদহিন্দ ফৌজ দিবসে গুলিবর্ষণ, পত্ডিত রসিকমোহন, গালি ও গল্প, 
ধারাবাহিক, হিন্দু-মূসঙত্লমানের যুক্ত সাধনা, যুদ্ধোত্তৰ অর্থনীতি, অসমীয়া কথাসাহিত্য, 
কষাণ, রবীজ্ঞ সঙ্গীতের ধারা, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (২), রক্তকরবী, ভারত ও যুগসঙ্কট, 
বিষদল, মায়াবতীর পথে, মনস্তত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, তরুণের স্বপ্ন, মধুবাতি জাগর, 
রেফারীন চার্ট, কাজল, স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম, নরেন মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রহাসিনী, বঙ্গনাহিত্যে 
স্বদ্বেশ প্রেম, শেষ লেখা, আমার বন্ধু সুভাষ, রিক্সাওয়ালা, ছিতোপদেশের গল্প, মুকুদ্দদাসের 
৷ যাত্রা, সাহিত্যের স্বঙ্ধপ, বন্দনার বিয়ে, যুগেযুগে, বাংলার রায়ত ও জমিদার, ভারতের 
রাসায়নিক শিল্প, প্রফুল্ল চাকী, চৈতালি, আরণ্যক, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, 
বন্ধিবলয়, সমাজ ও সংস্কৃতি, তারুণ্য, চি্তী-বহ্ছিমান, বাংলার জনশিক্ষা কালাস্তর, দূরেক্ষণ, 
ব্যাধিব পরাজয়, উড়িয়া সাহিত্য, বিভক্ত ভারত, সাহিত্য প্রসঙ্গ, দেহ ও দেহাতীত, 
ছিন্নমন্তার খড়গ, ধূলিকণা, বন্ধিমচন্দ্রের উপস্তাস, চট্টগ্রামের বিক্রোহের কাহিনী, বাঙলাদেশ 
ও জীৱামকুষ্ণ, প্রাচীন তারতে উদ্ভিদবিস্ধা, বঙ্গসাহিত্যে নারী, সাময়িকপত্র সম্পাদনে 
বঙ্গনারী, রুদ্বকারার দিনগুলি, বিজলীর কীতি, বেদ-পরিচয়ু, বিভ়লাবাড়ীয় রহস্ত, 
| সারিপুত্ত ও মোগপাল্লায়ন, প্রক্নোপনিযৎ, প্ৰুল্ৰচত্তী, বিরস নাটক, প্রাচীন বাংলার 
গৌরব, জীত্র্লিতচন্দ্রোদয়। শুশ্রযা বিন্ধা (৩), আমাদের খান, ভারতীয় রাজনীতি ও 
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ভারলেকটিক, ধীমতির আর্ধনীতি, ভননদ্বীর গতিপথে, আণবিক বোমা বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
কথা, কম্যুনিষ্টের জবাব, মা, স্বয়ংসিদ্ধা (২), ব্ৰহ্মচৰ্য ও ছাঅজীবন, বাঙ্গাল! সাহিত্য (২) 
ক্লোক, ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম, দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন, ভ্রিশ্োতা, বুতৃক্ষ দুনিয়া, জনাস্তিক, 
ভারতে মাউট্টব্যাটেন, আমাদের শিক্ষা, মহামানব জাতক, পুণ্যপুথি, অঙুশ্রতি, হাফিজ, 
গান্ধীজীর বাষ্ট পরিকল্পনা, কাশ্টারবাঁরি টেলস, বুবীন্্-সাহিতো হাস্তরস, যারবেদা মন্দির 
_ হইতে, যে কথা আজ সবাই ভাবছে, বাপুকী জীবন কহানী, ভাঁরতমাতা, দক্ষিণের বিল, 
ছাঁয়া মিছল, শারদোৎসব, লাস্ট অব দি মাহকানস্‌, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, বাল! 
ভাষাতত্বের ভূমিকা, শেষরক্ষা, ছায়| পথিক, শটৰঞ্জীচণ্ডী, মৃত্যুহীন প্রাণ অবণ্যের ক্ষুধা, যে 
গল্পের শেষ নেই, দামোদর, পরিকল্পনা, কাব্যালোক, দস্্য মোহন, শিশু ভোলানাথ, ফটো 
শিক্ষা, পথের কড়ি, সারিপুত্ত, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি, শিল্পভাঁরতের প্রতিরোধ, 
দূরেক্ষণ, জয় যাত্রার গান, বেদাস্ত দর্শন, হিন্বুমুদলদানের যুক্ত সাধনা, প্রাচীন ভারতে 
উদ্ভিদ বিভা, অভিব্যক্তি, শিক্ষাপ্রকল্প, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, রঞ্চননব্য, যুদ্ধোত্তর 
অর্থনীতি, উপনিষদ (৩), প্রধূমিত বহ্ধি, আমেরিকা, ভারতের পণ্য, নবযুগের রূপকথা, 
পদার্থের স্বরূপ, হাউই, রূপবতী, আকাশপ্রদীপ, উপনিষদের আলো, সত্যের সন্ধানে, কবি 
রবীন্দ্র, ববীজ্ব কাব্য, শরীর পরিচয়, নৃত্য, খতুলস্ভার, বাংলা চরিতগ্ান্থে শ্রীচৈতন্ত, জপ- 
সুত্রম (২), বাংলা সাহিত্যেব কথা, লরেন্দের গল্প, কংগ্রেস বিপ্লবের পূৰ্ব্বাভাষ, বর্ষায়, ০ 
তিনটি গল্প, দিনের পর দিন, মৰ্ঙ্যের স্বৰ্গ, বালাপালা, ভবখুবের বিলাভষাত্রা, মুদ্লিম-প্রতিভা, 
গোধূলি লগ, জিজাপা, বিজ্ঞান ও দর্শন, জাগরী, মহাকাশ, মোহন, সিংহের ফাসী, আলোর 
পিপাসা, বৰীপ্ৰীমায়ের কথা (২), বৈষ্ণব পদাবলী, খণ্ডিত তারত, বিস্মরণী, ভাষা পরিচ্ছেদ, 
ৈমনসিংহ সীতিকা (১), কমিউিনিজ'য় ও সৌভিয়েট রাশিয়া, চক্ৰধাৰী, অপরাধবিজ্ঞান (২), 
নন্দিতা, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, গোষ্ষির ছোটগল্প, সভার আলেখ্য, বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস, বিবেকানন্দ স্বতি, কবিগুরু. গ্যেটে, আচার্য্য বাণী (১), কথাপ্রসঙ্গ, 
অলঙ্কার চন্তিক|, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ্; Hindu Temple Il, Kol ‘Tribe, Indian 
Succession Act, Tissue Remedies; Ain-i-Akbari, Eng, Materials ]]], 
Shah Alam, Longmans Misc. 4, The Legends of the Topes, Kama = 
Sutra, Eng. Works of R. M. Roy I 3, 3rd I. S. C. Proceeding, 
Year Book R. A. 5. 1944, Hist. of Mabhishadal Raj Estate, 
I. দি Industries, Folk Art of Bengal, Clinical Methods in Surgery, 
The Limitation Act, Siva and Buddha, Bombay Pentangular, Russian ! 
f Vignette, Manures and their application, Price Control, C. 0. Calender _ 
1946, Bengal tenancy act IIL, Recent Banking . development, NE 
Your Neighbour, Principles of Philosophy, My Experience iD Russia, 
Inter Physics, Royal Air Force, Poems . of Kalidasa, Discovery 














এ 


1018, Rise of the Sikh power, Old Cal. Cameos, Tall Trees 
' Rabindranath, A Scholar in Clive Street, Trees of Calcutta, 
goods, Secrets of Achivements, What is . Philosophy, 
of Ramkrishna, New Hist. of Indian People, Naked Nagas, 
ce Act, The Indian Insurance Fadaration, Attitude of 
ta, The Annual Registrar, Songs of Love and Death, Land 
eedom, Marxism and the National Colonial Question. অবিনাশচন্জ 
দামোদর পরিকল্পনা, বিক্রমপুর, জীকাত্তেত্ত শর্ৎচজ্্,। ভাবত সন্ধানে নেহরু, 
প্রাচীন ভারতে দগুনীতি, বীজ চিত্রকলা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 
; অভিব্যক্তি, সম্প্রদায়িকতার গ্লানি, দক্ষিণেশ্বৰ (১), চীনা ইতিহাসেব ধারা, 
পাল লীলামাধুবী, সফল, নতুন চীনের নবীন জীবন, ঘবোয়া, জেলে 
ছর, বেপরোয়া, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, কুমির, মাদার বাশিয়া, উশ্রীনাটক 


শী, বাংলা কাব্য সাহিত্যের কথা, ষ্টালিন, কালোরক্ত, আর্তনাদ, 
' পরিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পাতঞ্জল যোগদর্শন, বিহাবীলালের 
শীগীতায় গুরুতত্ব, বাংলার কুটার শিল্প, সাহিত্যে প্রগতি, অহিংসা ও গান্ধী, 
তত্ব শিক্ষক, আপনি কী হারাইতেছেন, গান্ধীবাদের পুনৰ্ধ্বিচার, সার্কসবাদ, শীঞ্জীবন্ধু 
বঙ্গিণী, দোহাবলী, ঝান্সীর বাণী, বিশ্বামিত্ৰ, সাহিত্য সংগমে, ষোগচতুষ্টয়, ভাবী- 
শাদা পৃথিবী, রঞ্জন ভ্ৰব্য, মুসলিম সভ্যতায় নারীর দান, দেশমাতৃকা। স্বতি, 

'লি, সোডিয়েট বাশিয়ার শিক্ষ| ব্যবস্থা, Calcutta I. 5. G., Hinduism, Hindu 

+ of Life, Philosophy of Aurobindo, Printing Ink, Devaluation, 
(- mmapad, Mababodhi Spceity, Tbakers Directory, Indepedence 
After, Gandhi-Nebru, Physical Chemestry, This Europe, Siddhanta 
a, Significance of Jataka, Indian War of Independence, Poems 
lidasa, Eastern Frontier of Br India, Elements of Astronomy, 

tn Age of India, Laughs by P G., Satya & Ahimsa, In search of 

50 ways of ceoking, Cultural Hist. of Hindus, Basis of 

3], Call of the Land, Vivekanda, Asvagbosa, Budhaghosa, 

: Engineering Industries, Gita, Round the World, Hist. & Destiny, 

‘~y in the Future, Cabinet Mission in India, Flements of Hindu Law, 
rations in Mayurbhunj, Modern Shakespeare, Political Thought 
1gore, Agricultural Econ. of Bengal Pt. I The Murias & Their 

1, Gandhism, Rambles in Vedanta, Satyagraba, Vedic Culture, 
Selections, Food & Nutrition in India, Calender : Persian 
pondence, Ironies & Sarcasms, Netaji Bose, Bengal in 

























১৬ 


Agony, Delhi & its Monuments, Path of Realization, N 
of some Wanderings, Daniel Defoe, The Great Sentinal, Ea 
Light of Sanatan Culture, Law of Evidence, The Inv 
Year Book, Developing Village India, Western Influence of B 
Literature. Central Banking, White Dawns of Awakening, Blue 
Indian Philosophy, Measir-I-Alamgiri, Psychic Phenomena, 
Mercantile Law, Remnisences, Controversy, Tolstoy & Gandhi, 
Philosophy, Revolution, Ancient Society, Voice of Silence, Entomo 
Evolution of Human, Palitical Science, Religion ৪৪ ৪ quest for Values, 
the Cross Roads, Ashoka and His Inscriptions, Unemployment, Econc 
Geography, Banking Theory, World Situation, ‘While Waiting forD 
* Agrarian Question, Inflation in India, Batanagar, World Understan 
Hindu Will, Industrialisation, Tropical Disease, Indian Com 
Manual, Indian Rly. Act, South Africa, Indias New Constitution, 
Cultivation, Economic Planning, Burma Facts & Figures, Pa 
& Designs, Call of the Land, Wooden Age & India, Primary Edu 
in. India, Evolution of Human Institutions, Cultural Fellows 
Bengal, Dialectical Materialism, Exploration in Tibet, 
Destiny, Vedanta Philosphy, Rainbow Over Malaya, 
Science, Economic Geography of India, Tie Middle Fast, ও 
Gur Industry, Economic Geography of Orissa, Rukmini Haran, 2101 
Indian Civilisation, Evolution of the Khalsa. 


ঢাকা বেঙ্গলী একাডেমী : সাহিত্য প্রকাশিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, Far India 
& 19180, চট্টগ্রামের ইতিহাস, বন্ধিবীণা, পরমাঁধু পরিচিতি | বিশ্বস্কারতা £ শ্বরবিতান 
৫৬, পুৰিব ' পরিচয় । মুহুন্সমছ শহীদুল্লাহ ; ইকবাল। ডাঃ কবিতা রায় £ প্ৰেমানন্ম 
মহারাজ । দরেজচজ্জ রায় £ হন্দরী কাশ্মীর । এ জি, দে £ শরতের ফুল। শিশিরকুমার 
ভ্রক্ষচারী £ ভক্িতারতী ৷ প্রকাশক মিত্র £ অভাব ও পরিপূর্ণ, শাস্তির পর্ব, বিশ্বাস 
গঠনের একমাত্র প্রণালী । অমল হোম £ এক ছুই তিন। 















বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্য্যনিৰ্ৰাহক সমিতির 
ৰ সভ্যগণের তালিকা | 


'দভাপত্ি £ শীহুনীলকুমার দে--১৯৷এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪। 

“গহৃকারী সভাপতি; প্রীজিত ঘোষ--৪২, শ্তাম বাজার দ্বীট, কলিকাতা-৪; 
স্তাহরণ চক্জবর্তী__২৮৩| বি, সাহানগর ৰোড, কলিকাতা-২৬; জৰীজ্যোতিঃপ্রসাদ 
১ |পাধ্যায়--পি. ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ 3 শীনরেন্র দেব_ 1২, 
হান পার্ক, কলিকাতা-২৯ ; জীনিৰ্ম্মলকুমার বসহু---৩৭|এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩; 
পয়প্রসাদ সিংহবায়-_-১৫, ল্যান্সভাউন রোভ, কলিকাতা-২*; শ্ীবিমলচন্ত্র সিংহ-- 
1২, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা-২* ; প্রীসজনীকাস্ত দাস--৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস 
ড, কলিকাতা-৩৭। 

সম্পাদক £ প্ৰপূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়--পি. ৭০, সি. সি. ও. এদ-কলিকাতা-২। 
সম্পাদক 2 শ্রীক্মারেশ ঘোঁষ_৪€1এ, গড়পার রোড, কলিকাতা»; 
দাস_৭।১, ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬। 

£ শ্রীত্িদিবনাথ বায়,--১৯৷এ, প্রীনাধ মুখাঙ্দ লেন, কলিকাঁতা-৩০। 
্পত্ৰিকাধ্যক্ষঃ জীপুলিনবিহাবী সেন__€৪।বি, হিন্দুস্থান পাৰ্ক, কলিকাতা-২৯। 
পুথিশালাধ্যক্ষ £ শ্ৰীনাথবন্ধ দত্ত-_-২৬, পীতান্বর ঘটক লেন, কলিকাতা-২৭ ৷ 
চিত্ৰশালাধ্যক্ষ ঃ ্রদিলীপকুমাঁর বিশ্বাস_-৮, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। 
কোষাধ্যক্ষ £ শটীবনন্দাবনচন্দ্ৰ সিংহ-_€৯, ব্যারাঁকপুর ট্রাঙ্ধক রোড, কলিকাভা-২। 
£নিঃ সঃ সদ্বন্ত £ প্রঅসল হোঁম_-১৬৯।বি, বাজ! দীনেজ al কলিকাতা-৪; 
পকুমার মুখোপাধ্যার-_-১২৮/১২১ হাজরা বোড, কলিকাতা-২৬; শীউপেজ্জনাথ 
--৩৩৫।১।সি, কাকুলিয়|া রোড, কলিকাতা১৯) কামিনীর কর বায় 
কলিকাঁতা-৪১; শ্ীকাঁলীকিস্কর সেনগুপ্ত--৪1১)বি, বিজন গ্রীট, কলিকাতা-৬; 
ভষ্টীচাধ্য--€*৮*|সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ 5, জীজগদীশ 
ধ্য--৩৫, স্কটস লেন, কলিকাতা-৯) এীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ--৩৫।১*, পল্পপুকুর 
কলিকাতা-২০; জশীদেবীপঙ্গ ভট্টাচাধ্য--৬৬|বি, শ্তামবাজার প্র, কলিকাতা-৪ 3 
জন গুধ- ৮াই, যোগোষ্ঠান লেন, কলিকাঁতা-১১ ; জ্রীনোমোহন ঘোঁষ-_-৯২।এ, 
বন্থ এভিনিউ, কলিকাতা-৪ 3 প্ৰীমন্নখনাখ সালন্তাল_৪*বি, নারিকেলভাঙ। 
১ কলিকাতা-১১) শীষোগেশচন্্র বাগল--১২১।২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোভ, 
1-৯; শীরজনীকান্ত বায় -৩৷এ, হয়ঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাভা-১৪ ; শ্ীলীলামোহন 
ক্র--১1১1এ, উড গ্রীট, কলিকাঁভা-১৬) শ্রীশৈলেন্রকফ লাহাঁ-৪৩, ভক্লিউ 
স্ব, কলিকাতা-) শঁশৈলেজ্জনাথ স্বহরায়-_-৩২, আচাধ্য প্রফুল্লচজ 













১০৮৪ 
















রোড, কলিকাতা-=; শ্রীমুধীরচন্্র নাহ|---1, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাত|-৩; 
বায়-_-১৩।বি, কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯; শীহেমেআনাথ চট্টোপাধ্যায়-->, রমেশ 
রোড, কলিকাঁতাঁ২এ। - 

শাখা-পরিষৎ পক্ষে £ শ্ৰনতুল্যচবণ দে--পঞ্চাননতল|, নৈহাটী, ২৪ পবগ 
- জীচিত্তৱঞ্জন বায়_শি-৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাঁতা-১০ ) শ্রীমানিকলাল লিং 
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া) শীবতীন্রমোহন ভট্টাচার্য মোক্ষদা কুটীব, আটগাঁও, গৌহাটী, আস?” 

পৌয়-প্রতিষ্ঠাস পক্ষে ঃ শ্রীকানাইলাল দাস__৫৫।বি, বর্জীদাস টেম্পল ৭: 
কলিকাতা-* । নি 


৩৬৫ বঙ্গাব্দের নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ- 
সদস্য তালিকা | 


১। আৱল ভাভা কলিকাতা, ২ 
কুমাব বাগচী--৩বি নন্দী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩। শ্রীশাত্বস্থকুমার ঘোষ--৮|১০ 
পাৰ্ক রোড, কলিকাতা, ৪ । শঅমল হীজদাব-_ ১৮১বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-», 
৫ | জীগৌরদেব মুখোপাধ্যায় পি২৫৭ সি আইটি, স্বিম-৪৭, কলিকাতা, ৬ । শ্ৰইন্দিযা,গুহ--- 
১৩৩৷২এ আচার্য প্রফুল জ্বর রোড, কলিকাতা-৬, ॥ ৷ দ্মবোধকুমার ফালাকার-_ হিম 
ঘোষ লেন, কলিকাতা: ৮। শীদীপককুমার পাল---৪২।২ দুর্গাচরণ মুধা্জ' সলীট, কলিকা এ 
৯ | জীতরুণকাস্তি চট্োপাধ্যায়-_-৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১* শ্রীধীরেন রা 
১০।২ নীলরতন মুখার্জা রোড, কলিকাতা, ১১। শ্রীধতীন্রমোহন দত্ত--৪৬ ব্যারাকপুব ? 
রোড, কলিকাতা, ১২ ৷ জীশৈলেভ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--১৬৫ বিবেকানন্দ রোড, কলিক 
১৩। আ্রীশচজ্্ দাশগুগ্ধ-- ৮৮ ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪, ১৪। প্রিজ্যোতির্ময় ঘে। 
€৫২এ বজীদাস টেম্পল স্ত্রী, কলিকাতা, 5৫ | শ্রীগীতা গঙ্গোপাধ্যায়--২১৷১এ ফার্ণ 0 
কলিকাতা, ১৬। রফিকুল ইসলাম-_ঢাঁকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৭। আীরেধু লাহিড়ী--১৪ 
হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৮। প্রভোলানাথ ঘোষ--৮ সাঁচৰ এন? 
কলিকাতা, ১৯। শ্রছায়া সরকাঁর--৩০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর দ্বীট, কলিকাতা, 
জীরোহিহীচত্দ্র দেব- ৩৬1৪৩ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা, ২১। শ্রকবিতা কু 
৭ ছুর্শাচরণ ব্যানাঞ্জি স্রীউ, কলিকাতা, ২২। গ্ৰনিতাইচন্স গড়াই--৫০ বজ্তরীদ্বাস টেম্পল 
কলিকাতা, ২৩। জীমমতাজুন রহমান তরফদার-_1৪০০4 University, পূর্ব পাকি 
২৪ । শ্রীভাঁরতী বন্থ--€১ সচ্চাধী পাড়া রোড, কলিকাতা, ২৫ | প্ীশৈলদেব চট্টোপা 
১৩২১এ আহছিরীটোল! স্ত্রী, কলিকাতা, ২৬ । জ্ীমধ্কু চট্ট্ৰোপাধ্যায়--২৭৷৪ রাজা দ।ং 


৩৩৩ 


টি, কলিকাতা, .২৭ | শ্রীভূপতি মজুমদার--১৮ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ২৮ ৷ 
লী হবোধৰঞথ্চন রায়_€" বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ২৯। শ্ৰীদত্যেন্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠাদ্দল, ২৪ পরগণা, ৩০। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচাৰ্য--২৪ গিরিশ বিদ্বাৱত্ব লেন, 
লকাতা, ৩১ | শীদীপককুমার সেন- দমদম, ২৪ পরপণা, ৩২ | জীঅনিলা দাশশুপাঁ_ 
দুল, হাওড়া, ৩৩। শ্রীতিজেন্্রলাল নাঘ--৬২।জ১এ উমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা, 
} | প্রমনীজ্রনাথ সেনগ্প্ত--৩৫।এ মতিঝিল কলোনী, ২৪ পরগণা, ৩৫ | শ্ৰীমনোমোহন দেব- 
ধ-_১৭ স্কট লেন, কলিকাতা, ৩৬ ৷ প্রীগো্পীনাথ পিবি--পি ১৪ গ্রে স্্রীট, কলিকাতা, ৩৭। 
তপতী দেব চৌধুরী_ব্যারাঁকপুব, ২৪ পরগণা, ৩৮ ৷ শ্রীঅপর্ণ দত্ত__১৮1এ শাখারী টোল! 
ঠ্রীট, কলিকাতা, ৩৯। শ্রীকপকলতা ঘোষ--পি ৬৩ রাজা নবকৃষ্ণ রুট, কলিকাতা, ৪০। 
'শৰম্বণালকাঞ্জি ঘোষ--১২ রতনবাবু রোড, কলিকাতা, ৪১। শ্রীউমা মৈত্র--৭* হরিপদ দত্ত 
“লেন, কলিকাতা, ৪২। শ্রীগ্রণতি সিংহ_- ৬১ একভালিয়া রোড, কলিকাতা, ৪৩। 
'জীশিশিরকণা পুব] ১৫৫/৮৭ আচাৰ্য প্রফুল্পচন্্র রোড, কলিকাতা, ৪৪। প্রীমিনতি 
টুচু এভিনিউ, কলিকাতা, ৪৫1 শ্ৰনস্নসস সেন--৮* পার্ক ফী, 
ঢ্যাৎস্স| সরকার--৩৷এ আণ্ট,নি বাগান লেন, কলিকাতা, ৪৭। 
পটলডাঙ্গ| হ্বীট, কলিকাতা, ৪৮। শ্ৰনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়--২২৷এ 
চত], ৪৯। শীঅঞ্ু পাল--২৫ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা, €*। 
চ বাজপুর, ২৪ পরগণা, €১ শ্রীহিছেন্রনাখ বিশ্বাস__পানিহাঁটী, 
রি দেব-_৩৬।বি দিমলা রোড, কলিকাতা, €৩। জীবিজয়কিরণ 
-২৪৪।সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, €৪ | শ্রীজয় চট্টোপাধ্যা়-_চাঁকদহ, 
লা, ৫৫ শ্রীশঙ্কর সেনগুধ--১৭২1২২ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা, ৫৬ ৷ শীবাদল- 
দ্াস--২৪৩।৩ আচার্য প্রসুল্লচন্্র রোড, কলিকাতা, €৭। শ্রহনীলকুমার সরকার-- 
iy হাওড়া, €৮। শ্ৰীঅখিলকুমার ঘোষ--৮১ কনওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, €2। . 
থ মল্লিক-- --হেতেমপুত্ৰ বীরভূম, ৬*। ব্ৰমুবৱ্বিতা চক্ৰবৰ্তা--২৬।|এ নলিন 
বর ইট, কলিকাতা, ৬১ ৷ শ্ৰকল্যাগী মূখাৰ্জ--€৫ যতীন্দনাথ চৌধুরী রোড, কলিকাতা, 
গো? আনীত ভট্টাচাৰ্ধ--১৭৷২ ট্যামার লেন, কলিকাতা, ৬৩. শ্রীবনবিহাঁরী গোস্বামী 
হারিসন রোড, কলিকাতা, ৬৪। শ্ৰীমমলকৃক সাহা_-১১৪।২ কর্মওয়ালিশ প্র, 
কাতা, ৬৫। জ্ৰমঙ্গু চট্টোপাধ্যায় ৪৫|সি মহানির্বাণ রোভ, কলিকাতা, ৬৬ ৷ জ্ৰুপ্ৰদীপ- 
ৰ কু ছুৰ্গাচবণ ব্যানাজি ইট, কলিকাতা, ৬৭। শ্রীহধেন্দুশেখর লরকার - 
. কর্মগয়ালিশ হট, কলিকাতা, ৬৮। শীতয়কফ লক্কর_-৩২ চণ্ডী বাড়ী প্রীট, 
“কাতা, ৬৯ | প্রীআরতি খুখোপাধ্যায় ২২ অনা ব্যানাঞধি লেন, কলিকাতা, ৭০। 
ক’ল সরকার-_€৩ চাউলপাট্ রোড, কলিকাতা, 1১ | শ্রুৱক্ষচাবিণী লক্ষ্মী--€ নিবেদিতা 
মহ রও কলিকাতা, "২ শ্রীবীপা চক্রবৰ্তা-_১১৪৷ বি হাজরা রোড, কলিকাতা, ৭৩। 
বানঞনকুমার  ৰ্াঘ্চচৌধুৰী--২৷এ ভাফ লেন, কলিকাতা-৬ ৭৪ । শ্রীনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 
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১৩২।১এ কর্মওয়াঁলিশ স্ৰী), কলিকাতা, ৭৫। শ্রীঅরূপকুমার চট্টোপাধ্যায় শাম: j 
বজবজ, ২৪-পরণণা, ৭৬ | শ্ৰীমলোকরঞ্চন দাঁশগুপ্ত-_যাঁদবপুর বিশ্ববিস্ভালয়, কলিকাত ৯ 
৭৭ | শ্ৰীনাইডি রাঁহাঁ-৬৭1১ বন্ৰৰীদাস টেম্পল গ্রীট, কলিকাতা, ৭৮। জ্ৰবি' 
মুখোপাধ্যায়--২০ ওয়েলিংটন” প্র, কলিকাতা, ৭৯। জ্রীগৌরী ভট্টাচাধ- ৷ 
রাজ! দীনেন্দ ঠ্ৰী, কলিকাতা, ৮*। প্বীপা মৈত্র-_৬৪।এ লোয়ার লাকুলাৰ ৫, 
কলিকাতা-১৬ ৮2 | মুজাফ ফর আহ মে্_-২ কড়েয়া রোড, কলিকাতা, ৮২। জ্রীতারককু, 
সল্লিক_২৮৫ শোভাবাজার সীট, কলিকাতা, ৮৩। ব্ৰীহনীলবঞ্জন দাশগুপ্ত ৪ নস্বরপ' 

লেন, কাসুনিয়া, হাওড়া, ৮৪। জ্রীপ্রতিভাকণা বসু-->৫ বকুলবাগান বোড, কলিকাতা-: 
৮] । আভোলানাৎ বদ্যোপাবযায়-১৫১ স্কট লেন, কলিকাতা, ৮৬। শ্ৰীভবাণীচবণ দাস” 
লাল! বাগান, চলননগর, ৮৭। জ্ীনি্মলেন্দু ভৌমিক--*৮ হারিসন রোড, কলিকাঁতা-৯»। 
৮৮। শ্ৰহীতা চিত্ব-২৬ওাই সিমলা রোড, কলিকাঁতা, ৮৯1 ভীিপ্রসান বমিৰ 
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গান্ধী বোড, ককিকাতা-৯, ৯১ শ্রীকেশবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়- 


সরস্বতী সদন, বি. এস. দাস রোড, পাটনা-৪, ৯৫1 জনধ্ে 
গোবিদপ্রসাদ সিংহ রোড, বাকুড়া, ৯৬ । শ্রকেদারনাখ সোম: 
কলিকাতা, »৭। প্রীঅরুপকুমার মিআঅ_-৩৩/১।এ বোসপাড়া (; জিব 
প্ৰসক্ষণকুমার মুখোপাধ্যায়_-৮০৮বি গ্রে স্ত্রী, কলিকাতা-৬,” ৯৯। বীপালি বে লেন 
সুধীর চ্যাটাঞি কীট, কলিকাতা-৬, ১** | প্বৈস্বনাথ ঘোষ-_১৫৩৫ আচাৰ প্রফুরচজ্র 
কলিকাতা, ১০১। শ্ৰমাশীষ সেনগুপ্ত --ডি ২৬ সি. আহ. টি. বিচ্চিং 
১*২। ব্ৰীপবোজনাৎ মিত্র--শ্ৰীচৈতন্ত কলেজ, হাবড়া, ' ২৪ পৰগণা, ১*৩। 
সেনগ্তপ্ত--শাস্তিনগর, রহড়া, ২৪ পৰগণা; ১৪ প্র্ঘাতী ঘোষ_১।১ কাষ্মঘোষ 
কলিকাতা, ১*৫। জ্ৰ্চ্চিদদানন্দ গঙ্গৌপাধ্যায়-_১৯১ বি রাজা দীনেঙ্্র হুট, কলিকাতা, 
১*৬ | জ্ৰীবাস্ুদ্বেব পট্ল--সখের বাজার, ভর্রকালী, হুগলী, ১৭৭ ৷ শ্রীনরোজকুমার দত্_৩১ 
ব্ামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা-৯, ১%৮ | প্শৈলদেব চট্টোপাধ্যায়--১৩২৷১এ আহিবীটোলা 
ছ্বীট, কলিকাতা, ১০৯ ৷ শ্রীরাসবিহারী গৌম্বামী--+৪লি শ্যাসপুকুর দ্র), কলিকাতা-», 
১১০। প্রগোপেশ শ্ৰীমানী-- ১৫ মহেজ্ শীমানী ছ্বীট, কলিকাতা, ১১১। শ্রীলিলি সেন--। 
৬৩৬ বাপী রাসমণি গার্ডেন লেন, কলিকাতা-১€ ১১২। ঞশৈলে্রনাথ ধর_বি ২৯ 
আই, টি, বিল্ডিং, কলিকাতা-৭ ১১৩। শ্রীবিফুপদ ভট্টাচাধ--২৫ গোস্াবাগান লেন 
কলিকাঁতা-৬, ১১৪। প্রদমর ঘোষ_-৪৭ডি গড়পার রোড, কলিকাতা-১, ১১৫। 
নাথ মাইতি--আার €*৬৷এ দমদম এয়ারপোর্ট) “ কলিকাতা-২৮, ১১৬। 
সচ্চিদানন্দ-_তষ্টনগরু, হাওড়া, ১১৭। শ্রপ্রহ্যৎ সেনগুপ্ত--৬ডি বাজ৷ দৰ 
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=" ‘লিকাতা-২৮, ১১৮ ৷ জৰীকৃষ্ণলাল চক্ৰুবৰ্তা--১৯ গৌপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩, 
প্রামাণিক--২৭৭ মহারাজা! নন্দকুমার রোড নৰ্থ, কলিকাতা, ১২০। 
র চট্টোপাধ্যায়--৩২বি সাহিত্য পরিষদ গ্রীট, কলিকাতা, ১২১। শ্রীউবা নাগ-- 
ঢ্য পরিষদ প্রীট, কলিকাতা, ১১২২ । শ্রী্য়শ্রী ঘোষ--১১৮৷এফ নারিকেলভাঙ্গা 
কলিকাতী-১১, ১২৩ ৷ জ্ীহ্নীলকুমার বায়__পি ৬৩বি. বাজ নবক্কক স্ট্রীট, 
, ১২৪ শ্রীহকেশচজ্্ মৌলিক--পি ৬৫ টীলা.পার্ক, কলিকাতা-২, ১২৫। শ্রীনিরঞজন 
পি ৬৫ টাঁলা পার্ক, কলিকাঁভা-২, ১২৬। শ্রীঅরুণ ঘোষ--৭ রসিকলাঁজ 
লেন, কলিকাতা, ১২৭। শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচাৰ্য--৪৮ বি কৈলাস বস্থ গ্রীট, 
, ১২৮৷ জ্ীলনৎকুমার ভট্টাচাৰ্ধ--৪৮ বি কৈলাস বসু শ্রী, কলিকাতা, 
১২৯ | হীগ্রফুলকুমার চট্টোপাধ্যায়--১৩৷এ বৃদ্দাবন মল্লিক প্রথম গলি, কলিকাঁতা-৯, 
১৩% । জ্নহধীবকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়__ও রুত্তমজী পাৰ্শা রোড, কলিকাতা-২, ১৩১ | প্রীপঞ্চানন 










? কলিকাতা, ৪৬ । রে রতন নিয়োগী লেন, কলিকাতা, ১৩৪। কণ গোখাৰী:- 
' শীাশা দ্বেবী--২২৷এ ৰ কলিকাতা, ১৩৫ ৷ জ্কমল| দাশ--*|সি কারবলা ট্যাঙ্ক 
' প্টলভাঙা স্ত্রী, কলিকা জ্ষযোগানন্দ দাস_€'৷১৷১এ রাজা দীনেহ্থ রীট, কলিকাতা-৬ 

রায়চৌধুরী-॥_বামকষ মিশন আশ্রম, নরেজ্্পুর, ২৪ পর্গণা, ১৩৮। 









২৪ পরগণা|, ১৪১। জীইলা|ঁ বনম্দ্যোপাধ্যায়--৫€২ দুর্গাচরণ মিত্ৰ হট, কলিকাতা, 
তবফদার--১*৬ মানিকতল] মেন বোড়, কালকাতা, ১৪৪ | শ্রীবীরেন্্কক সেন_-পি ৮৬ 


কলিকাতা, ১৪৬) শ্রীকৃষ্দাস বন্দ্যোপাধ্যা্ব_১৮২ বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া, 
১৪৭। শ্রীউবা সেন--€৭1১ রাজা দীনেজ্্ '্রাট, কলিকাতা, ১৪৮। শরীরুফসয় 
--৩৬ আমহা্ট দ্রীট, কলিকাতা», ১৪৯ | শ্রীবিমলহবি দাস_৪২ রাজা 
মিত্র বোড, কলিকাতাঁ১, ১৫* | শ্রীদত্যেন্্রনাথ বাঁয়--১৬১৮ খাঁসবিহাবী 
[ভিনিউ, কলিকাতা, ১৫১। শ্রীজ্যোৎন্া ঘোষ--১৫ ডাঃ স্থবেশ সরকার রোড, কলিকাতা, 
€২। শ্ৰজীবনরঞ্জন ছে--৮১ পৌরীবাড়ী লেন, কলিকাঁতা-৪, ১৫৩ । শ্রীশভুনাথ ঘোষ-- 
বি. বি. গান্ছুলী কলী, কলিকাতা-১২, ১৫৪ | শরীত্বর্ণকমল বায়চৌধুবী-_২বি ‘নৰ্থ রেঞ্জ, 
কলিকাত|-১৭, ১৫৫। ঞ্রগীতা চৌধুৱী--৩৮৷৩৫ এস, কে. দে রো, কলিকাতা-২৮, 
১ শ্্পা দাশগুপ্ত _ নিমতা, জনকল্যাণ, ২৪ পরগণা, ১৫৭। আগ্রতাপচন্জ্ 
[$]ধ্যায়-_১৮৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৫৮। শ্রীপ্রভাসচন্জ্ রায়_১২১।১ 


১১ 











৪২ শীজ্যোতিঃপ্রসাঙ্ ঘোষ _১নং তেলীপাঁড়া লেন, কলিকাতা-৪,= ১৪৩। শীবর্ণা 


(ব্যাঙ্ক কলোনী, কলিকাতা, ১৪৫ শ্ীকুমুদবন্ধু ফেবনাথ__-৯1২1১।এ প্যারীমোহন সুর লেন, 


লি পর্গণা৷ €২। লীশেখ্র সিরাপ টেম্পল পরী, কলিকাতা, ১৩৯ | প্রীআারতি চক্রবর্তী. 


ক 


কু 


, ভৌমিক-__বিশ্বতারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, "১৮২ ৷ জীগ্রসচন্ FAI Inc" 


১ -১৮৪। প্রগীধৃব্াত্তি মহাপাত্ৰ--৫৬৷১এ প্রগোঁপাঁল মল্লিক লেন, কলিকাতা, ১৮ ৷ 
" শীরবীন্দু গুপ্ত-_-২৩ বৃন্দাবন বসাক ট্রাট, কলিকাতা, ১৮৬ । জ্রীগৌরলাঁল, দ্ভ-৩. 


১৮5 




















আচাৰ্য প্রফুন্নচন্দ্ৰ রোড কলিকাতা, ১৫৯ | জীমিহির বহু--৮৩ বাবুবাম ঘোষ রো", 
কলিকাতা-৪০ ১৬০। জীঁবীণা পালিত--১১৪ রিজেন্ট এস্টেট, টালিগঞ্জ, ১৬১। 
সয়কার--৫২।১৫ শশীভূহণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা, ১৬২। প্রীশিবনা 
ই।১৮ সি. আই.টি. বিন্চিং, মদন চ্যাটীর্জা লেন, কলিকাঁতা-*, ৯৬৩। জীবৈদ্বনাথ ! 
গভর্নমেন্ট কলেজ, ২৪ পরগণা, ১৬৪ ্রীপুষ্প কর-__€ইসমাইল স্ৰীট,,কলিকা' 
জীগৌর সরকাব_-শা৩ অমৃতলাল বোস ষ্ট্ৰীট,” কলিকাতা, ১৬৬ ৷ ব্ৰষ্মক্লণ| 
বামকান্ত বোস শ্রীট, কলিকাতা, ১৬৭ ৷ শ্ৰীঅঅয়কুমার বৃস্ু--১৬|বি 
কলিকাতা, ১৬৮ ঞ্রিবীবেন নাগ--৩৩বি সীতারাম ঘোষ , কলিকাতা, - সরা 
শ্ীজ্যোতির্যয়ী দেবী--৩১ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৭। নলৰ কাঁচড়াপণ 
টি. বি. হাসপাতাল; ২৭ পরগণা, ১৭১। শ্রীকৃপেজ্রনাথ কৰ্মকার--পোলের হাট, ২৪ পরগ' = 
১৭২ | জীবিকাশৰঞ্চন্‌ দে-- ২৪৯৷১ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ বৌড, কলিকাতা-» ১৭৩ | প্রীসোজে , 
মোহন কর-_১৯ যোগ্ীপাড়া রোড, কলিকাতা, ১৭৪, জীনীলিমা দত্ব-_১৭ বাজ দীনে ৷ 
প্র, কলিকাতা, ১৭৫1 জীবাণী হালদার--২৬৷১ শৰীভূষণ দে ছাট কলিকাত], _১%০ 
প্রণচী ঘোষ--১%৷১ নীর্বিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা, ১৭৭) পীবন্ডিকম * 
দেবী_-২০/১এন বালিগধ স্টেশন রোড, কলিকাতা, ১৭৮। প্রীব্দরবিন্দ ঙ্হ--পি 

দক্ষিণ বেহালা রোড, কলিকাতা, ১৯। শ্ৰীডক্তি ঘোষ-৫ হাজী ঘ্যাকেরিয়া ছে. 
কলিকাতা, ১৮৬ | শ্রীনৃপেন্স ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৮১। শ্রীজগঢি ' 


Radio, Calcctta, ১৮৩ | সলিল গৃঙ্গোপাধ্যায়--৭৫ পাঠকপাড়া রোড, কলিকা 


বিডন ত্ট, কলিকাতা, ১৮৭। শ্রীজ্যোৎস্স| সিত্ৰ-২৪৷বি কুমারটুলি স্ীট, কলিকা 9 
১৮৮। জীহেমচতঙ্স ঘোঁধ_বাঁবালত ২৪ পৰগণা, ১৮৯ | জীমোহনলাঁল মিজ৭€,; 
মনোহবপুকুৱ ৰোড, কলিকাতা, ১৯*। জীকফা দ্বৌ--২৮৷৩, মহেন্র জীমাণী ই. 
কলিকাতা, ১৯১ ৷ শ্রীগ্রাতিভাকাস্ত মৈত্ৰ--২২।৩ এল জ্নাথ মুখাথি লেন, কলিকাতা । | 
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